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মহাপরিচালকের কথা 


রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ্র প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) 
সর্বকালের সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, শ্রেষ্ঠতম পথ প্রদর্শক । তার অনুকরণ ও 
অনুসরণের মধ্যেই নিহিত আছে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের শান্তি, কল্যাণ ও নাজাতের 
নিশ্চয়তা । তিনি দীন ইসলামের জীবন্ত প্রতীক । তার পবিত্র জীবন কুরআন পাকেরই বাস্তব 
রূপ। ইসলামী জীবন গঠনের জন্য তাই তার সীরাত সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ অপরিহার্য । এ 
গুরুত্ব অনুধাবন থেকেই যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন ভাষায় রচিত ও সংকলিত হয়েছে 
অসংখ্য সীরাত গ্রন্থ। 


আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম মুআফিরী (র) (মৃত্যু ২১৮ হি.) সীরাত শাস্ত্রের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ । তার সংকলিত “সীরাতুন নববিয়্যাহ' সংক্ষেপে “সীরাতে ইব্‌ন হিশাম' 
সুপ্রাচীন, মৌলিক, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ যার এঁতিহাসিক মূল্য অপরিসীম । ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে বাংলাভাষীদের সামনে এ অমূল্য গ্রন্থের তরজমা পেশ করতে 
পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। 


সীরুঞ্ত ইব্‌ন হিশাম মূলত আল্লামা ইব্‌ন ইসহাকের সর্বাধিক প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 
“সীরাত ইব্‌ন ইসহাক'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ । আল্লামা ইব্‌ন ইসহাক এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন আব্বাসী 
খলীফা মামুনের শাসনামলে । এতে রয়েছে হযরত আদম (আ) থেকে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা) পর্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনা । এর মধ্য থেকে ইব্‌ন হিশাম তার গ্রন্থে সংকলন করেছেন হযরত 
ইসমাঈল (আ) থেকে হযরত হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত ঘটনাবলী । 

চার খণ্ডে সমাপ্ত এ-সীরাত গ্রন্থখানি ১৯৯৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত সমুদয় কপি 
নিঃশেষ হওয়ায় বর্তমানে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো । সংশোধিত ও পুন£সম্পাদনাকৃত 
এ সংস্করণটিও সুধী পাঠকমহলের নিকট সমাদৃত হবে বলে আমরা আশাবাদী । আমরা এ 
গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুবাদকবৃন্দ, সম্পাদকমণ্ডলী, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সহকর্মিগণকে 
আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই । 

মহান আল্লাহ্‌ এ মহতী কাজে আমাদের সবার খিদমত কবুল করুন । আমীন! 
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প্রকাশকের কথা 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তার প্রিয় হাবীব সায়্যিদুল 
মুরসালীনের প্রতি | নবী করীম (সা)-এর কর্মময় জীবনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ 
রচিত হয়েছে । কেবল উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেই নয়, অমুসলিম লেখক ও গবেষকদের মধ্যেও 
অনেকেই নবীজীবনী রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। দুনিয়ার বুকে যতদিন মানব সন্তানের 
অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন সীরাত চর্চাও অব্যাহত থাকবে । 

সীরাত গ্রন্থের মধ্যে ইব্‌ন হিশাম রচিত “সীরাতুন নবী' একটি বুনিয়াদী গ্রন্থ । সর্বজন 
সমাদৃত এ গ্রন্থকে অনুসরণ করেই পরববত্তীকালে সীরাত গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে। বিভিন্ন 
ভাষায় পুস্তকটি অনুদিত হলেও ১৪১৫ হি. উদযাপন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক 
বাংলা ভাষায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয় । 

চার খণ্ডে সমাপ্ত সীরাতের এ প্রাচীনতম গ্রন্থটির বাংলা সংস্করণ ব্যাপক পাঠক চাহিদার 
দরুন অল্পদিনেই নিঃশেষ হয়ে যায়। এক্ষণে সংশোধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্কর্ধঘ প্রকাশ 
করা হলো। এ সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে গ্রন্থটি পুনঃ সম্পাদনা করা হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডটি 
সম্পাদনা করেছেন মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ এবং প্রন সংশোধন করেছেন জনাব 
আবদুস সামাদ আযাদ । আশা করি প্রথম সংস্করণের মত সীরাতুন নবী (সা)-এর দ্বিতীয় 
সংক্করণটিও সুধী পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে । 

এ সংক্করণেও পুস্তকটি নির্ভুল করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞ 
পাঠকের চোখে যদি এতে কোন প্রকার ক্রটি পরিলক্ষিত হয়, মেহেরবানী করে আমাদের 
অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ্‌ পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে নেব! 

পুস্তকটির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা সহযোগিতা করেছেন 
তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ । আল্লাহ্‌ পাক আমাদের এ শ্রমকে ইবাদত হিসাবে কবূল করুন। 
আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন! 


মুহাম্মাদ শামসুল হক 
পরিচালক 


অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 
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ড. আ. ফ. ম. আবূ বকর সিদ্দীক সদস্য 
অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক সদস্য 
মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী সদস্য 
জনাব মুহাম্মদ লুতফুল হক সদস্য সচিব 
অনুবাদকমণ্ডলী 
মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম 
মাওলানা আবদুল্লাহ্‌ বিন সাঈদ জালালাবাদী 
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সূচিপত্র 
বিষয় 


উমরাতুল কা“যা 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাঈ ও তাওয়াফ প্রসংগে 

মায়মূনা (রা)-এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বিবাহ 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মক্কা থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য কুরায়শদের চাপ 
উমরাতুল কথা সম্পর্কে নাধিলকৃত কুরআনের আয়াত 


মৃতার যুদ্ধ 

সিরিয়া অভিমুখে সেনাবাহিনী প্রেরণ 

একই যুদ্ধে তিনজন সেনাপতির নিয়োগ 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহার কবিতা 

শাহাদতের আগ্রহ 

রোমকবাহিনী এবং তাদের মিত্রদের সাথে সম্মুখযুদ্ধ 
যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা)-এর শাহাদত 

জাফর (রা)-এর শাহাদত 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর শাহাদত 

খালিদ সেনাপতি হলেন 

যুদ্ধের পরিস্থিত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অবগতি লাভ 
জা ফর (রা)-এর মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর শোক 


মালিক ইবৃন যাফিলার হত্যা 

হাদাস গোত্রীয় মহিলা জ্যোতিষীর সতর্কবাণী 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক বীর যোদ্ধাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন 
মৃতা যুদ্ধসংক্রান্ত কবিতা 
হাস্সান ইব্‌ন সাবিতের কবিতা 

কা'ব ইব্‌ন মালিকের কবিতা 

জাফর উদ্দেশ্যে হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর শোকগাথা 
মৃতার যুদ্ধের দিন হাস্সান ইব্‌ন সাবিতের মর্সিয়া 
মৃতা প্রত্যাগত জনৈক মুসলমানের বেদনাগাথা 

মৃতার যুদ্ধে শহীদান 

মকা বিজয় 

বনু বকর ও বনু খুযাআর সংঘর্ষ 
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[৮] 
বিষয় 


বুদায়লের কবিতা 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট বনু খুযাআর সাহায্যের আবেদন 
আবু সুফিয়ানের সন্ধি প্রচেষ্টাঃ পিতার সাথে উম্মু হাবীবার আচরণ 
মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি 

হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতা“আর পত্র 

মক্কার পথে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যাত্রা 

ইব্‌ন হারিস ও ইব্‌ন উমাইয়ার ইসলাম গ্রহণ 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক আবূ সুফিয়ানের আশ্রয় দানও তার ইসলাম গ্রহণ 
আবু সুফিয়ানের প্রত্যাবর্তন 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যী-তোয়ায় 

আবু কুহাফার ইসলাম গ্রহণ 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও মুসলিম বাহিনীর মক্কা প্রবেশ 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যাদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হারামে প্রবেশ 

কা'বা শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খুতবা 

কাবার অভ্যন্তরে সালাত আদায় 

হারিস ও আত্তাবের ইসলাম গ্রহণ 

একটি হত্যাকাণ্ড ও রাসূলুল্লাহ্‌ কর্তৃক রক্তপণ শোধ 
কা'বার হুরমত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর খুতবা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সর্বপ্রথম যে রক্তপণ আদায় করেন 
আনসারদের আশংকা 

মূর্তি ধ্বংস 

ফুযালার ইসলাম গ্রহণ 
সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়াকে অভয়দান 

মক্কার সর্দারদের ইসলাম গ্রহণ 

মক্কা বিজয়সংক্রান্ত কবিতা 

কুফরীতে অবিচল হুবায়রা ও তার কবিতা 

মক্কা বিজয়ের দিন উপস্থিত মুসলমানদের সংখ্যা 

আনাস ইবৃন যুনায়মের কবিতা 
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মক্কা বিজয়ের পর খালিদের বনু জ্যায়মা গোত্রে গমন এবং খালিদের 


ভুলের প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে আলীর যাত্রা 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর স্বপ্ন ও আবু বকর (রা)-এর ব্যাখ্যা 
রক্তপণ ও ক্ষতিপূরণ দানের জন্য আলী (রো)-কে প্রেরণ 
খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের ওযর পেশ 

খালিদ ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের বাক-বিতণ্ডা 
জাহিলিয়াতের যুগে কুরায়শ ও বনু জুযায়মার মধ্যের ঘটনা 
সালমার কবিতা 

বনু জুযায়মার এক প্রেমিক যুগলের কাহিনী 

বনু জুযায়মার জনৈক কবির কবিতা 

ওহাবের জবাবী কবিতা 

বনু জুযায়মার জনৈক পলাতিক বালকের কবিতা 

বনু জুযায়মার যুবকদের কবিতা 

মূর্তির ধ্বংস 

মক্কা বিজয়ের পর হুনায়নের যুদ্ধ 

দুরায়দ ইব্‌ন সুস্মা 

গুপ্তচরদের সাক্ষ্য 

সাফওয়ানের বর্ম ধার নেয়া 

মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা 

মন্কায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর গভর্নর 

ইব্‌ন মিরদাসের কাসীদা 

ঝুলানো গাছের কাহিনী 

রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ও কোন কোন সাহাবীর দৃঢ়তা 


শায়বা ইব্‌ন তালহা কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে হত্যার প্রচেষ্টা 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য প্রসংগে 


সুুব্নাতুন নবী (সা) (৪র্থ খ্)__২ 
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আলী (রা) ও আনসার সাহাবীর বীরত্্‌ 
রণাঙ্গনে উম্মু সুলায়ম (রা) 
মালিক ইব্‌ন আওফের কবিতা 


যুদ্ধে নিহত অমুসলিমদের দ্রব্যসন্তার হত্যাকারী মুসলমানদের প্রাপ্য 


যুদ্ধে ফেরেশতাদের অংশ গ্রহণ 
রাম সারি 
হাওয়াযিনের পরাজয় ও নিধন 
দুরায়দ ইব্‌ন সাম্মার হত্যাকাণ্ড 
দুরায়দের হত্যা প্রসংগে তার কন্যার শোকগাথা 
বনু রিআবের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দু'আ 
মালিক ইব্‌ন আওফ 
মালিক ইব্‌ন আওফ সংক্রান্ত আরেকটি বর্ণনা 
আবু আমিরের শাহাদত ও তার ঘাতকদ্বয়কে নিধন 
আবূ আমির (রা)-এর ঘাতকদ্য়ের মৃত্যুতে রচিত মর্সিয়া 
শিশু ও নারী হত্যা নিষিদ্ধ 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বোন শায়মা প্রসংগ 
দুধবোনের সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সদাচরণ 
হুনায়ন সম্পর্কে আল্লাহ্‌ যা অবতীর্ণ করেন : ইব্‌ন হিশাম বলেন 
হুনায়ন যুদ্ধে যারা শহীদ হন 
হুনায়নের বন্দী ও মালামাল 
হুনায়নের যুদ্ধ সম্পর্কে কথিত কবিতাবলী 
আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস আরও বলেন 
আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস হুনায়নের যুদ্ধ সম্পর্কে আরও বলেন 
আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস হুনায়নের যুদ্ধ সম্পর্কে আরও বলেন 
আব্বাস ইবৃন মিরদাস আরও বলেন 
আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস আরও বলেন 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আব্বাস ইব্ন মিরদাস আরও বলেন 
যামযাম ইব্‌ন হারিস আরও বলেন 


হনায়নের পর তায়েফ অভিযান 
তায়েফ্লের পথে 
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বনু সাকীফের সাথে আবু সুফিয়ান ইব্‌ন হার্ব ও মুগীরা (রা)-এর আলোচনা 
আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন 
মুসলিমদের বিদায় ও তার কারণ 

তায়েফের কতিপয় গোলাম মুসলিমদের নিকট আত্মসমপর্ণ করে 
যাহ্হাক ইব্‌ন সুফ্য়ানের কবিতা ও তার কারণ 

তায়েফ যুদ্ধের শহীদান 

আরও আনসারদের মধ্যে শাহাদত লাভ করেন নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ 
হাওয়াযিন গোত্রের কাছ থেকে পাওয়া যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, তাদের বন্দী, 
যাদের চিত্তজয় করা উদ্দেশ্য ছিল তাদের অংশ এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
প্রদত্ত উপহার উপচৌকনের বৃত্তান্ত 

নিম্নে এরূপ ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখ করা গেল 

আনসারের ঘটনা 


যী“রানা হতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উমরা পালন 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক আত্তাব ইব্‌ন আসীদ (রা)-কে মক্কার গভর্নর নিয়োগ 
এবং ৮ম হিজরী সনে মুসলিমদের নিয়ে আত্তাব (রা)-এর হজ্জ পালন 
তায়েফ হতে প্রত্যাবর্তনের পর কা'ব ইবৃন যুহায়র যা করে ছিলেন 

কা'ব ইব্‌ন যুহায়র ও তার কাসীদা 

কা'ব আনসাদের প্রশংসা করে খুশি করেন 


তাবৃক যুদ্ধ 

মুনাফিকদের অবস্থা 

বিত্তবানদেরকে অর্থ ব্যয়ে উৎসাহ প্রদান 

ক্রন্দনকারী, অজুহাত প্রদর্শনকারী ও পশ্চাদপদদের বৃত্তান্ত 

মুনাফিকরা আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালায় 


ডা OTT 


হিজরে যা ঘটে 

ইব্‌ন লুসায়তের উক্তি 

আবূ যর (রা)-এর বৃত্তান্ত 

মুনাফিকদের পক্ষ হতে মুসলিমদের মনে ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা 
আয়লার অধিপতির সাথে সন্ধি 

খালিদ ইবৃন ওয়ালীদ রো) এবং দু'মা-এর উকায়দির 
ওয়াদিল-মুশাক্কাক ও তার জলাশয়ের বৃত্তান্ত 

যুল-বিজাদায়নের ওফাত, দাফন ও তার এরূপ নামকরণের কারণ 
তাবুক সম্পর্কে আবূ রূহ্‌মের বর্ণনা 
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তাবুক যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে মসজিদ-ই যিরার প্রসংগ 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মসজিদসমূহ 

যাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল তাদের এবং অজুহাত 
প্রদর্শনকারীদের বৃত্তান্ত 

সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল ও তাদের ইসলাম গ্রহণের বিবরণ 
লাত নিধন, 

বনু সাকীফের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিরাপত্তানামা 


আবূ বকর (রা)-এর নেতৃত্বে হজ্জ পালন 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক আলী ইব্‌ন আবূ তালিব রো)-কে মুশরিকদের 
থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণাদানের জন্য মনোনয়ন প্রদান 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক আলী (রা)-কে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়ার 
জন্য নিদিষ্ট করা 

কুরআন মজীদ কুরায়শদের এ দাবী খণ্ডন করেছে যে, তারা বায়তুল্লাহ্‌র 
রক্ষণাবেক্ষণকারী | 
উভয় আহলে কিতাব সম্পর্কে যা অবতীর্ণ হয় 

মাস পিছানো সম্পর্কে যা নাযিল হয় 

তাবুকের যুদ্ধ সম্পর্কে যা নাযিল হয় 
মুনাফিকদের সম্পর্কে যা নাযিল হয় 

সাদাকা পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে যা নাযিল হয় 

নবীকে ক্লেশ দানকারীদের সম্পর্কে যা নাযিল হয় 

আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন উবায়্য-এর জানাযার সালাত আদায় করার কারণে যা নাযিল হয় 
নিষ্ঠাবান মরুবাসীদের সম্পর্কে যা নাধিল হয় 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যুদ্ধাভিযানসমূহের পরিসংখ্যানে 
হাস্সান (রা)-এর কবিতা 

এ বছরকে ওফৃদ তথা প্রতিনিধি দলসমূহের 
আগমনের বছর বলা হয় 

সূরা নাসরের নাযিল হওয়া 


বনু তামীমের প্রতিনিধি দলের আগমন ও 
সূরা ছজুরাত অবতরণ 
প্রতিনিধি দলের সদস্যবর্গ 

হুতাত (রা)-এর বৃত্তান্ত 

তুজন্া তথা কক্ষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ 
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বিষয় 


উতারিদের ভাষণ 
নিজ সম্প্রদায়কে নিয়ে যিবারকানের অহংকার 
প্রতিনিধি দলটির ইসলাম গ্রহণ 


বন্‌ আমিরের প্রতিনিধিদল এবং আমির ইব্‌ন তুফায়ল 

ও আরবাদ ইব্ন কায়সের কাহিনী 

প্রতিনিধিদলের নেতৃবর্গ 

আমির কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 'আতর্কিত আক্রমণ চালানোর চক্রান্ত 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বদ দু“আয় আমিরের মৃত্যু 


বনু সা'দ ইব্‌ন বকরের প্রতিনিধি হয়ে যিমাম ইব্‌ন সালাবার আগমন 
যিমামের নিজ সম্প্রদায়কে ইসলামের দাওয়াত 

আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দলে জারুদ-এর আগমন 

তার ইসলাম গ্রহণ 

তার সম্প্রদায়ের ধর্মত্যাগ ও তার অবস্থান 

মুনযির ইব্‌ন সাবীর ইসলাম গ্রহণ 

বনু হানাফীর প্রতিনিধিদলের আগমন এবং তাদের সাথে ছিল 
মুসায়লামা কায্যাব 

মুসায়লামার নবৃওয়াত দাবি 

তাঈ গোত্রের প্রতিনিধিদলে যায়দ খায়লের আগমন 

আদী ইবৃন হাতিম (রা)-এর বৃত্তান্ত 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হাতে হাতিম দুহিতা বন্দী 

ফারওয়া ইবৃন মুসায়ক মুদারীর আগমন 

বনু যুবায়দের কতিপয় লোকের সঙ্গে আমর ইব্‌ন মাদীকারাবের আগমন 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পর আমরের ধর্মচুতি 

কিনদার প্রতিনিধিদলে আশ'আস ইবৃন কায়সের আগমন 

সুরদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ আযদীর আগমন 

জুরাশবাসীদের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ 

এ ঘটনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংবাদ প্রদান 
জুরাশবাসীদের ইসলাম গ্রহণ 
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বিষয় 


হিময়ারের রাজন্যবর্গের পত্রসহ তাদের দূতের আগমন 

ইয়ামান প্রেরণকালে মু'আযের প্রতি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উপদেশ 
ফারওয়া ইব্‌ন আমর জুযামীর ইসলাম গ্রহণ 

রোমানদের হাতে ফারওয়ার বন্দী হওয়া, তার কবিতা ও শাহাদত লাভ 
খালিদ ইবৃন ওয়ালীদ (রা)-এর হাতে বনু হারিস ইব্‌ন কা'বের ইসলাম গ্রহণ 
খালিদ (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পত্র 

বনু হারিসের প্রতিনিধিদলের সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর নিকট 
খালিদের আগমন 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক আমর ইব্‌ন হাযমকে তাদের গভর্নররূপে প্রেরণ 
রিফা'আ ইবৃন যায়দ জুযামীর আগমন 

হামদানের প্রতিনিধি দলের আগমন 


ঘোর মিথ্যুক মুসায়লামা হানাফী ও আসওয়াদ আনাসীর বৃত্তান্ত 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক মিথ্যা নবৃওয়াতের দাবীদারদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী 
চারদিকে গভর্নর ও যাকাত আদায়কারী প্রেরণ 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি মুসায়লামার চিঠি এবং তার উত্তর 

বিদায় হজ্জ 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রস্তুতি 

হজ্জের সময় ঝতুমতী নারীর বিধান 

ইয়ামান হতে আলী (রা)-এর প্রত্যাবর্তন এবং হজ্জের ইহরামে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অনুসরণ 

বিদায় ভাষণ 

উসামা ইব্‌ন যায়দকে ফিলিস্তীনে প্রেরণ 

বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্র নিকট রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দূত প্রেরণ 
দৃতবৃন্দ এবং যাদের নিকট তাদের প্রেরণ করা হয়েছিল তাদের নাম 
ঈসা (আ)-এর দৃতবৃন্দের নাম 

এক নজরে যুদ্ধাভিযানসমূহ 

গালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ লায়সী কর্তৃক বনু মুলাউওয়াহ্‌ আক্রমণের বিবরণ 
অবশিষ্ট অভিযানসমূহ 

জুযাম-এ যায়দ হারিসার অভিযান 

বনু ফাযারায় যায়দ ইব্‌ন হারিসার অভিযান ও উম্মু কিরফার হত্যাকাণ্ড 


ইউসায়র ইব্‌ন রিযামকে হত্যা করার জন্য আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহার অভিযান 
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বিষয় 


আরও কতিপয় গাযওয়া 
বনু তামীমের শাখা বনু আমবারের বিরুদ্ধে উয়ায়না ইব্‌ন হিস্নের অভিযান 
যাতুস সালাসিলে আমর ইব্ন আস (রা)-এর অভিযান 


দূমাতুল জানদালে আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের অভিযান 
সায়ফুল বাহারে আবূ উবায়দা ইব্‌ন জার্রা (রা)-এর অভিযান 
আবু সুফিয়ান ইব্‌ন হার্বের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমর ইব্‌ন 
উমাইয়া যামরীকে প্রেরণ এবং তার যাত্রাপথের কার্যবিবরণী 
সুমামা ইবৃন উসাল হানাফীর বন্দী ও ইসলাম গ্রহণ 

বাজীলা গোত্রের যে লোকগুলোর ইয়াসার (রা)-কে হত্যা করেছিল, 
ইয়ামানে আলী ইবৃন আবূ তালিব (রা)-এর অভিযান 

উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে ফিলিস্তীনে প্রেরণ, এটাই ছিল 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সর্বশেষ যুদ্ধাভিযান প্রেরণ 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অসুস্থাতার সূচনা 
আয়েশা (রা)-এর গৃহে তার শুশ্রষা 


নবী-সহধর্মিণী তথা উম্মুল ম"মিনীনদের বিবরণ 
খাদীজা (রা) 
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বিষয় 


সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াঈ (রা) 

মায়মূনা বিন্ত হারিস (রা) 

যয়নাব বিন্ত খুযায়মা (রা) 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সহ্ধর্মিণীদের মধ্যে যারা কুরায়শ বংশীয়া ছিলেন 
নবী (সা) সহধর্মিণীদের মধ্যে যারা কুরায়শী না হলেও আরবী ছিলেন কিংবা 
যারা আরবী ছিলেন না 

নবী (সা) সহধর্মিণীদের মধ্যে যারা অনারব ছিলেন 

আয়েশা (রা)-এর ঘরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর শুশ্রাষা 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বক্তৃতা এবং আবূ বকর (রো)-কে শ্রেষ্ঠত্দান 
আনসার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওসীয়াত 

ইংগিতে উসামার জন্য দু'আ 

আবূ বকর (রা)-এর ইমামত 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাতের দিন 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইস্তিকালের আগে আব্বাস (রা) ও আলী (রা)-এর অবস্থা 
ইন্তিকালের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মিসওয়াক করা প্রসংগে 

নবী (সা)-এর ইন্তিকালের পর উমর (রা)-এর অবস্থা 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইন্তিকালের পর আবূ বকর (রা)-এর অবস্থা 

বনু সাইদা-র বৈঠকখানায় যা হয়েছিল 

আবূ বকর (রা)-এর নির্বাচন সম্পর্কে উমর (রা)-এর বক্তব্য 

আবূ বকর (রা)-এর নিবচিনকালে উমর (রা)-এর ভাষণ 

বায়'আতের পর আবূ বকর (রা)-এর ভাষণ 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে সবশেষে মিলিত ব্যক্তি 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কালো চাদরের 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইস্তিকালের পর মুসলিমদের দুরবস্থা 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর শোকগাথা 


পকৰিশিট 
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পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে শুরু করছি 
2 0 নতি ls 2৮4 ee গদি তি শা 87271: 75. এটি ৩ 25৮০. 
* 1 রস [| 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি রব সারা জাহানের । দুরূদ ও সালাম 
আমাদের নেতা মুহাম্মাদ (সা) এবং তার সকল পরিবার-পরিজনের ওপর 


সীরাতুন নবী (সা) (৪র্থ খণ্ড)_৩ 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) খায়বর থেকে ফিরে এসে রবিউল আউয়াল থেকে 
একাদিক্ৰমে শাওয়াল মাস পর্যন্ত (৮মাস) মদীনায় অবস্থান করেন । এ সময় তিনি বিভিন্ন দিকে 
গাওয়া ও সারিয়্যা১ প্রেরণ করেন । তারপর যীকাদা মাসে__বিগত বছরের যে মাসে মুশরিকরা 
তাকে উমরা পালনে বাধা দিয়েছিল __তিনি উমরাতুল কাযার উদ্দেশ্যে রওনা হন। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ সময় তিনি উয়ায়ফ ইব্নুল আযবাত দায়লীকে মদীনার গভর্নর 
নিযুক্ত করে যান। 

এ উমরাকে উমরাতুল কিসাসও বলা হয়ে থাকে কেননা, ষষ্ঠ হিজরীর পবিত্র যীকাদা 
মাসেই মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে উমরা পালনে বাধা দিয়েছিল । তাই ৭ম হিজরীতে একই 
মাসে পরের বছর তিনি উমরা আদায় করে তাদের নিকট থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন 
এবং তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা আমাদের নিকট পৌছেছে যে, এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্‌ তা'আলা 
এ আয়াত নাযিল করেন : ০৮:০০ ০৮০৮০) অর্থাৎ___সমস্ত পবিত্র বিষয় যার অবমাননা 
নিষিদ্ধ তার জন্য কিসাস। (২ : ১৯৪) 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ উমরা যাত্রাকালে যে সব মুসলমান উমরা আদায়ে বাধাপ্রাপ্ত 
হয়েছিলেন, তারা এবারও তার সহযাত্রী হলেন। আর এটা সপ্তম হিজরীর ঘটনা । 

যকাবাসীরা এ সংবাদ শুনতে পেয়ে নগর থেকে বেরিয়ে পড়ল । কুরায়শরা নিজেদের মধ্যে 
বলাবলি করতে লাগলো যে, মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীরা নিশ্চয়ই ক্রান্ত-শ্রান্ত ও কাহিল হয়ে 
পড়েছে। 


বাসূলুল্াহ্‌ (সা)-এর সাঈ ও তাওয়াফ প্রসংগে 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : জনৈক নির্ভরযোগ্য রাবী ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে আমার 
নিকট বর্ণনা করেন যে, মুশরিকরা তাকে এবং তার সাহাবীদেরকে এক নজর দেখার জন্য 
দারুন্‌- নাদওয়ায়* (পরামর্শগৃহ) গিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে যায়। 


১. বড় বাহিনীকে এবং যে বাহিনী স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিচালনা করেছেন 
সেগুলো গাওয়াহ বলা হয়। পক্ষান্তরে কোন সাহাবীর নেতৃত্বে প্রেরিত বাহিনীকে সারিয়্যাহ বলা হয়। 


২ "পরামর্শগৃহ', এখানে বসেই কুরায়শ নেতারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাতো 
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২২ সীরাতুন নবী (সা) 


মিলিত হন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তথায় তার সাথে বাসর রাত্রি অতিবাহিত করেন। তারপর তিনি 
যিলহাজ্জ মাসেই মদীনায় পৌছেন। 


উমরাতুল কাযা সম্পর্কে নাযিলকৃত কুরআনের আয়াত 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে আবূ উবায়দা বর্ণনা করেছেন যে, এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্‌ 
তা'আলা নাযিল করেন : 


এ বিরান রানি টা 0G 

০৮০ ৩৪০ এ 20120] শি] ৩৬৯৪ Gb Ue এ৮5 খু ৩০০ ০৪ 
6 ০ ES নে eds eo পণ ঠী পা Q পপ কপি প৬৮5)ত পৃ ৮ 2 
_ ৩০ ৮০ WS ১১১ ০০ ৬৪ পি JL AS SEIS ৩০০০5 শশা 5 
অর্থাৎ__“নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তার রাসূলের স্বপ্রটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন, 
কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডন করে এবং কেউ কেউ কেশ কর্তন করে । তোমাদের কোন ভয় থাকবে 


না। আল্লাহ্‌ তা জেনেছেন তা যা তোমরা জান নি। তাই এর পূর্বে তিনি তোমাদের দিয়েছেন 
এক সদ্য বিজয়” (৪৮ : ২৭)। 


মৃতার যুদ্ধ 
[জুমাদাল উলা, ৮ম হিজরী] 


সিরিয়া অভিমুখে সেনাবাহিনী প্রেরণ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উমরাতুল কাযা শেষে মদীনায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
যিলহাজ্জের অবশিষ্ট দিনগুলো এবং মুহাররম, সফর, রবিউল আউয়াল ও রবিউছ্ছানী এ কয়েক 
মাস মদীনায় অবস্থান করেন। তারপর জুমাদাল উলা মাসে সিরিয়া অভিমুখে একটি বাহিনীকে 
অভিযানে প্রেরণ করেন। মৃতা নামক স্থানে উপনীত হয়ে তারা শক্রবাহিনীকর্তৃক আক্রান্ত হন। 


একই যুদ্ধে তিনজন সেনাপতির নিয়োগ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন জা“ফর ইব্‌ন যুবায়র আমার নিকট উরওয়া ইব্‌ন 
যুবায়র সূত্রে বর্ণনা করেন, অষ্টম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মৃতা অভিমুখে একটি অভিযান 
প্রেরণ করেন। যায়দ ইব্‌ন হারিসা রো)-কে সে বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করে তিনি বলে 
দিলেন, যায়দ যদি শহীদ হয়ে যায়, তা হলে জা“ফর ইব্‌ন আবূ তালিব সেনাপতির দায়িত্‌ 
পালন করবে, আর জা‘ফরও যদি শহীদ হয়ে যায়, তাহলে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহা সেনাপতির 
দায়িত্ব পালন করবে । যুরকানীর বর্ণনায় এও রয়েছে যে, নবী (সা) বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
রাওয়াহাও যদি শহীদ হয়ে যায়, তাহলে মুসলমানরা যেন তাদের মধ্য থেকে একজনকে 
সেনাপতি নির্ধারণ করে নেয়। 
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মৃতার যুদ্ধ ২৩ 


যথাসময়ে তিন হাজার মুজাহিদ রসদসামগ্রী নিয়ে রওনা হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ 
করলেন । যাত্রার প্রাক্কালে জনতা রাসূল (সা)-এর সেনাপতিদেরকে একে একে বিদায় সম্বর্ধনা 
জানালেন। ভারা যথারীতি তাদেরকে অভিবাদন জানালেন। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-কে 
বিদায় জানাবার পালা এলে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তা দেখে লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো : 
হে ইব্‌ন রাওয়াহা! ব্যাপার কী, আপনি কাদছেন কেন? | 
জবাবে তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! দুনিয়ার প্রতি আমার কোন মোহ নেই এবং 
তোমাদের প্রতিও কোন আসক্তি নেই। কাদছি এজন্যে যে, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে এমন 
একটি আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছি, যাতে জাহান্নামের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্‌ বলেন 
: ৬০০ LS ৬০০১৬ ৩১০০ ৭14১০ অর্থাং___“এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা 
অতিক্রম করবে, এ তোমার রবের অনিবার্য সিদ্ধান্ত ।" (১৯ : ৭১) 
কিন্তু আমি তো এ ব্যাপারে অবগত নই যে, সেখানে অবতরণের পর সেখান থেকে সরে 
আসতে পারবো কিনা ! শুনে উপস্থিত লোকজন সেনাপতি ও সেনাদলের জন্য এরূপ দু'আ 
করলো : ০:৮০ ৬41 (5১১১ ৪০০ (5১১ 4]। "> __ আল্লাহ্‌ তোমাদের সাথী হোন এবং 
বিপদাপদ থেকে তোমাদের হিফাযত করুন !! 
এবং নিরাপদে তোমাদেরকে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনুন !!! 
তখন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) এ কবিতা আবৃত্তি করলেন : 
1491 ১5 (০5 51১ 2729 ৯৮৮৮৮ ০১৯৪ এ ভা 
১০51) * ৮৯৮১ iu + ১0৮৮ 01০৯ ৬ Eb | 
LS 3১ 5 ০০ 41 ১১)। ক ০৯ 1০19০ 151 0৩ > 
অর্থাৎ __কিস্তু আমি পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি মাগফিরাতের আর এমন প্রচণ্ড 
আঘাতের, যা রক্তের ফোয়ারা বইয়ে দেবে । কিংবা কোন বল্লমের এমন এক আঘাত, যা 
কলিজা ও নাড়িভুঁড়ি ভেদ করে চলে যাবে । যাতে করে লোকেরা আমার মাযার অতিক্রমকালে 
বলবে যে, আল্লাহ্‌ এই গাষীকে হিদায়াত দান করেছেন এবং ইনি হিদায়াতের পথ অবলম্বনও 
করেছিলেন। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর লোকজন যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
রাওয়াহা (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর খিদমতে হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে বিদায় 
সম্ভাষণ জানালে তিনি কবিতার ছন্দে বললেন : 


pa SIV lay ভিড শি * পেস ৩৮ এ ৮২ 4। ০৪ 
ral Sl all % ASU ALS ০৮৮ 
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২৪ সীরাতুন নবী (সা) 


অর্থাৎ, আল্লাহ আপনাকে যে কল্যাণ দান করেছেন (ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌!) তাতে তিনি 
আপনাকে অবিচল রাখুন! যেমনটি অবিচল রেখেছিলেন মূসা (আ)-কে। আর তিনি আপনাকে 
সেরূপ সাহায্যও করুন যেরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছিলেন আপনার পূর্বসূরী নবী রাসূলগণ। 
আমি আমার প্রজ্ঞা দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করেছি যে, আপনার মধ্যে প্রভূত 
কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে । আর আল্লাহ্‌ সম্যক অবগত, আমি যা বলছি বুঝে শুনেই বলছি। 
আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল । অতএব যে ব্যক্তি নবীর বদান্যতা ও সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকবে, 
বঞ্চনা এবং লাঞ্কনাই হবে তার ললাট লিখন। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : জনৈক কাব্যবিশারদ পংক্তিগুলো আমাকে এভাবে শুনিয়েছেন : 
AD slid * dls ০৪ ddl 
ra SHIN 125১ ০০৮১]। ১ * ৮ ৩৮ এভ। ৬ এ০। 
bbs SMS CUES 2915 ৯20 MASA sl 
অর্থাং__আপনি আল্লাহ্র রাসূল ৷ যে ব্যক্তি নবীর দান ও সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকবে, 
দুর্ভাগ্য তাকে অপদস্থ করেই ছাড়বে । রাসূলদের মধ্যে আল্লাহ্প্রদত্ত আপনার গুণাবলী সুপ্রমাণিত 
এবং পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের ন্যায় আপনাকেও আল্লাহ্‌ তা'আলা পদেপদে সাহায্য করেছেন । 
আমার দিব্যজ্ঞানে আমি বুঝতে পেরেছি যে, আপনার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত 
রয়েছে। আমার এ অভিজ্ঞতা আপনার ব্যাপারে মুশরিকদের দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : অবশেষে মুজাহিদ বাহিনী রওনা হন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) ও 
তাদেরকে বিদায় জানানোর জন্যে বের হয়ে আসেন। বিদায় দিয়ে তিনি ফিরে আসলে 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) কবিতার ছন্দে বললেন : 
১৬১ ৮১০ ০৮ এসএ] ও ক ৪১১০1 ০ ০১। ১৪০ 
“আমাদের চলে যাওয়ার পর শান্তি বর্ষিত হোক সে মহান ব্যক্তিরে প্রতি__খেজুর বাগানে 
যাকে আমি বিদায় জানিয়েছি। তিনি সর্বোত্তম বিদায় সন্তাষণকারী এবং সর্বোত্তম বন্ধু ৷” 
তারপর এ মুসলিম বাহিনী রওনা হয়ে যায় এবং সিরিয়ার মাআন নামক স্থানে গিয়ে 
পৌছে। এমন সময় মুসলমানগণ জানতে পারলেন যে, হিরাক্লিয়াস বালকা অঞ্চলের মাআব 
নামক স্থানে এক লক্ষ রোমক সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছে। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে লাখম, 
জুযাম, কায়ন, বাহ্‌রা ও বিল্লী গোত্রের আরও এক লাখ সৈন্য । এদের নেতৃত্ব দিচ্ছে মালিক 
ইব্‌ন যাফিলা নামক এক ব্যক্তি । এ খবর পেয়ে মুসলমানরা সেখানে দু'রাত অবস্থান করেন 
এবং চিন্তাভাবনা করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন যে, পত্র লিখে আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে আমাদের শক্রদের সংখ্যা সম্পর্কে অবহিত করা উচিত। তিনি হয়ত : আরো সৈন্য 
পাঠিয়ে আমাদের সাহায্য করবেন, কিংবা অন্য কোন নির্দেশ দিবেন। তখন আমরা সে মতে 
কাজ করব। 
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মৃতার যুদ্ধ ২৫ 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) লোকজনকে উদুদ্ধ করতে বীরত্ব্যঞ্জক 
এক ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন : 

“লোকসকল! আল্লাহ্র কসম, এখন তোমরা যা অপসন্দ করছো, সে শাহাদত লাভের 
উদ্দেশ্যেই তোমরা কিন্তু বেরিয়ে এসেছো । আমরা মুসলমানরা সংখ্যা, শক্তি ও আধিক্যের 
জোরে লড়াই করি না। সে দীনের জন্যে আমাদের লড়াই, যার দ্বারা আল্লাহ্‌ আমাদেরকে 
গৌরবাবিত করেছেন । অতএব, সম্মুখপানে অগ্রসর হও! দু'টি কল্যাণের একটি আমাদের জন্য 
অবশ্যম্ভাবী, হয় বিজয়, নয় শাহাদত । 

বর্ণনাকরী বলেন : তার এ তেজোদীপ্ত ভাষণ শুনে সকলে বলে উঠলো : সত্যিই তো, ইবৃন 
রাওয়াহা যথার্থই বলেছেন। 


আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন রাওয়াহার কবিতা 
১5৯) ৬) ০৯৮০০০| + 6৮59 11০৮ ০০০) সত 
৮+১। ০৮5০) + Lila LUsi> 
er Sic * Jas ll 
“আজা ও ফারার গিরিকন্দর থেকে আমরা সে সব অশ্ব নিয়ে বের হয়েছি, যেগুলোকে 
খাওয়ানো হয় বোঝা বোঝা ঘাস এবং যেগুলোর পায়ে আমরা পরিয়ে দিয়েছি এমন লৌহ 
পাদুকা যার উপরিভাগ অত্যন্ত মসৃণ এবং চর্মের ন্যায় কোমল । মাআন নামক স্থানে দু'রাত 
অবস্থান করার পর দুর্বলতা ও স্থবিরতা দূর হয়ে এগুলোর মধ্যে জেগে উঠে নতুন উদ্যম। 
১5১১ ৮০ ৮৫:০৬ 013» EOE ES ৬০০ ৬1১১৬ 
তারপর শুরু হয় আমাদের অভিযাত্রা । আমাদের চিহ্নিত অশ্বগুলো তখন নাসারন্ধে গ্রহণ 


করছিল উষ্ণবাযু। আমি শপথ করে বলছি, প্রতিপক্ষ আরবের হোক অথবা রোমেরই হোক, 
মাআবে আমরা পৌছবই। 


পি ৫) ১০৯০১ Als + ০০৪৪ লি ০৮ 
+১০। ১195 ০১৮1)1 + এ al ০৬ ৮৯০) ৬৭ 
. তারপর আমরা অশ্বগুলো বাগ টেনে ধরি। ফলে, সেগুলো অত্যন্ত অনীহা সত্ত্বেও, অপ্রসন্ন 
মুখে এবং ধূলি-ধূসরিত অশ্রুচোখে থমকে দাড়ায় । 
এসব অশ্ব এমন বিরাট বাহিনীর সাথে এসেছে, যাদের শিরন্ত্রাণগুলো নক্ষত্রমালার মতো 
চষকাচ্ছিলো। 


সীরসতুন নবী (সা) (৪র্থ খণ্ড) ৪8 
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২৬ সীরাতুন নবী (সা) 


৭১5 ১105০ তক ৬৬ Lal ৮০৯ 
অবশেষে বিলাসমত্ত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মহিলাদেরকে আমাদের বল্লমসমূহ তালাক দিয়ে 
দিল। এবার তারা ইচ্ছা করলে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে অথবা বিধবার জীবনও অতিবাহিত 
করতে পারে । 


ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনায় আছে : ১41 ০* 4০4। ৩৯ এবং ... 5এ| ০৬ 
পংক্তি দু'টি ইব্‌ন ইসহাক বর্ণিত নয়, অন্যের বর্ণিত। 


শাহাদতের আগ্রহ 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর মুসলমানরা সম্মুখপানে অগ্রসর হয়। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন আবূ বকর আমার কাছে জনৈক রাবী সূত্রে যায়দ ইব্‌ন আরকাম থেকে বর্ণনা করেন। 
তিনি বলেছেন : আমি আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহার পোষ্য ইয়াতীম ছিলাম । সে সফরে তিনি 
আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যান। আমাকে তার বাহনের হাওদার পিছনে বসিয়ে নিয়ে তিনি 
চলতে শুরু করেন। আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, তখন ছিল রাতের বেলা । চলার পথে 
তিনি কতকগুলো পংক্তি সুর করে গেয়ে চলেছিলেন আর আমি তন্ময় হয়ে তা শুনছিলাম । সে 
পংক্তিগুলো ছিল এরূপ : 
ml i 0151 ১ * >, >) ড523115। 
sls 0৯1 dll 33 + Pies lL 
“হে নফস! যখন তুমি তোমার হক আদায় করেছ এবং কঙ্করময় ভূমি অতিক্রম করার পর, 
চার দিনের সফরের জন্যে আমার হাওদা বোঝাই করে দিয়েছ তখন তোমার জন্যে রয়েছে 


অনেক নিয়ামত । এর অন্যথা করলে তুমি হবে নিন্দনীয় । আমি আর আমার পরিবার পরিজনের 
কাছে ফিরে যাবো না। 


82157255150155/6, ৪0785552212 
১৮২। ৮০০ wil + ভাট ১45 4১১ 
০12) DSN, + mdb ৮৬ ২ UE 
এসব মুসলমান আমাকে সিরিয়ার মাটিতে আমার কাঙ্ক্ষিত শাহাদতস্থলে আমাকে রেখে 
যেতে এসেছে। 
হে আমার নফ্স, হে আমার মন, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন করে আমার আত্বীয়-স্বজনরা তোকে 
দয়াময় আল্লাহ্‌র হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে। তথায় না কোন নবোষ্কুরিত চারাগাছের পরোয়া 


থাকবে, না থাকবে সবুজ-শ্যামল খেজুর বাগানের পরোয়া, যার শাখাসমূহকে ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে 
সামি তার ফল চয়ন করবো । (পার্থিব সকল মোহ থেকে আমি মুক্ত থাকবো ।)” 
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মৃতার যুদ্ধ ২৭ 


যায়দ ইব্‌ন আরকাম বলেন : তার এ পংক্তিগুলো শুনে আমি কেদে ফেলি । তিনি আমাকে 
তার হস্তস্থিত চাংক ছারা মৃদু খোচা দিয়ে বললেন : বোকা কোথাকার, তোমার এতে অসুবিধাটা 
কি যে, আল্লাহ আমাকে শাহাদত দান করবেন, আর তুমি আমার বাহনের সামনে পেছনে 
যেখানে ইচ্ছা বসে ঘরে ফিরে যাবে? 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর সে সফরেরই কোন এক পর্যায়ে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহা 
এ পংক্তিটিও সুর করে গাইলেন : 

Jl ০৭৬ 4501 535 + blo ৫১ ০ ত 

হে যায়দ__এ সব দ্রুতগামী উদ্দ্রীর মালিক যায়দ-_যেগুলো উপর্যুপরি সফরে দুর্বল, 
কাহিল হয়ে পড়েছে । অনেক রাত হয়ে গেছে। তোমাকে সরল পথ প্রদর্শন করা হোক, সত্তর 
তুমি নেমে পড় (এবং লড়াই শুরু করে আমার শাহাদতের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে দাও!) 


রোষকবাহিনী এবং তাদের মিত্রদের সাথে সন্বুখযুদ্ধ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর মুসলিম বাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে বাল্কা সীমান্তে 
মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়। শক্রবাহিনী তাদের দিকে অগ্রসর হলে তারা একটু সরে গিয়ে পার্বতী 
মৃতা নামক একটি পল্লীতে অবস্থান নেয় । সেখানেই উভয়পক্ষে যুদ্ধ সংঘটিত হয় । মুসলমানরা 
তাদের সৈন্যদেরকে এভাবে বিন্যস্ত করেন যে, ডান ভাগের দায়িত্ব 'উয্রা গোত্রের কুতবা ইব্‌ন 
কাতাদাকে এবং বাম ভাগের দায়িত্ব উবায়া ইব্‌ন মালিক নামক জনৈক আনসারী সাহাবীকে 
অর্পণ করা হয়। 

ইবৃন হিশাম বলেন : এর নাম ছিল উবাদা ইব্‌ন মালিক (রা)। 


যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা)-এর শাহাদত 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যায়দ ইব্‌ন হারিসা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর পতাকা হাতে লড়াই করতে করতে এক পর্যায়ে শত্রুর বল্পমের আঘাতে রক্তাক্ত 
বা ভি পীর প্রানি TSO 
শহীদ হয়ে যান। 


জাফর (রা)-এর শাহাদত 

তারপর এ পতাকা হাতে নিয়ে জাফর (রা) যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ঘোরতর যুদ্ধ শুরু 
হয়ে গেলে এক পর্যায়ে তিনি তার লোহিত বর্ণের ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়েন এবং 
ঘোড়াটির পা কেটে ফেলেন ।১ এরপর তিনিও কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে শহীদ 
১. তিনি যে অবস্থায় এবং যে জযবায় এটা করেছেন। সেকারণে এটা পশুর প্রতি কষ্টদায়ক আচরণের 


পর্যায়ে পড়ে না, এ কারণেই পরবর্তীতে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কোন 
'বিপক্ষ-মন্তব্য' করেন নি। 
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হয়ে যান। উল্লেখ্য, ইসলামের ইতিহাসে জাফর (রা)-ই প্রথম ব্যক্তি, হি 
কেটে ফেলে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। 
ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যুবায়র তার পিতা অ 
করেন । তিনি বলেন : মুররা ইব্‌ন আওফ গোত্রীয় আমার দুধ-পিতা বং 
ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে তার পা কাটার এবং তারপর লড়াই কর 
যাওয়ার দৃশ্যটি এখনো যেন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তখন ত 
উচ্চারিত হচ্ছিল : 
67175 bs + FS 
৮৫:91 ৮ iS ক Ml 
4212 লি 2 
অর্থাৎ জান্নাত ও তার আসন্নতা ব 
অতীব পবিভ্র,অতীব শীতল তার 
রোমকদের শাস্তি ঘনিয়ে এ. 
এরা অবিশ্বাসী 
বংশ গরিমায়ও এরা অনেক নীচের 
যখন এদের মুকাবিলায় নামবো 
তখন আমার দায়িত্ব হলো কঠিন আঘাত 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার এক আস্থাভাজন আলিম 
জাফর ইব্‌ন আবূ তালিব ডান হাতে পতাকা ধারণ করেন। ডা 
বামহাতে তা ধারণ করেন । তাও যখন কাটা গেল, তখন তি 
সাথে জড়িয়ে ধরেন। আর এ অবস্থাতেই তিনি শাহাদতবর' 
মাত্র তেত্রিশ বছর । এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা জান্নাতে ত 
দিয়ে তিনি যথেচ্ছভাবে উড়ে বেড়ান। 
এক বর্ণনায় এও আছে যে, জনৈক রোমক সৈন্য সে' 
দু্টুকরো করে ফেলেছিল । 


আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর শাহাদত 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন 
আব্বাদ সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন 
দুর্ধপিতা আমার নিকট বর্ণনা করেন, জা'ফর (রা) শহীদ ' 
নরো) পতাকা ধারণ করেন। তারপর ঘোড়ায় চড়ে পতাক. 
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২০৯ 


ন মুকাবিলার উদ্দেশ্যে নীচে অবতরণ করতে গিয়ে, দ্বিধাবিত চিত্তে কিছু চিন্তা 
পংক্তি উচ্চারণ করেন । তা হলো: ' 
ia Sl ক dA 
2৮01 ১৯৯৮5 1015৩ + Sas ৮ ৫৯1 ৩। 
৩ ০2৮0) 31 551 + cubes ৩৩ ০৬ ২ 
" অর্থাৎ__হে নফস, আমি শপথ করেছিলাম যে, 
তুই রণাঙ্গণে অবশ্যই লড়বি 
এখন হয় তুই নিজেই অবতরণ করে লড়বি 
নতুবা তোকে লড়তে বাধ্য করা হবে। 
লোকে যদি হা-হুতাশ করে কাদতে চায় 
তাদেরকে তা করতে দে, 
কিন্তু আমি এ কি দেখতে পাচ্ছি যে, 
তুই জান্নাতকে অপসন্দ করছিস? 
মনের শান্তিতে তোর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে, 
আর তুই তো পুরনো পানি পাত্রে 
এক ফোটা পানি বৈ কিছু না! 
তিনি তার কবিতায় আরো বলেন : 
lo Sols lb + ০০ SL ও ০৮৩ 
ld ০৮০ I+ ০৮51 ১55 শি ৮৪ 
হে আমার নফ্স, হে আমার প্রাণ 
তুই যদি লড়াই নাও করিস, মৃত্যু তোকে বরণ করতেই হবে। 
এতো সেই মৃত্যু-_যার কবলে তুই পড়ে গিয়েছিস্‌, 
(এখন তুই কোথায় পালাবি?) 
তোর যা কাঙ্ক্ষিত ছিল, তাই তোকে দেয়া হচ্ছে, 
তোর দু'জন মহান পূর্বসূরী যা করেছেন, 
তা তুইও করলে, তুই নির্ঘাৎ সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যাবি। 
মহান পূর্বসূরীদ্বয় বলতে তিনি যায়দ এবং জা“ফরকেই বুঝিয়েছেন তারপর তিনি অবতরণ 
করলেন। তার এক চাচাতো ভাই এসময় গোশত সমেত একটি হাড় এনে তাঁকে দিয়ে বললেন, 
এটুকু মুখে দিয়ে কোমরটা একটু মঘবুত করে নিন! সফরে আপনার অবস্থা যা হওয়ার তা তো 
হৃয়েছেই । এ হাড়টা হাতে নিয়ে দাত দিয়ে কামড় দিতেই শত্রুর আক্রমণের আওয়ায পেয়ে 
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৩০ সীরাতুন নবী (সা) 


তিনি বলে উঠলেন : এখনো তুই পার্থিব ভোগে মজে রইলি? তারপর তা ছুড়ে ফেলে দিয়ে 
তরবারি হাতে এগিয়ে যান এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হন । 


খালিদ সেনাপতি হলেন 

তারপর আজলান গোত্রের সাবিত ইব্‌ন আরকাম পতাকা ধারণ করে জনতার প্রতি উদাত্ত 
আহ্বান জানালেন : হে মুসলিম জনতা, তোমরা শলা-পরামর্শের মাধ্যমে তোমাদের কোন 
একজনকে সেনাপতি নিযুক্ত কর! জবাবে তারা বললেন : আপনি তো আছেনই । তখন তিনি 
বললেন : না আমি এগুরু দায়িত্ব পালন করতে পারবো না । তখন তারা সকলে মিলে খালিদ 
ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে সেনাপতি নির্বাচিত করলেন। তিনি পতাকা হাতে নিয়েই বাহিনীর 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মযবুত করলেন এবং সুযোগমত অতিসন্তর্পণে তার বাহিনীকে নিয়ে নিরাপদে 
সে স্থান ত্যাগ করলেন। | 


যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অবগতি লাভ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুসলিম বাহিনী যখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) মদীনায় বলে উঠলেন : 

“যায়দ ইব্‌ন হারিসা পতাকা হাতে নিয়ে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে গিয়েছে । তারপর 
জাফর পতাকা ধারণ করেছে এবং সেও শহীদ হয়ে গিয়েছে ।” 

বর্ণনাকারী বলেন : এতটুকু বলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নীরব হয়ে যান। ফলে আনসারদের 
মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যায় এবং তারা ধারণা করেন যে, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহার সংবাদও 
হয়তো সন্তোষজনক নয় । তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : 

“এরপর আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহা পতাকা ধারণ করেছে। 

তারপর সেও পতাকা হাতে লড়তে লড়তে শাহাদত লাভ করেছে।” 

তারপর তিনি পুনরায় বললেন : আমি দেখলাম, জান্নাতে এদের সকলকে আমার কাছে 
উপস্থিত করা হয়েছে । তারা সকলেই স্বর্ণের পালক্কে উপবিষ্ট রয়েছে, কিন্তু আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
রাওয়াহার পালঙ্ক একটু কাৎ হয়ে রয়েছে । আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এমনটি হলো কেন? 

উত্তরে আমাকে বলা হলো : ওরা দু'জন নির্দ্বিধায় সম্মুখে অগ্রসর হয়েছিল? পক্ষান্তরে, 
আবদুল্লাহ্‌ কিছুক্ষণ ইতস্তত: করে তারপর অগ্রসর হয়েছিল ।” 


জা'ফর (রা)-এর মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর শোক | 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ বকর (রা) যথাক্রমে খুযা'আ গোত্রের উম্মু 
ঈসার সূত্রে, তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর ইব্‌ন আবু তালিব (রা)-এর কন্যা উম্মু জাফরের সূত্রে, 
তিনি তার (দাদী) আসমা বিন্ত উমায়সের সূত্রে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন : জাফর (রা) ও 
তার সঙ্গীদের শাহাদত লাভের পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমার নিকট আগমন করেন। আমি তখন 
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মৃতার যুদ্ধ ৩১ 


চল্লিশটি চামড়া শোধন করে, আটা গুলে, ছেলে মেয়েদের গোসল করিয়ে, তেল মাখিয়ে 
সবেমাত্র অবসর হয়েছি। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্‌ সো) এসে আমাকে বললেন : তুমি জা“ফরের 
ছেলে মেয়েদের একটু আমার কাছে নিয়ে এসো । 

আসমা বলেন : আমি তাদেরকে তার কাছে নিয়ে এলাম । তিনি তাদেরকে কোলে টেনে 
নেন। তখন তার দু'চোখে অশ্রুর বন্যা । আমি বললাম : হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতামাতা 
আপনার জন্যে কুরবান হোক, আপনার কান্নার হেতু কি? আপনার কাছে জা'ফর ও তার 
সঙ্গীদের কোন খবর পৌঁছেছে কি? 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : হ্যা, আজই তারা শহীদ হয়েছে। 

আসমা বলেন : শুনে আমি চীৎকার করে উঠে দাড়ালাম এবং মহিলারা আমার কাছে এসে 
জড়ো হলো । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বের হয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বললেন : দেখ, তোমরা কিন্তু 
জা“ফরের পরিবারের জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করতে গাফলতি করো না! কেননা, তারা তাদের 
গৃহকর্তার শোকে মুহ্যমান । 
আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন : জাফর (রা)-এর মৃত্যু সংবাদ আসলে আমরা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মুখমণ্ডলে শোকের ছাপ দেখতে পেলাম । 

আয়েশা (রা) বলেন : তখন একব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহিলারা তো 
আমাদেরকে বিপাকে ফেলে দিয়েছে । জবাবে তিনি বললেন : তাদের কাছে ফিরে গিয়ে 
তাদেরকে শান্ত করো । 

আয়েশা (রা) বলেন : লোকটি চলে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে এ একই অনুযোগের 
পুনরাবৃত্তি করলো । রাবী বলেন : শুনে আয়েশা (রা) বললেন : লৌকিকতা অনেক সময় সংশ্লিষ্ট 
লোকদের জন্যে ক্ষতিকর হয়ে দাড়ায় । 

আয়েশা (রা) বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বললেন : তুমি আবার গিয়ে তাদেরকে শান্ত 
কর! যদি তাতে তারা না মানে, তাহলে তাদের মুখে ধূলি নিক্ষেপ করবে। 

আয়েশা (রা) বলেন : আমি তখন মনে মনে বললাম, আল্লাহ্‌ তোমাকে রহমত থেকে দূরে 
রাঙ্চুন। আল্লাহ্‌র কসম! না তুমি পারলে নিজেকে সংযত রাখতে, না পারলে রাসূল (সা)-এর 
হুকুম তামিল করতে! তিনি বলেন : আমি তখর্নই আঁচ করতে পেরেছিলাম যে, লোকটি 
ষহিন্্দের মুখে ধূলি নিক্ষেপ করতে পারবে না। 


মালিক ইব্‌ন বাফিলার হত্যা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুসলিম বাহিনীর দক্ষিণ অংশের দায়িত্বে নিয়োজিত কুতবা ইব্‌ন 
ৰুতাদা উত্রী (রা) মালিক ইবৃন যাফিলার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে হত্যা করেন। এসময় 
কৃজ্ক্ধ ইব্‌ন কাতাদা কবিতার ছন্দে বলেন : 
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ই সীরাতুন নবী (সা) 


chil ৮৪ ৮০০ ০০১০৮ + Nn Sl ০ ০০৮ 
lat JL LSJ ক Lert ০ ৩০০ 
৮1 ৩১ ০৪৯৪০ 6 ক ili 
অর্থাৎ __যাফিলা ইব্‌ন আরাশের পুত্রের উপর আমি 
বল্লম দ্বারা এমনি আঘাত হানলাম যে, 
তার দেহাভ্যন্তরে ঢুকেই তা ভেঙ্গে গেল। 
তার ঘাড়ে আমি এমনি আঘাত হানলাম যে, 
কুলগাছের শাখার ন্যায় সে নুয়ে পড়লো । 
তারপর তার বংশের মহিলাদের হাঁকিয়ে নিলাম 
এমনভাবে, যেমনটি হাঁকিয়ে নেয়া হয় উটপাখিকে। 
ইব্ন হিশাম বলেন : ইব্‌ন আরাশ বা আরাশের পুত্র শব্দটি ইব্‌ন ইসহাকের নয়, অন্য 
কারো থেকে তা বর্ণিত। এর তৃতীয় পংক্তিটি খাল্লাদ ইব্‌ন কুররার । মালিক ইব্‌ন যাফিলার 
স্থলে কেউ কেউ মালিক ইবৃন রাফিলা বলেছেন। 


হাদাস গোত্রীয় মহিলা জ্যোতিষীর সতর্কবাণী 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাদাস গোত্রের এক মহিলা জ্যোতিষী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বাহিনীর 
আগমন সংবাদ শুনে তার স্বগোত্র হাদাস ও বাতান গোত্রকে যার অপর নাম গানাম গোত্র__ 
সতর্ক করে দিয়ে বলে : 
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আমি এমন এক সম্প্রদায় সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছি, যারা দৃষ্টিপাত করে সদন্ডে ও 
বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে হাকিয়ে চলে সারি সারি অশ্ব, রক্তপাত করে নানাভাবে । 

তার গোত্রের লোকজন তার কথায় সতর্ক হয় এবং বনূ লাখম এর সংশ্রব ও সমর্থন দান 
থেকে তারা সরে দাড়ায় । ফলে, হাদাস গোত্রের মধ্যে বনূ গানাম সর্বাধিক সমৃদ্ধিশালী রূপে 
টিকে থাকে । আর যারা যুদ্ধে জড়িয়েছিল, হাদাস গোত্রের সেই শাখাগোত্র বনু ছালাবা বেশীদিন 
তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারেনি । দিন দিন তাদের সংখ্যা-হাস পেতে থাকে । যাহোক, শেষ 
পর্যন্ত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ রো) মুসলমানদেরকে নিয়ে পশ্চাৎ অপসরণ করে সদলবলে 
মদীনায় ফিরে আসেন। 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক বীর যোদ্ধাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইবৃন জা“ফর ইব্‌ন যুবায়র রে) উরওয়া ইব্ন যুবায়র সূত্রে 
আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, মুসলিম বাহিনী মদীনার নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং 
মুসলমানগণ এগিয়ে গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানান । শিশু-কিশোররাও ছুটে আসে । রাসূলুল্লাহ্‌ 
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মৃতার যুদ্ধ ৩৩ 


(সা) বাহনে চড়ে জনতার সঙ্গে এগিয়ে আসছিলেন । শিশু-কিশোরদেরকে দেখে তিনি বলে 
উঠলেন : শিশুদেরকে তোমরা বাহনের উপর তুলে নাও, আর জাফরের ছেলেটিকে আমার 
কাছে দাও! সে মতে জা'ফরের পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে আনা হলে তিনি তাকে নিজের পাশে বসিয়ে 
নেন। . 

বর্ণনাকারী বলেন : জনতা সৈন্যদের উপর ধূলি নিক্ষেপ করতে শুরু করে এবং ভ€সনা 
করে তাদেরকে বলে : হে পলায়নকারী দল! আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ থেকে তোমরা পালিয়ে 
এসেছো । 

বর্ণনাকারী বলেন : তা' শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন : 
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“না, না, এরা পলায়নকারী নয়, বরং পুনরায় এরা আল্লাহ্‌ চাহেতো ফিরে গিয়ে আক্রমণ 
চালাবে । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ বকর যথাক্রমে আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
যুবায়র, হারিস ইব্‌ন হিশাম এর বংশের জনৈক ব্যক্তি এবং নবী সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রা) 
সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেন। উম্মু সালামা (রা) সালামা ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন 'আসের স্ত্রীকে 
জিজ্ঞেস করলেন : ব্যাপার কী, সালামাকে যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও মুসলমানদের সাথে সালাতের 
জামাআতে হাযির হতে দেখছি না? 

উত্তরে সে বললো : আল্লাহর কসম! তিনি বের হতেই পারেন না। বের হলেই জনতা 
সৎকার করে বলতে শুরু করে, হে পলায়নকারী! আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধ থেকে তুমি পালিয়ে 
এসেছ । এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি ঘর থেকে বের হওয়া ছেড়েই দিয়েছেন, এখন আর বেরই 
হন না। 


মৃতা যুদ্ধসংক্রান্ত কবিতা 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কায়স ইব্‌ন মুসাহ্হার ইয়ামুরী (রা) খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) 
তার দলবলসহ যুদ্ধক্ষেত্ৰ ছেড়ে চলে আসায়, এ সম্পর্কে লোকজনের বিরূপ আচরণের বিবরণ 
এবং নিজের ও মুসলিম বাহিনীর পক্ষ থেকে কৈফিয়তস্বরূপ কবিতার ছন্দে বলেন : 
আল্লাহ্‌র শপথ! 
ঘোড়া যখন ইতস্তত করছিল এবং চোখাচুখি করছিল 
আমার তখনকার.বিরত হওয়ার জন্য 

আমার নফস আমাকে অহরহ 

তিরস্কার করতেই থাকবে; 
সীকতুন নবী (সা) (৪র্থ খও)_ 
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৩৪ সীরাতুন নবী (সা) 


তখন আমার বিরত হওয়াটা এজন্যে ছিল না যে, 
পালিয়ে আমি রেহাই পেয়ে যাবো, 
অথবা যার জন্যে নিহত হওয়াটা অনিবার্য 
তাকে আমি বাচিয়ে নেব হত্যার হাত থেকে: 
বরং আমি সেখানে এজন্যে থেমে যাই যে, 
আমি নিজেকে খালিদের নেতৃত্বের অধীনে 
সমর্পণ করেছিলাম । 
খালিদ তো এমন এক ব্যক্তিত্ব যার কোন তুলনা নেই। 
আর এও একটা কারণ ছিল যে, 
মৃতার তীরন্দাজদের তীর কোন কাজই করছিল না। 
জা-ফরের মতো ব্যক্তিত্ব তখন শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। 
আর খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ সৈন্যদলের উভয় বাহুকে 
করে দিয়েছিলেন সংযুক্ত । 
এরা সকলেই ছিলেন মুহাজির__ 
আর না ছিলেন অস্ত্রশস্ত্রবিহীন। 
কায়স ইব্‌ন মুসাহ্হার উক্ত পংক্তিগুলোতে যুদ্ধের ব্যাপারে লোকজনের মতানৈক্য এবং 
মৃত্যুর প্রতি তাদের অনীহার কথা তুলে ধরেছেন। খালিদের সদলবলে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে 
চলে আসাটা যে যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত ছিল, এ কথাও তার উক্ত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয়। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে মুসলমানগণ তাদের আমীররূপে বরণ 
করে নেন। তার পরপরই আল্লাহ্‌ তাদের বিজয়ের দ্বার খুলে দেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
দরবারে ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করে যান। 


হাস্সান ইব্ন সাবিতের কবিতা 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাহাবিগণ মৃতার যুদ্ধের ব্যাপারে যেসব 
মর্সিয়ার রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর নিম্নোক্ত কবিতা ছিল 
অন্যতম : 
মদীনায় আমার উপর দিয়ে অতিবাহিত হয় 
এক সুকঠিন রাত। 
সে রাতে সবই যখন সুখনিদ্রায় বিভোর 
আমি তখন রাত জেগে ছিলাম__ 
আমার এক বন্ধুর স্মরণে । 
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মৃতা যুদ্ধ সংক্রান্ত কবিতা 


চোখ থেকে প্রবাহিত হচ্ছিল অশ্রুমালা, 
কান্নার হেতু ছিল ম্মরণ। 
হ্যা, বন্ধুর বিরহ এক সুকঠিন বিপদই বটে। 
কিন্তু এখনো রয়েছেন এমন অনেক সন্তান্ত লোক, 
বিপদে যারা ধৈর্য ধারণ করে থাকেন । 
কত বিশিষ্ট ঈমানদার ব্যক্তিগণকে দেখলাম, . 
একের পর এক অবতরণ করছেন মৃত্যুর ঘাটে । 
যাদের শূন্যস্থান পূরণ হবে অনেক দেরীতে 
(সহজে সে ক্ষতি পূরণ হবার নয়।) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা যেন দূরে না রাখেন 
সে সব শহীদকে__ 
যারা একের পর এক শহীদ হলেন মৃতার প্রান্তরে । 
দুই ডানাধারী জাফর, যায়দ ইবৃন হারিসা এবং 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহা যাদের অন্যতম । 
যখন তারা শহীদ হলেন একের পর এক, 
আর মৃত্যুর সব হেতু সেখানে কার্যকর ছিল। 
এটা হচ্ছে এ দিনের কথা 
যেদিন তারা মুমিনদের সাথে নিয়ে 
এগিয়ে যাচ্ছিলেন। 
এক সৌভাগ্যশালী নধরকান্তি, পূর্ণিমার চাদসম 
উজ্জ্বল আনন বিশিষ্ট এক হাশেমী___তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন__। 
অপকর্ম আর পঙ্কিলতাকে যিনি ঘৃণা করতেন_ 
অধিকার সংরক্ষণে তৎপর দুঃসাহসী বীর পুরুষ । 
রণাঙ্গনে তিনি প্রাণপণে মুকাবিলা করেন 
বল্লমধারী দুশমনের । 


কোন কিছুর অবলম্বন গ্রহণেরও ছিল না কোন অবকাশ । 
এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি শামিল হয়ে পড়লেন 
শহীদদের দলে। 
প্রতিদান তার জান্নাতের নিবিড় সবুজ বাগ-বাগিচা। 
জা ফরের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করতাম 
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সীরাতুন নবী (সা) 


মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি তার অকুষ্ঠ আনুগত্য । 
আর তিনি যখন নির্দেশ প্রদান করতেন, 
তখন তা হতো দৃঢ় প্রত্যয়ে বলীয়ান আদেশ । 
হাশেমীরা চিরকালই রয়েছেন ইসলামের স্তম্ভস্বরূপ, 
গৌরব ও মর্যাদার প্রতীকরূপে। 
এঁরা হলেন ইসলামের পর্বত স্বরূপ, 
আর অন্যরা পর্বত গাত্রের পাথর স্বরূপ । 
এরা হচ্ছেন নানাবিধ গুণে গুণাবিত 
সর্দার গোষ্ঠী__। 
এদের মধ্যে রয়েছেন জাফর, তার সহোদর আলী 
হামযা, আব্বাস ও আকীলের মতো গুণীজন । 
সর্বোপরি এদের মধ্যে রয়েছেন নির্বাচিত পুরুষ মুহাম্মদ (সা) 
এরা হচ্ছেন সজীব তরতাজা কাঠ স্বরূপ 
যাথেকে তার যে কোন অংশ নিংড়িয়ে 
সংগ্রহ করা চলে জীবন রক্ষাকারী পানি। 
এরা এমনি বীর পুরুষ-_ 
যাদের মাধ্যমে প্রতিটি ধূলি আচ্ছন্ন রণাঙ্গনে__ 
পাওয়া যায় মুক্তির সন্ধান । 
এরা আল্লাহ্র ওলী। 
এদের মধ্যেই আল্লাহ্‌ নাযিল করেছেন তার পবিত্র বিধান । 
আর এদেরই মাঝে রয়েছেন 
পবিত্র গ্রস্থধারী পবিত্র আত্মা মহাপুরুষ । 


কাব ইব্‌ন মালিকের কবিতা 
কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) তার কবিতায় বলেন : 
সকলের চোখ যখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন 

তোমার চোখ দু'টি তখন মুষলধারে অশ্রুবর্ষণ করছে _ 

যেন মেঘমালা করে মুষলধারে বারিপাত। 
এমন এক বিষাদ ঘেরা রাতে 

যখন দুনিয়ায় যত বিপদ এসে আমাকে করলো আচ্ছন্ন 

কখনও আমি নির্জনে করি অশ্রু বিসর্জন 
আবার কখনও অস্থিরভাবে করি পার্শ্ব পরিবর্তন । 
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কু আমাকে গ্রাস করেছে। 
মনে হয় যেন সন্তর্ধিমণ্তল ও সামাক তারার হাতে 
আমাকে সমর্পণ করা হয়েছে। 
(বিশ্বচরাচরের সাথে যেন আমি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এক নভোচারী) 
যেন আমার পাজরসমূহ এবং চি চারী 
82 
এসব সেই শহীদানের শোক ব্যথার কারণে, 
যারা শহীদ হয়েছেন মৃতার রণক্ষেত্রে একের পর এক। 
অথচ তাদের শবদেহগুলোকে স্থানান্তরিত করাও 
সম্ভব হয়ে উঠেনি । 
আল্লাহ্‌ রহমত বর্ষণ করুন 
এসব নওজোয়ান শহীদানের প্রতি, 
মুষলধারে বর্ষিত বৃষ্টির দ্বারা। 
আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে 
মৃতায় তারা নিজেদেরকে করেছিলেন দৃঢ়পদ, অবিচল 
পা eG ne 
আর না যেতে হয় পশ্চাৎ অপসরণ করে পালিয়ে । 
তারা বেরিয়ে পড়লেন মুসলিম বাহিনীর সম্মুখ দিয়ে 
বর্মসজ্জিত উদ্ট্রের মত। 
এটা হচ্ছে এ সময়ের কথা_ 
যখন এ শহীদগণ পথের দিশা ও অনুপ্রেরণা পাচ্ছিলেন 
আর তার হস্তস্থিত পতাকা থেকে । 
কত উত্তম সেনাপতি-ই না তিনি! 
সারিবদ্ধ সৈন্যরা এগিয়ে গেল, 
উভয় পক্ষে হলো তুমুল সংঘর্ষ। 
ভূ-লুষ্ঠিত ও শহীদ হলেন জাফর 
জা-ফরের অন্তর্ধানে বিবর্ণ হয়ে পড়লো দীপ্ত চন্দ্র 
সূর্য হলো রাহ্যস্ত 
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৩৮ সীরাতুন নবী (সা) 


ও উচ্চতার বুনিয়াদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত 
তাকে অনুকরণ করবে সে সাধ্য কারো নেই। 
এঁরা এমনি এক গোষ্ঠী _ 
যাদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ রক্ষা করেছেন তার বান্দাদেরকে 
আর তাদেরই মাঝে তিনি নাযিল করেছেন তার পবিত্র গ্রন্থ। 
সমস্ত মানবগোষ্ঠীর মধ্যে তারা 
সম্মান সন্ত্রমের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ । 
ঢেকে ফেললো । 
এরা কোনদিন তাদের কোমর বাধেন না, 
নির্বদ্ধিতামূলক কাজের জন্যে । 
তাদের বক্তাদের সর্বদা দেখা যায়__ 
সত্যভাষণ উচ্চারণে । 
এরা দীপ্ত আসনবিশিষ্ট । 
লোকে যখন দুর্ভিক্ষের বাহানায় দানে বিরত থাকে, 
তখনো তাদের দানের হস্ত থাকে উন্মুক্ত । 
তার সৃষ্টি জগতের পথের দিশারূপে। 
প্রেরিত নবীর সাহায্যার্থে। 


2 


৭c 


জা‘ফরের উদ্দেশ্যে হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর শোকগাথা 
আমি অনেক ক্রন্দন করলাম । 
আর আমার নিকট জা“ফরের হত্যাকাণ্ড ছিল 
এক অসহনীয় গুরুভার । 
সৃষ্টি জগতের মধ্যে তিনিই ছিলেন 
নবীর সর্বাধিক প্রিয়জন । 
আমার কাছে যখন জাফরের মৃত্যু সংবাদ দেয়া হলো 
আমি তখন চীৎকার করে বলে উঠলাম : 
নবীর পতাকা “উকাব' আর এর ছায়াতলে 
এখন আর কে লড়বে 
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মৃতা যুদ্ধ সংক্রান্ত কবিতা ব 
জাফরের মত অগ্রসেনার ভূমিকা পালন করে 
যখন তলোয়ারগুলো হবে নিফোষিত, 
আর বল্লম উপর্যুপরি নিক্ষিপ্ত হয়ে করবে তার তৃষ্ণা নিবারণ ? 
ফাতিমার স্বনামধন্য নন্দন জাফরের পরে? 
যিনি সৃষ্টি জগতের সকলের তুলনায় উত্তম 
কুল-মর্যাদার দিক থেকে এবং 
সমধিক মর্যাদাবান বদান্যতার দিক থেকে। 
অনাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে যিনি সর্বাধিক আপোষহীন । 
সত্যের সামনে যিনি সর্বাধিক অবনত মস্তক, অকপটে । 
বদান্যতায় যিনি সর্বাধিক মুক্ত হস্ত 
অশ্লীল কুবাক্য উচ্চারণে সর্বাধিক সকুণ্ঠ, 
সদাচার অনুষ্ঠানে যিনি সর্বাধিক করিতকর্মা 
তবে একমাত্র নবী মুহাম্মদ (সা) ছাড়া । 
কেননা, সৃষ্টিজগতে তার তুল্য আর কেউই নেই। 
সৃষ্টিকূলের মাঝে তিনিই তো সেরা পুরুষ । 


মৃতার যুদ্ধের দিন হাস্সান ইব্‌ন সাবিতের মর্সিয়া 
মৃতার যুদ্ধের দিনে হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা) যায়দ ইব্‌ন হারিসা এবং আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
রাওয়াহা (রা)-এর জন্য শোক প্রকাশ করে বলেন : 
অতিরিক্ত কান্নায় শুকিয়ে যাওয়া অশ্রুধারী হে নয়ন, 
তোমার এ অশ্রু মোটেও যথেষ্ট নয়-__ 
তুমি আরো কাদো, আরো অশ্রু বহাও! 
অবকাশ মুহূর্তে এ কবরবাসীদের কথা স্মরণ কর। 
স্মরণ কর মৃতার কথা, আর সেখানকার সে ঘটনাটি__ 
যখন মুসলিম বাহিনী পশ্চাদ অপসরণ করে__ 
পালানোর দুঃসহ ঘটনাটি ঘটেছিল 
যায়দকে একাকী রণক্ষেত্রে ফেলে। 
হায় বেচারা যায়দ! 
কী উত্তম পরিণতি হলো এ বেচারা বন্দীটির! 
(শোহাদতের পিয়ালা তিনি পান করলেন!) 
মানবকূলের সর্দার__ 
সৃষ্টিকূলের সর্বোত্তম পুরুষের তিনি ন্নেহভাজন। 
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8০ সীরাতুন নবী (সা) 


তার প্রতি অনুরাগ প্রতিটি বুকে বিরাজমান । 
একমাত্র আহমদ নবীই এমন__ 
যার কোন জুড়ি নেই 
তার দুঃখশোকে আর আনন্দে, 
আমরা সর্বাধিক একাত্মতাবোধ করি। 
নিঃসন্দেহে যায়দ আমাদের আমীরের দায়িত্বে 
নিয়োজিত থেকে দায়িত্ব পালন করেছেন । 
এ দায়িত্ব পালনে তিনি মিথ্যা বা কপটতার আশ্রয় নেননি। 
হে আমার অশ্রুপূর্ণ নয়ন! 
খাযরাজী আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহার জন্যে 
অশ্রু বিসর্জনেও তুমি কার্পণ্য করো না। 
কেননা, এই খাযরাজী ছিলেন সেখানকার 
সিপাহ্সালার আর তিনি চেষ্টার কোন ক্রটিই করেননি । 
তাদের শাহাদতের সংবাদটি আমাদের কাছে পৌছে 
এখন আমাদের রাত অতিবাহিত হয় বিষাদ আর 
আহাজারীর মধ্য দিয়ে । 


মৃতা প্রত্যাগত জনৈক মুসলমানের বেদনাগাথা 
মৃতার যুদ্ধ-প্রত্যাগত জনৈক মুসলমান তার বেদনাগাথা গেয়েছেন এভাবে : 
আমার বেদনার্ত থাকার জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, 
আমি ফিরে এসেছি__ 
অথচ জাফর, যায়দ ও আবদুল্লাহ্‌ 
মৃতা প্রান্তরে সমাধিস্থ হয়ে রইলেন। 
তারা শাহাদাতবরণ করে মঞ্জিলে মাকসূদে পৌঁছে গিয়েছেন, 
আর আমি রয়ে গিয়েছি আরো কঠিন পরীক্ষার জন্যে । 
আর তারাও স্বচ্ছন্দে এগিয়ে গেলেন-__ 
মৃত্যুর কঠিন রক্তিম পথে। 


মৃতার যুদ্ধের শহীদান 
মৃতার যুদ্ধের শাহীদানের নাম তাদের গোত্রের নামসহ নিম্নরূপ : 
কুরায়শের শাখা বনৃ-হাশিমে : 
জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) ও 
যায়দ ইব্‌ন হারিসা রো)। 
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মৃতা যুদ্ধ সংক্রান্ত কবিতা ৪১ 


“আদী ইব্‌ন কা'ব গোত্রের : 
মাসউদ ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন নাযলা (রা)। 
মালিক ইবৃন হাসল গোত্রের : 
ওহাব ইব্‌ন সা'দ ইব্ন আবূ সারাহ্‌ (রা)। 
আনসারদের হারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের : 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) ও 
আব্বাদ ইব্‌ন কায়স (রা)। 
হারিস ইব্‌ন নু“মান ইব্‌ন আসাফ (রা)। 
মাধিন ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের : 
সুরাকা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আতিয়্যা (রা)। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইবৃন শিহাব যুহরী মৃতার যে সব শহীদের নাম উল্লেখ করেছেন, 
তারা হলেন : 
মাধিন ইবৃন নাজ্জার গোত্রের : 
আবূ কুলায়ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ (রা) ও 
জাবির ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ (রা)। 
এরা দু'জন সহোদর ভাই ছিলেন। 
মালিক ইব্‌ন আকৃসা গোত্রের : 
সা'দ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আব্বাদ এর পুত্রদ্বয় 
আমর (রা) ও আমির (রা)। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : কোন কোন বর্ণনায় আবূ কুলাব ইব্‌ন আমর এবং জাবির ইব্‌ন 
আমরও বলা হয়েছে । অর্থাৎ আবূ কুলায়ব স্থলে আবূ কুলাব। 
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মক্কা বিজয় 
[রমযান, ৮ম হিজরী সন] 


বনু বকর ও বনু খুযাআর সংঘর্ষ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মৃতা অভিযান শেষে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জুমাদাল উখ্রা ও রজব দুই 
মাস মদীনায় অবস্থান করেন। 

তারপর একদা বনু বকর ও বনূ আবৃদ মানাত ইবৃন কিনানা বনু খুযাআ গোত্রের উপর 
আক্রমণ করে বসে । তারা তখন মক্কার নিম্নাঞ্চলে ওতীর নামক একটি কৃপের নিকট অবস্থান 
করছিল । উক্ত দু'টি গোত্রের সংঘাতের হেতু ছিল এই যে, মালিক ইব্‌ন আব্বাদ নামক বনু 
হাযরামীর জনৈক ব্যক্তি ব্যবসার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এ হাযরামী ব্যক্তিটি তখন ছিল আসওয়াদ 
ইব্‌ন রাযন এর চুক্তিবদ্ধ মিত্র। যখন সে বনু খুযাআর অঞ্চলের মাঝামাঝি এলাকায় পৌঁছল, 
তখন তারা তাকে হত্যা করে ফেলে এবং তার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। এর প্রতিশোধ 
স্বরূপ বনু বকরও বনু খুযাআর এক ব্যক্তিকে হত্যা করে । ইসলামের আর্বিভাবের অব্যবহিত 
পূর্বে বনু খুযাআ বনু আসওয়াদ ইবৃন রাযন দায়লীর উপর হামলা করে সালমা, কুলসুম ও 
করে। এরা ছিলেন বনু কিনানার সম্বান্ত ব্যক্তিত্ব । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনু দায়লীর একব্যক্তি আমাকে বলেছে যে, জাহিলী যুগে বনু 
রাযনের কোন ব্যক্তি নিহত হলে, তার বিনিময়ে দু'দুটো দিয়ত বা রক্তপণ দেয়া হত। 
পক্ষান্তরে, আমাদের কেউ নিহত হলে, তার জন্যে দেয়া হত একটা করে দিয়ত। কারণ, 
আমাদের মধ্যে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ছিল। 

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনু বকর ও বনু খুযাআর মধ্যে এ হানাহানি চলতেই থাকে যাবৎ না 
ইসলাম এসে বাধা দেয় এবং মানুষজন তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে । তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) ও কুরায়শদের মধ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়, তখন কুরায়শগণ রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর প্রতি যে শর্তারোপ করে এবং রাসূলুল্লাহ্‌ সো) তাদের প্রতি যে শর্তারোপ করেন, 
তন্মধ্যে একটি শর্ত ছিল, যেমন যুহরী যথাক্রমে উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র, মিসওর ইব্‌ন মাখরামা 
ও মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম থেকে বর্ণনা করেছেন : 

যারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া পসন্দ করবে, তারা তা পারবে, আর যারা 
কুরায়শদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে চাইবে, তারাও তা পারবে। এ শর্ত মুতাবিক বনূ বকর 
কুরায়শদের সাথে, আর বনু খুযাআ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। 
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মক্কা বিজয় ৪৩ 


ইবৃন ইসহাক বলেন : এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় বনু বকর এর শাখাগোত্র বনু দায়লী একে 
গনীমতরূপে গ্রহণ করে এবং বনু খুযাআর নিকট থেকে বনু আসওয়াদ ইব্‌ন রাযন-এর 
লোকদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হয় । অবশেষে নাওফাল ইব্‌ন মুআবিয়া দায়লী দায়ল 
গোত্রে আসে । তখন সে তাদের সর্দার হলেও বনু বকর-এর সকলে কিন্তু তাকে সর্দাররূপে 
মান্য করতো না। সে তার দলবল নিয়ে এক রাতে অতর্কিতে বনু খুযাআর উপর আক্রমণ করে 
বসে । তখন তারা ওতীর নামক স্থানে তাদের কূপের নিকট অবস্থান করছিল । তারা প্রথমে এ 
গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। তারপর উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। 

এদিকে কুরায়শরা ও বনূ বকরকে অস্ত্র সরবরাহ করে। এমন কি রাতের আধারে কিছু 
সংব্যক কুরায়শ যোদ্ধা তাদের সাথে গোপনে যুদ্ধেও সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে । একপর্যায়ে 
তারা খুযাজা-গোত্রীয়দেরকে ধাওয়া করে হারম সীমার মধ্যে ঠেলে দেয় । হারমে ঢুকে পড়ে 
কলর পোত্রীয়ররা বলল : হে নাওফাল, আমরা তো হারমে ঢুকে পড়েছি। এবার তুমি জান, আর 
জোজ্জর উপাস্য দেবতারা জানে । জবাবে নাওফাল বলে : এতো একটা গুরুতর কথা! আজ 
কোন উপাস্য দেবতা নেই । তোমরা তোমাদের রক্তপণের শোধ নিয়ে নাও! আমার জীবনের 
কসম! তোমরা যখন হারমের মধ্যে চুরি করতে পার, সেখানে তোমরা তোমাদের রক্তপণের 
শোধ নিতে পারবে না কেন? অথচ ঘটনা হচ্ছে এই যে. বনু বকর গোত্রই বনু খুযাআ গোত্রের 
হুন্দকিহি নামক এক ব্যক্তিকে_ওতীর নামকস্থানে নৈশহামলা চালিয়ে হত্যা করেছিল । মুনাব্বিহ 
হিল অত্যন্ত দুর্বল ও জরাগ্রস্ত লোক । সে এবং তার স্বগোত্রীয় তামীম ইব্‌ন আসাদ নামক 
জ্্বরেক ব্যক্তি একদিন কোথাও রওনা হয়েছিল । পথে মুনাব্রিহ্‌ তাকে লক্ষ্য করে বলে : তুমি 
তোমার নিজের জান বাচাও। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো মরতেই বসেছি। আমাকে ওরা মেরে 
ফেলুক বা ছেড়েই দিক আমার মনোবল ভেঙ্গে গেছে । এরপর তামীম তাকে ছেড়ে চলে যায় । 
বনু বকরের লোকজন একাকী নাগালে পেয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে । বনু খুযাআ মক্কায় 
প্রবেশ করে বুদায়ল ইব্‌ন ওরাকা এবং রাফি নামক তাদেরই এক কৃতদাসের ঘরে আশ্রয় নেয়। 
অরপর মুনাব্বিহকে একাকী ফেলে পালিয়ে আসার ব্যাপারে ওযরখাহী করে তামীম ইবৃন 
অন্রসাদ কবিতায় বলেন : 

আমি যখন প্রত্যক্ষ করলাম__ 
ধেয়ে আসছে বনু নুফাসার মারমুখী লোকজন, 
বিস্তৃত সমভূমি, শক্ত কঙ্করময় ও নরম কাদামাটি 
সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে, 
অন্য কারো অস্তিত্ই নেই। 
বিশাল বপু ঘোড়াসমূহে সওয়ার হয়ে 
তখন আমার স্থৃতিপটে জাগরুক হল-_ 
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সীরাতুন নবী (সা) 


তাদের তো বেশ কিছু রক্তপণ 
আমাদের কাছে পাওনা আছে 
বেশ কিছু কাল ধরে। 
আমি তখন তাদের দিক থেকে পেলাম মৃত্যুর গন্ধ 
আর শঙ্কিত হলাম ভারতীয় শাণিত তরবারির 
প্রচণ্ড মারের ব্যাপারে। 
আমি অনুভব করলাম, 
তাদের হাতে যে-ই পড়বে, তার আর রক্ষা নেই; 
তারা নির্ঘাৎ তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে 
সিংহী আর তার শাবকের আহার্য সরবরাহ করবে । 
আর তার উচ্ছিষ্ট তারা রেখে দেবে__ 
কাকের আহার্য রূপে । 
আমি তখন আমার পদযুগলকে শক্ত করে 
দাড়িয়ে গেলাম ৷ 
হোচট খাওয়ার ভয় তখন আমার আর রইলো না, 
এমনিভাবে আমি আমার প্রাণটা বাচালাম । 
এ সময় আমি যেভাবে এন্তপদে ছুটে পালিয়েছি 
সম্ভবতঃ শূন্য উদর বিশিষ্ট কোন গর্দভও 
এভাবে ছুটে পালাতে পারে না। 
সে (অর্থাৎ আমার সহধর্মিণী) আমাকে ভ€সনা করে 
আমি নাকি হচ্ছি চরম ভীতু, 
অথচ সে নিজে যদি এ ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা 
স্বচক্ষে দেখতে পেতো, 
তবে রীতিমত প্রস্রাব করে তার গুপ্তাঙ্গের চতুর্দিক 
(তথা কাপড়-চোপড়) ভিজিয়ে তুলতো! 
আমাদের লোকজন সম্যক জ্ঞাত আছে, 
মুনাব্বিহ্‌কে ছেড়ে সাধে আমি পালিয়ে আসিনি । 
ওরে পোড়া কপালী যদি তোর বিশ্বাস না হয়। 
আমার সঙ্গী সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, 
কী মারাত্মক পরিস্থিতির সেদিন উদ্ভব হয়েছিল। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : বর্ণিত আছে যে, উক্ত পংক্তিগুলো মূলতঃ হাবীব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ 
জালিম হুযালীর । এছাড়া 
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তখন আমার স্থৃতিপটে জাগরুক হলো-__ 
আরেকটি পংক্তি, যা আবু উবায়দা থেকে বর্ণিত আছে। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আখজার ইবৃন লুয়াত দায়লী নিম্নোক্ত কবিতা বনূ কিনানা এবং বনূ 
ব্ৃযাআর যুদ্ধ সম্পর্কে বলেছিলেন : 
সুদূরের এ বন্ধুরা কি এ সংবাদটি পেয়েছে 
যে, কা'ব গোত্রকে আমরা 
ফিরিয়ে দিয়েছি বর্শা ফলকের উপরিভাগের দ্বারা? 
রাফি ক্রীতদাসের বাড়িতে আমরা তাদেরকে আবদ্ধ করেছি, 
যা বুদায়ল গোত্রের পল্পীর নিকট অবস্থিত । 
তারা ছিল একান্তই অসহায় বন্দী 
নড়াচড়া করবার শক্তি ছিল না তাদের । 
আমরা তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখলাম, 
যখন দীর্ঘ হলো সে অবরোধ, 
তখন আমরা তাদের প্রতি = 
প্রতিটি গিরি সঙ্কট থেকে মুষলধারে তীর বর্ষণ করতে লাগলাম । 
মেষ যবাই করার মতো, 
তখন আমরা যেন সেই সিংহকুল, 
যারা দস্ত-নখর দ্বারা ওদেরকে খণ্ডবিখণ্ড করে চলেছিল । 
তারা আমাদের প্রতি যুলুম করেছে। 
তারা চলার পথে আমাদের প্রাতি__ 
আক্রমণ চালিয়েছে। 
হারামের পাথরের ফলকের কাছেই 
ওরা আমাদের লোকদের প্রথমে হত্যা করেছে। 
জনপদ থেকে তাদেরকে যখন-_ 
তাড়া করা হয়েছিল, 
তখন মনে হচ্ছিল, 
আর তারা প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছে। 


বুদাযর়লের কবিতা 
মিছে তার জবাব দেন। এ কবিকে বুদায়ল ইব্‌ন উম্মু আসরাম বলে অভিহিত করা হতো । এ 
হাফিজ তিনি বলেন : 
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৪৬ সীরাতুন নবী (সা) 


আত্মন্তরিতা প্রকাশে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা = 
হারালো একে অপরের সঙ্গ, 
আমরা এক নাফেল ছাড়া তাদের কোন নেতাকেই 
আর অবশিষ্ট রাখিনি; 
যে তাদেরকে সংহত ও সংঘবদ্ধ করে নেতৃত্ব দেবে। 
এ সম্প্রদায়ের ভয়েই কি তোমরা _ 
ওতীর অতিক্রমকালে কেঁপে মরো, 
টিপ্পনী কাটার মধ্যে? 
আর কোন সময় পেছন পানে ফিরেও তাকাও না? 
প্রতিদিনই আমরা শোধ করে থাকি 
কারো না কারো রক্তপণ, 
কিন্তু কোন রক্তপণ আমাদের দেওয়া হয় না। 
(কেননা, আমাদের কেউ তো__ 
শত্রুর হাতে নিহতই হয় না। তাই রক্তপণের প্রশ্নও উঠে না। 
আমরা এমনি বীর গোষ্ঠী ।) 
তালাআ কূপের নিকট তোমাদের পল্লীতে 
যে তরবারিগুলো ধারই ধারেনা তোমাদের 
ভর্সনাকারিণী ললনাদের। 
বীয ও ওতৃদ থেকে নিয়ে রাযওয়া পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত, 
বিস্তৃত বিশাল অঞ্চলে 
তোমাদের অশ্বপাল চলার পথে। 
গামীমের যুদ্ধের দিন তোমাদের এক ব্যক্তি 
যখন আত্মরক্ষার্থে দৌড়িয়ে পালাচ্ছিল, 
তখন আমাদের এক বীর অশ্বারোহীর মাধ্যমে 
ওখানেই তার দফারফা করে দেই । 
কসম আল্লাহ্‌র ঘরের 
তোমরা মিছামিছিই বলছো যে, তোমরা 
করোনি যুদ্ধের সূত্রপাত; 
আর আমরাই তোমাদেরকে অহেতুক পেরেশানীতে 
লিপ্ত করেছি। 
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মক্কা বিজয় ৪৭ 


ইব্‌ন হিশাম বলেন : উক্ত কবিতার অংশ 
“নাফিল ব্যতীত আরো কোন নেতাকে 


রাযওয়া পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায়...” 
তা ইব্‌ন ইসহাক থেকে বর্ণিত নয়, বরং পংক্তিগুলো অন্যের বর্ণনা থেকে নেয়া। 


ঝসূজুল্লাহ (সা)-এর নিকট বনু খুযাআর সাহায্যের আবেদন 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনু বকর ও কুরায়শ বনূ খুযাআর উপর যৌথভাবে চড়াও হয়ে 
তাদের ক্ষতিসাধন ও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে কৃত সন্ধি ভঙ্গ করে । কেননা, খুযাআ গোত্রের 
লোকজন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর চুক্তিবদ্ধ মিত্র ছিল। তখন খুযাআ গোত্রের আমর ইবৃন সালিম, 
যিনি বনু কা*ব-এরও একজন বটে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট মদীনায় আসেন । রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) তখন লোকজন-পরিবেষ্টিত অবস্থায় মসজিদে নববীতে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন আমর 
ইব্‌ন সালিম কবিতার ছন্দে বললেন : 
হে রব! আমি মুহাম্মপকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি 
সেই পুরনো সন্ধির কথা, 
যা সম্পাদিত হয়েছিল তার এবং আমার 
পূর্ব পুরুষদের মাঝে । 
(বনু আবদে মানাতের মা ও কুসাঈ-এর মা 
আমাদের খুযাআ বংশীয়া রমণী হওয়ার সুবাদে) 
(হে মুহাম্মদ!) আপনারা হচ্ছেন আমাদের সন্তান, 
আমাদেরই লোক আপনার পিতৃপুরুষ 
এ জন্যেই আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি 
(বা আপনার সাথে সন্ধিবদ্ধ হয়েছি ৷) 
আর তারপর সে সন্ধি থেকে আমরা 
গুটিয়ে নেইনি আমাদের হাত, 
সুতরাং আপনি আমাদের সাহায্য করুন! 
আল্লাহ্‌ আপনাকে যথার্থ পথে পরিচালিত করুন! 
আর আপনি আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে 
আহ্বান জানান-_ 
তারা যেন এগিয়ে আসে আমাদের সাহায্যার্থে । 
তাদের মধ্যে বিরাজ করছেন আল্লাহ্‌র রাসূল, 
যিনি অনন্য তার ব্যক্তিতে। 
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৪৮ সীরাতুন নবী (সা) 


তার প্রতি যখন কেউ করে অন্যায় আচরণ, 
তখন বিবর্ণ হয়ে যায় তার মুখমণ্ডল । 
এক বিশাল বাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে _ 
তখন তিনি এগিয়ে আসেন 
সমুদ্রের ফেনা উদ্‌গীরণের মতো । 
এখন কুরায়শরা আপনার সাথে কৃত সন্ধির শর্ত 
ভঙ্গ করেছে, 
যা তারা আপনার সাথে সম্পাদন করেছিল 
পাকাপোক্তভাবে। 
আমার জন্যে ওৎ পেতে রয়েছে। 
তাদের ধারণা, আমি কাউকেই ডেকে পাবো না, 
অথচ তারা মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং সংখ্যায় অল্প । 
তারা ওতীরে আমাদের উপর নৈশ আক্রমণ চালিয়েছে, 
এবং রুকু ও সিজদারত অবস্থায় আমাদের হত্যা করেছে। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তার এ উদাত্ত আহবান শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : L ০-৯ 
J ৬ ১৮০ _-“অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করা হবে, হে আমর ইব্‌ন সালিম!” তারপর 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে আকাশ থেকে এক টুকরো মেঘ আত্মপ্রকাশ করল । তিনি বলে 
উঠলো : এ মেঘমালা বনু কা'ব-এর উপর সাহায্যের বৃষ্টি বর্ষণ করবে। 
তারপর বুদায়ল ইব্‌ন ওরাকা বনু খুযাআর কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
নিকট মদীনায় আগমন করে এবং তাকে তাদের বিরুদ্ধে কুরায়শদের বনু বকরকে সাহায্য 
প্রদানের কথা অবহিত করেন । তারপর তারা মক্কা অভিমুখে রওনা হয়ে যান। তারা চলে গেলে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) লোকজনকে লক্ষ্য করে বললেন : যতদূর মনে হয়, সন্ধিকে পাকাপোক্ত করা 
এবং সন্ধির মেয়াদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আবূ সুফিয়ান তোমাদের নিকট ছুটে আসছে। 
বুদায়ল ইব্‌ন ওরাকা ও তার সঙ্গীরা মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। পথে উসফান 
নামক স্থানে আবূ সুফিয়ানের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হলো । কুরায়শরা তাকে সন্ধি পাকাপোক্ত 
করার এবং সন্ধির মেয়াদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেছে। বলাবাহুল্য, 
তারা যে কাণ্ড করেছিল, তাই তাদেরকে শঙ্কিত করে তুলেছিল । বুদায়লকে দেখে আবু সুফিয়ান 
তাকে জিজ্ঞাসা করলো : কী হে বুদায়ল! কোথেকে আসছো? আবু সুফিয়ানের অনুমান করতে 
কষ্ট হয়নি যে, বুদায়ল নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে এসেছিলেন। 
জবাবে বুদায়ল বললেন : এই তো খ্ুযাঈদের সাথে একটু সমুদ্রোপকৃলে আসলাম । আবু 
সুফিয়ান বললো : তুমি কি মুহাম্মদের নিকট আসোনি? বুদায়ল বললেন : না তো! 
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তারপর বুদায়ল মক্কায় এসে পৌঁছলে আবূ সুফিয়ান তার লোকজনকে বললো : বুদায়ল 
যদি মদীনা থেকে এসে থাকে, তবে তার বাহন খেজুর বীচি খেয়ে থাকবে । এই বলে আবু 
সুফিয়ান তার বাহনের আসন্তাবলে গিয়ে বুদায়লের উ্ভ্রীর কিছু মল নিয়ে তাতে খেজুরের বীচি 
দেখতে পেলো । দেখেই সে মন্তব্য করলো : আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলতে পারি যে, 
বুদায়ল মুহাম্মদের নিকট থেকেই এসেছে। 


আবৃ সুফিয়ানের সন্ধি প্রচেষ্টা : পিতার সাথে উম্মু হাবীবার আচরণ 
তারপর আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দরবারে আগমন করে । এসে সে সর্বপ্রথম নবী 
সহধর্মিণী (স্বীয় কন্যা) উন্মু হাবীবার ঘরে যায়। ঘরে প্রবেশ করেই আবৃ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর বিছানার উপর বসতে উদ্যত হলে, উম্মু হাবীবা বিছানাটি গুটিয়ে সরিয়ে ফেলেন। 
তখন আবূ সুফিয়ান বলে উঠলো : বেটি! আমার সম্মানে এ বিছানা থেকে আমাকে দূরে 
রাখছো, নাকি বিছানাটির সম্মানে তাথেকে আমাকে সরিয়ে দিচ্ছো, বুঝে উঠতে পারলাম না! 
জবাবে উম্মু হাবীবা (রা) বললেন : বরং এটা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর শয্যা । আর আপনি হচ্ছেন 
ন'পাক পৌত্তলিক । আপনি আল্লাহ্‌র রাসূলের শয্যার উপর বসবেন এটা আমি মেনে নিতে 
পরেছি না। এ কথা শুনে আবূ সুফিয়ান বলে উঠলো : আল্লাহ্‌র কসম! বেটি, আমাকে ছেড়ে 
এসে তুই খুবই খারাপ হয়ে গেছিস। 
জরপর আবু সুফিয়ান বের হয়ে এসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে কথা বলে; কিন্তু 
বহসুকুজ্মহ নিরুত্তর থাকায় সে আবু বকরের নিকট গিয়ে তার পক্ষে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে 
কথ্ম বলার অনুরোধ জানায় ৷ জবাবে হযরত আবু বকর (রা) বললেন : আমার পক্ষে তা 
সম্ভবপর হবে না। 
তারপর আবৃ সুফিয়ান উমর (রা)-এর নিকট এসে এ ব্যাপারে আলাপ করলে, তিনিও 
ুন্চলেন : রাসূলুল্লাহর দরবারে আমি করবো সুপারিশ তোমাদের পক্ষে? আল্লাহ্র কসম! আমি 
ঝদি এতটুকু শক্তিও পাই, তা হলে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবো! 
অগত্যা সে আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা)-এর নিকট গেল। রাসূল-তনয়া ফাতিমা (রা) 
ভন আলী (রা)-এর নিকটে বসা ছিলেন এবং তার কাছে ছিলেন তাদের শিশুপুত্র হাসান । 
জ্ভব্‌ সুফিয়ান এভাবে কথা পাড়লো : 
“আলী, তোমাকেই আমি আমার প্রতি সর্বাধিক দরদী 
মনে করি । আমি বিশেষ একটি প্রয়োজনে এসেছিলাম । 
বিফল হয়ে ফিরে যেতে মন চায়না । অতএব তুমি 
আমার পক্ষে রাসূলুল্লাহর কাছে একটু সুপারিশ কর!” 
জবাবে আলী (রো) বললেন : তোমার সর্বনাশ হোক, আবূ সুফিয়ান, আল্লাহ্‌র রাসূল যে 
হু প্রতিজ্ঞ, সে ব্যাপারে কিছু বলার সাধ্যি আমার নেই। জবাব শুনে আবু সুফিয়ান ফাতিমা 
ন্রহুন নবী (সা) (৪র্থ খওড)_ ৭ 
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৫০ সীরাতুন নবী (সা) 


(রা)-কে লক্ষ্য করে বললো : হে মুহাম্মদ তনয়া! তুমি তোমার এ শিশু-পুত্রটিকে লোকদের 
মধ্যে মীমাংসা করে দিতে বলবে কি? ফলে, আজীবন সে আরবের নেতা রূপে গণ্য হবে? 
জবাবে ফাতিমা (রা) বললেন : ওর এখনো সে বয়স হয়নি যে সে লোকদের বিচার মীমাংসা 
করতে পারে! তা ছাড়া আল্লাহ্‌র রাসূলের উপর বিচার মীমাংসা করার সাধ্যিও কারো নেই। 

আবু সুফিয়ান বললো : আবুল হাসান, আমার জন্যে বিষয়গুলো জটিল হয়ে গেল দেখছি! 
তুমি আমাকে কিছু পরামর্শ দাও দেখি! 

জবাবে আলী (রা) বললেন : আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। তুমি হচ্ছো বনু কিনানার 
সর্দার । তুমি নিজেই লোকদের মাঝে মীমাংসার ব্যবস্থা করে দেশে চলে যাও! 

আবূ সুফিয়ান বললো : ভুমি কি মনে কর, এতে কোন কাজ হবে? জবাবে আলী (রা) 
বললো : না, আল্লাহর শপথ আমি ঠিক তা মনে করি না, কিন্তু এছাড়া তোমাকে বলার মত তো 
আমি কিছুই পাচ্ছি না! 
হুদায়বিয়ার সন্ধি নবায়ন করলাম । একথা বলেই সে উটের পিঠে চড়ে তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে 
চলে যায়। 

তারপর সে কুরায়শদের নিকট ফিরে এলে তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলো : কী সংবাদ নিয়ে 
আসলে? জবাবে আবূ সুফিয়ান বললো : মুহাম্মদের কাছে গিয়ে আমি তার সঙ্গে আলাপ 
করেছি। কিন্তু আল্লাহ্র শপথ! সে আমাকে কোন উত্তরই দিল না! তারপর গেলাম আবু 
কুহাফার ছেলের কাছে। কিন্তু তার কাছেও কোন কল্যাণ পেলাম না। তারপর খাত্তাবের পুত্রের 
নিকট গিয়ে তাকে পেলাম নিকৃষ্টতম শক্ররূপে । ইব্‌ন হিশাম “নিকৃষ্টতম শত্রু" স্থলে “সেরা শত্রু" 
বলেছেন । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : (আবু সুফিয়ানের বিবরণ) তারপর আমি গেলাম আলীর নিকট । 
তাকে অবশ্য অন্যদের তুলনায় অনেকটা নমনীয় পেয়েছি। সে আমাকে যে পরামর্শ দিল, 
আমি তা-ই বাস্তবায়িত করে এসেছি। কিন্তু তাতে কোন ফলোদয় হয়েছে কি না, তা আমি 
বলতে পারবো না। 

তারা বললো : তোমাকে সে কী পরামর্শ দিয়েছিলো? জবাবে আবূ সুফিয়ান বললো : 
আমাকে সে লোকসমক্ষে সন্ধি চুক্তি নবায়নের ঘোষণা দিতে বলে দিয়েছিল । আমি তাই করে 
এসেছি। 

তারা আবার জিজ্ঞেস করলো : মুহাম্মদ কি তা অনুমোদন করেছে? জবাবে আবূ সুফিয়ান 
বললো : ‘না’, তারা বললো : ধ্বংস হোক তোমার! আল্লাহ্র শপথ! লোকটি তোমার সঙ্গে 
তামাশা বৈ কিছু করেনি । তুমি যা বলে এসেছো তাতে কোন কাজই হবে না। 

আবৃ-সুফিয়ান বললো : তা অবশ্যি ঠিক। আল্লাহ্র কসম! এ ছাড়া আমার কোন গত্যন্তরও 
ছিল না। 
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মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি 

তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) লোকজনকে প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ দেন। তাকে প্রস্তুত করে 
দেয়ার জন্যে পরিবারের লোকজনকেও তিনি আদেশ করেন। এ সময় আবূ বকর (রা) তার 
কন্যা আয়েশা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যুদ্ধযাত্রার 
আসবাবপত্র গুছিয়ে দিচ্ছিলেন তা লক্ষ্য করে আবূ বকর (রা) বললেন : বেটি! রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) তার যুদ্ধের আসবাবপত্র গুছিয়ে দেয়ার জন্যে তোমাদেরকে আদেশ করেছেন নাকি? 
জবাবে তিনি বললেন : জ্বী হ্যা আব্বু, আপনিও প্রস্তুত হয়ে যান! তিনি আবার বললেন : তিনি 
কোথায় যেতে পারেন বলে তোমার ধারণা হয় ? 

আয়েশা (রা) বললেন : আল্লাহ্র শপথ, তা আমার জানা নেই । তারপর অবশ্য রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) নিজেই ঘোষণা দিলেন যে, তিনি মক্কায় যাবেন এবং তাদেরকেও তিনি সফরের প্রস্তুতি 
গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি বললো : র 
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অর্থাৎ্ৎ_হে আল্লাহ্‌! চোখসমূহকে গাফিল এবং সংবাদসমূহকে তুমি কুরায়শদের নিকট 
গোপন রেখো! যাতে করে আমরা তাদের নগরীতে তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করতে 
পারি । 

সে মতে লোকজন প্রস্তুতি গ্রহণ করে । হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা) লোকদেরকে যুদ্ধ 
প্রস্তুতির উৎসাহ দিয়ে এবং খুযাআ গোত্রের বিপন্ন লোকজনের কথা উল্লেখ করে নিম্নোক্ত 
পংক্তিগুলো আবৃত্তি করেন : 

3) ০০ এ 2 ৩৩০ * ক তত al 

_ ব্যাপারটি আমাকে খুবই মর্মাহত করেছে, অথচ আমি তখন মন্কাভূমিতে উপস্থিত 

সথিলাম না, যখন বনূ কা'বের লোকদের গর্দান কাটা হচ্ছিল_ 
053 ০৯-০৮৮১৪ ৮০ ৮ তলত গীত ৬০০ 

সেসব লোকদের হাতে, যারা প্রকাশ্যে তাদের তরবারিসমূহকে নিষ্কোষিত করেনি । (বরং 
বাতের আঁধারে কাপুরুষের মত গোপনে গোপনে হত্যা রাহাজানি ও লুটপাট শুরু করেছিল) 
জ্বর অনেক নিহতকেই বন্ত্রাচ্ছাদিত করে কাফন-দাফন দেয়া সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। 
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হ্যায়, যদি কেউ আমাকে অবগত করতো, সুহায়ল ইব্‌ন আমরের কাছে আমার ছোট বড় 

ক্মহায্যগুলো পৌঁছলো কি না! 
ler ১০৩০1 00 15১ * “| ১৮০০ ৩৯ ১৯ ১1৯৮০, 

আর সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া একটি বৃদ্ধ উটের মত। মৃদু পশ্চাৎ-বায়ুর আওয়ায শুনেও 

সমে ভয়ে ককিয়ে উঠে । এটাই যুদ্ধের সময়। 
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৫২ সীরাতুন নবী (সা) 


bl Lach ১০০০৬) ₹ ০৩০15 5 5 
হে উম্মু মাজালিদপুত্র (ইকরিমা ইব্‌ন আবূ জাহ্ল)! আর তুই আমাদের হাত থেকে 
কোনক্রমেই নিরাপদ মনে করিস্নে ৷ যখন যুদ্ধের স্তন থেকে নির্ভেজাল দুধ বের করে আনা 
হবে, আর তার চর্বন দন্ত ভোতা করে দেয়া হবে। 
৫০০৫ ০১০৩ সঃ 4 ৯১৩ ৮০1১০ এ 
আর আমাদের নিকট থেকে ভয়ে পালাবার ব্যর্থ চেষ্টা করো না। কেননা, আমাদের 
তরবারিসমূহ এমন কাণ্ড শুরু করে দেবে যে, তাতে মৃত্যুর'দ্বার উন্মোচিত হবে। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : হাস্সান ইব্‌ন ছাবিত তার উক্তি +4-৯--1৮) )০:১ ৩৯৬" এর 
দ্বারা কুরায়শদেরকে এবং” -).৯-* ৮ ৬" বা উম্মু মাজালিদ তার বলতে, ইকরিমা ইব্‌ন আবু 
জাহ্‌্লকে বুঝিয়েছেন 


হাতিব ইব্ন আবূ বালতা “আর পত্র 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর ইবৃন যুবায়র (র) উরওয়া ইব্‌ন 
যুবায়র প্রমুখ আলিমগণের সূত্রে বর্ণনা করেন । তারা বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মন্ধা অভিযানের 
প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর, হাতিব ইব্‌ন আবু বালতা"আ (রা) এ অভিযানের সংবাদ দিয়ে 
কুরায়শদের নিকট একটি পত্র লিখেন। তারপর তা পুরস্কারের বিনিময়ে কুরায়শদের কাছে 
পৌঁছে দেয়ার জন্যে এক মহিলার হাত অর্পণ করেন । মুহাম্মদ ইব্‌ন জা“ফরের ধারণা, এ 
মহিলাটি ছিল মুযায়না গোত্রের । অন্যদের ধারণায় সে ছিল আবদুল সুত্তালিবের বংশের জনৈক 
ব্যক্তির 'সারা' নান্নী দাসী । মহিলাটি পত্রটি তার মাথার চুলের খোপায় গুজে রওনা হয়ে পড়ে। 
এদিকে আসমান থেকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে হাতিবের এ কার্যক্রমের সংবাদ এসে যায় । 
ফলে, সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব ও যুবায়র ইব্‌ন আওয়ামকে এ 
আদেশ দিয়ে প্রেরণ করলেন যে, এ মহিলাকে ধরো যার মাধ্যমে হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতা'অ 

সেমতে, তারা দু'জন খালীকা বনু আবূ আহমদ নামক স্থানে গিয়ে তাকে ধরে ফেলেন । 
তারা তাকে উটের উপর থেকে নামিয়ে তার হাওদায় তল্লাসী চালান । কিন্তু তারা তাতে কিছুই 
খুজে পেলেন না। তখন আলী (রা) তাকে লক্ষ্য করে বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ 
(সা) মিথ্যা বলেননি । আমরাও মিথ্যা বলছি না। হয় তুমি চিঠিখানা বের করে দেবে 
নতুবা আমরা তোমাকে উলঙ্গ করে ছাড়ব। আলী (রা)-এর এরূপ কঠোরতা লক্ষ্য করে 
মহিলাটি বলল : আপনি একটু অন্যদিকে মুখ ফিরান। আলী (রা) অন্যদিকে ফিরিয়ে দীড়ালে 
সে তার চুলের খোপা থেকে চিঠিটি বের করে তার হাতে তুলে দিল । তিনি চিঠিটা নিয়ে 
২১. ইয়াকুতের বিবরণ অনুয়ায়ী স্থানটি মদীনা থেকে বার মাইল দূরে অবস্থিত। কেউ কেউ খালায়ক 

বলেও স্থানটির নাম উল্লেখ করেছেন। 
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মক্কা বিজয় ৫৩ 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর খিদমতে হাযির হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হাতিব (রা)-কে ডেকে 
এনে বললেন : কিসে তোমাকে এ কাজে প্ররোচিত করলো, হে হাতিব ? 

জবাবে হাতিব (রা) বললেন : “ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আল্লাহ্‌র শপথ, আল্লাহ্‌ ও তার 
রাসূলের প্রতি অবশ্যই আমার ঈমান রয়েছে । আমি মোটেও বদলে যাইনি বা আমার মধ্যে 
কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি। কিন্তু আমি এমন এক ব্যক্তি, যার গোত্রগোষ্ঠী বা আপনজন 
বলতে কেউ নেই । কিন্তু আমার স্ত্রী-পুত্ররা কুরায়শদের মধ্যে রয়ে গেছে। সেহেতু তাদের প্রতি 
আমি এ আনুক্ল্যটুকু দেখিয়ে তাদের একটু সহানুভূতি অর্জনের চেষ্টা করেছি। 

এ কথা শুনে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলে উঠলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! আমাকে 
অনুমতি দিন, আমি ওর গর্দানটা উড়িয়ে দেই । কারণ, এ লোকটি মুনাফিকী করেছে। 

তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : উমর! তুমি কি জানো যে আল্লাহ্‌ তা'আলা বদর যুদ্ধের 
অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে বলে দিয়েছেন যে, তোমরা তোমাদের মনে যা চায়, তা-ই কর, 


আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম । তারপর আল্লাহ তা'আলা হাতিব সম্পর্কে নাযিল করেন : 
এ) iV 5) 2৮05 2৮4 252 Ge GAS ৭ 0 Ul 
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অর্থাৎ__“হে মুমিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো 
না, তোমরা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্‌ করেছো, অথচ তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তারা তা 
প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা রাসূলকে এবং তোমাদের বের করে দিয়েছে এ কারণে যে. তোমরা 
তোমাদের রব আল্লাহকে বিশ্বাস কর । যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে 
জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকো, তবে কেন তোমারা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করেছো? 
তোমরা যা গোপন করো এবং তোমরা যা প্রকাশ কর, তা আমি সম্যক অবগত । তোমাদের 
মধ্যে যে কেউ এটা করে সে তো সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়। 

তোমাদের কাবু করতে পারলে তারা হবে তোমাদের শক্র এবং হাত ও জিহবা দ্বারা 
তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে এবং তারা চাইবে যে তোমরাও কুফরী করো । 

তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন কাজে আসবে না। 
জ্যল্লাহ তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন । তোমরা যা কর তিনি তা দেখেন । 

তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ । তারা তাদের 
সশ্রদায়কে বলেছিল : তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার 
স্খে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই । আমরা তোমাদের মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে 
সৃষ্টি হলো শত্ৰুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য যদি না তোমরা এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন। 
ভৰে ব্যতিক্রম হলো আপন পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তি, “আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা 
হর্খা করবো এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট আমি কোন অধিকার রাখি না।” 
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৫৪ সীরাতুন নবী (সা) 


ইবরাহীম ও তার অনুসারিগণ বলেছিল : ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো তোমারই 
উপর নির্ভর করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট ।' 

‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের কাফিরদের পীড়নের পাত্র করো না। হে 
আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের ক্ষমা কর ; তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।' 

তোমরা যারা আল্লাহ্‌ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে উত্তম 
আদর্শ ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে । কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্‌ 
তো অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ্‌” (৬০ : ১-৬)। 


মক্কার পথে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যাত্রা 
ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইবন উতবা ইব্‌ন মাসউদ সুত্রে আবদুল্লাহ ইবৃন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা 
করেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হন । তিনি কুলসুম ইবৃন হুসায়ন 
ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন খাল্ফ গিফারীকে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত করে যান । রমযানের দশ 
তারিখে তিনি রওনা হন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এবং তার সঙ্গীরা রোযা রাখেন । যখন তারা উসফান 
ও আমাজের মধ্যবর্তী কুদায়দ নামক স্থানে পৌছেন, তখন তিনি সঙ্গীদেরসহ ইফতার করেন । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর সেখান থেকে রওনা হয়ে তিনি দশ হাজার মুসলমানসহ 
মার্রায যাহ্রান নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। তনুধ্যে সুলায়ম গোত্রের সাত শ', মতান্তরে 
এক হাজার, আর মুযায়না গোত্রের এক হাজার লোক এবং আনসার ও মুহাজিরদের সকলেই 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন; তাদের একজনও অনুপস্থিত ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
যখন মার্রায যাহ্রানে অবস্থান করছিলেন, কুরায়শরা তখনো তার আগমন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ 
ছিল। এ রাতেই আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্ব, হাকীম ইব্‌ন হিযাম ও বুদায়ল ইব্‌ন ওরাকা 
সঙ্গোপনে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বের হয়। 

এদিকে আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব মক্কা থেকে বের হয়ে পথে কোন এক স্থানে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে মিলিত হন। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আব্বাস (রা) সপরিবারে হিজরত করে জুহফা নামক স্থানে এসে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে মিলিত হন। তিনি হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব নিয়ে এর 
পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় বসবাস করছিলেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার প্রতি প্রসন্নই ছিলেন । ইবৃন শিহাব 
যুহরী এরূপই বর্ণনা করেছেন। 


ইব্‌ন হারিস ও ইব্‌ন উমাইয়ার ইসলাম গ্রহণ 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবু সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস ইবৃন আবদুল মুত্তালিব এবং আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরাও মক্কা ও মদীনার মধ্যে অবস্থিত “বানীকুল-ইকাব' নামক স্থানে 
শ্চরাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার সংগে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করেন। উন্মু 
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মক্কা বিজয় ৫৫ 


সালামা (রা) তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে কথা বলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! 
আপনার চাচাতো ভাই এবং ফুফাতো ভাই ও জামাতা এসেছেন । জবাবে তিনি বললেন : 
ওদের দিয়ে আমার কোনই কাজ নেই। চাচাতো ভাইটি তো আমার অমর্যাদা করেছে। আর 
ফুফাতো ভাই ও জামাই মক্কায় আমাকে অনেক কটু কথা বলেছে। 

আবু সুফিয়ান ইব্‌ন হারিসের সঙ্গে তার একটি শিশুপুত্রও ছিল । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জবাব 
শুনে তিনি বলে উঠলেন : আল্লাহ্র শপথ, হয় তিনি আমাকে সাক্ষাতের অনুমতি দেবেন, ন 
হয় এ ছেলেটির হাত ধরে আমি যে দিকে চোখ যায় চলে যাবো এবং ক্ষুর্থপপাসায় কাতরাতে 
কাতরাতে প্রাণ বিসর্জন দেবো। 

তার এ মনোভাবের কথা অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মনে ভাবান্তর উপস্থিত হলো: 
তার হৃদয়ে তাদের প্রতি করুণার উদ্রেক হলো । তিনি তাদেরকে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন 
তখন তারা তার খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো । 


ইব্ন হারিসের কৈফিয়তমূলক কবিতা 
ইসলাম গ্রহণকালে কবিতার মাধ্যমে নিজের পূর্বের কটু বাক্যের জন্যের কৈফিয়ত পেশ 
করে তিনি নিম্নরূপ বক্তব্য প্রকাশ করেন : 
আপনার জীবনের শপথ, 
যখন আমি কুফরের ঝাণ্ডা হাতে চেষ্টিত ছিলাম 
লাত মানাতের ঘোড়-সওয়ারদেরকে মুহাম্মদের ঘোড়সওয়ারদের 
তখন নিঃসন্দেহে আমি ছিলাম এ ব্যক্তির তুল্য, 
যে ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে_ 
চারদিকে হাত পা মারছিল। 
এখন সে সময়টি এসেছে, 
যখন আমাকে হাতে ধরে সঠিক পথে চালিত করা হচ্ছে। 
আর আমি এখন সঠিক পথের পথিক । 
একজন দিশারী আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন, 
আমার প্রবৃত্তি নয় । 
তিনি আমাকে উঠিয়ে দিয়েছেন হিদায়েতের রাজপথে, 
যার বিরুদ্ধে এতকাল আমি লড়ে এসেছি, 
তিনি আমাকে যুক্ত করে দিয়েছেন আল্লাহ্র সাথে, 
যার বিরুদ্ধে আমি প্রাণপণে লড়ে__ 
দিন দিন তাকে দূরে 
আরো দূরে সরিয়ে দিয়েছি। 
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৫৬ সীরাতুন নবী (সা) 


আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম এবং তার থেকে দূরে 
থাকতাম । অথচ মুহাম্মদের সংগে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তবে আমি এ সম্পর্ক প্রকাশ 
করতাম না। 

তার কথা আর কি বলব! তিনি তো এমন ব্যক্তি, যিনি নিজের ইচ্ছামত কিছুই বলেন না, 
যদি এরূপ করতেন, তাহলে শুধু তার নিন্দাই করা হতো না, বরং তাকে মিথ্যাবাদী বলা হতো । 

আমি এখন তাকে খুশি করতে চাই এবং প্রতিটি ব্যাপার আমার সম্প্রদায়ের সাথে আর 
সম্পৃক্ত থাকতে চাই না; যতক্ষণ না আমাকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া হয়। 

সাকীফ গোত্রকে বলে দাও যে, এখন আমি তাদের সাথী হয়ে যুদ্ধ করতে চাই না। তাদের 
আরো বলে দাও, তারা যেন এখন আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ধমক দেয়। 

আমি সেই সেনাদলে ছিলাম না, যারা আমাদেরকে পাকড়াও করেছিল এবং এ সেনাদলকে 
আমি মুখ বা হাতের ইশারায় ডাকিনি । 

এরা সেই গোত্র যারা বহুদূর থেকে এসেছিল, এদের টেনে আনা হয়েছিল, এরা 'সুহাম 
ও সুরুদ+ নামক স্থান থেকে এসেছিল । 

তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন মার্রায যাহ্রানে অবতরণ করলেন, আব্বাস ইব্‌ন আবদুল 
মুত্তালিব বলেন : তখন আমি মনে মনে বললাম, হায়, ধ্বংস কুরায়শদের! তারা এসে 
নিরাপত্তার আবেদন জানানোর আগেই যদি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলপূর্বক মক্কায় ঢুকেই পড়েন, তা 
হলে কুরায়শরা চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে । তিনি বলেন : তারপর আমি রাসূলের সাদা রঙের 
খচ্চরে চড়ে বসি । তারপরে আমি বেরিয়ে পড়ি এবং আরাক নামক স্থানে এসে পৌঁছি। তখন 
আমি মনে মনে বলছিলাম : হায়, আমি যদি কোন কাঠুরিয়া, গোয়ালা কিংবা অন্য কাউকে 
পেতাম, যে মক্কায় গিয়ে কুরায়শদের রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অবস্থান সম্পর্কে সংবাদ দেবে; যাতে 
হলে কতই না উত্তম হতো! 

আব্বাস (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলের খচ্চরের পিঠে চড়ে আমি চলছি, আর যে 
উদ্দেশ্যে আমি বের হয়েছিলাম তার অনুসন্ধান করছি, এমন সময় আমি আবূ সুফিয়ান এবং 
বুদায়ল ইব্‌ন ওরকার কথোপকথন শুনতে পেলাম । তখন তারা দু'জনে বাদানুবাদ করছিল। 
আবু সুফিয়ান বলছিল : আমি এ রাতের মত এত আগুন এত অধিক সংখ্যক লোক-লশকর তো 
আর কখনো দেখিনি! 

আব্বাস বলেন, এর জবাবে বুদায়ল বলছিল : আল্লাহ্‌র কসম! এরা খুযাআ গোত্রের লোক, 
নিশ্চয়ই এরা যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করেছে। 

আব্বাস রো) বলেন : জবাবে আবু সুফিয়ান বলছিল, এ আগুন ও লোক-লশকর বনু 
খুযাআর হতেই পারে না। তাদের সংখ্যা ও শক্তি এর চাইতে অনেক কম। 


১. সুহাম ও সুরুদ-_ ইয়ামানে অবস্থিত দু'টি স্থানের নাম। 
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আব্বাস ইব্‌ন আবদুল (রা) মুত্তালিব বলেন : আবু সুফিয়ানের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে আমি 
বলে উঠলাম : ‘হে আবূ হান্যালা সেও তখন আমার কণ্ঠস্বর চিনতে পারলো । সে বললো 
আবুল ফযল নাকি? আব্বাস বলেন : তখন আমি বললাম : হ্যা ৷" 

সে বললো : “আমার বাবা-মা তোমার জন্যে কুরবান! তুমি যে এখানে, ব্যাপার কী? আমি 
বললাম : ধ্বংস হও, হে আবু সুফিয়ান! এ চেয়ে দেখ, আল্লাহ্র রাসূলকে লোকজন পরিবেষ্টিত 
অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। আল্লাহ্র শপথ! কুরায়শদের ধ্বংস অনিবার্য । 

আবু সুফিয়ান বলল : তা হলে এখন উপায়? আমার বাপ-মা তোমার জন্যে কুরবান হোন! 
আববাস বলেন : আমি তখন বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্‌ যদি তোমাকে নাগালে পান, 
তা হলে তরবারি দ্বারা তোমার গর্দান উড়িয়েই তবে ছাড়বেন। তুমি বরং এ খচ্চরের পিঠে চড়ে 
আবেদন জানাই । 

আব্বাস (রা) বলেন : সে মতে সে আমার পিছনে খচ্চরের উপর চড়ে বসে । তার সঙ্গীছয় 
ফিরে চলে যায়। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলাম । যখনই আমি মুসলমানদের কোন 
আগুনের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, তখনই মুসলমানরা পরস্পর বলাবলি করছিল : ইনি 
কে? যখন তারা আমাকে খচ্চরের পিঠে উপবিষ্ঠ দেখতে পেতো, তখন বলে উঠতো, ওহ্‌, উনি 
তো রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর চাচা, তারা খচ্চরে মওয়ার হয়ে যাচ্ছেন। এভাবে আমি উমর ইব্‌ন 
খাত্তাব (রা)-এর আগুনের পাশে দিয়ে অতিক্রম করছিলাম । তিনি বলে উঠলেন : এ লোকটি 
কে? বলে তিনি দাড়িয়ে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন। তারপর যখন তিনি বাহনের পিছনে 
আবু সুফিয়ানকে দেখতে পেলেন, তখন তিনি লাফিয়ে উঠলেন এবং বললেন : এতো আল্লাহ্‌র 
দুশমন আবূ সুফিয়ান দেখছি! “সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যিনি কোন প্রকার সন্ধিচুক্তি 
ছাড়াই তাকে আমাদের নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছেন।” তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
কাছে ছুটলেন। আর আমি চাবুক কষে খচ্ভরকে উত্তেজিত করে তার আগেই পৌঁছে 
গেলাম, ঠিক যেমনটি ধীরগতি সম্পন্ন কোন মানুষের আগেই দ্রুতগতির সওয়ারী গন্তব্যস্থলে 
পৌঁছে যায়। 

আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) আরো বলেন : তারপর আমি খচ্চর ৫€থকে নেমে 
রাসূলুল্লাহর কাছে উপস্থিত হলাম । সাথে সাথে উমর (রা)ও সেখানে প্রবেশ করলেন। ঘরে 
ঢুকেই তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! এই যে আবু সুফিয়ান, কোন প্রকার সন্ধিচুক্তি 
ছাড়াই আল্লাহ্‌ তা'আলা একে আমাদের নাগালের মধ্যে দিয়েছেন। অনুমতি হলে আমি এর 
গর্দানটা উড়িয়ে দেই। 

আব্বাস রো) বলেন : আমি তখন বলে উঠলাম : “ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমি কিন্তু একে 
আশ্রয় দিয়েছি।” তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর একান্ত পাশ ঘেষে বসে তীর মাথায় হাত 
দিয়ে বললাম : আল্লাহ্র কসম, আজকের রাত আমি ছাড়া আর কেউই তার সাথে একান্তে 
সীরাতুন নবী (সা) (৪র্থ খও)-৮ 
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৫৮ সীরাতুন নবী সো) 


মিলিত হয়নি বা কানাঘুষা করেনি। তারপর আবু সুফিয়ানের ব্যাপারে উমর যখন অনেক কিছু 
বলে ফেললেন, তখন আমি বললাম : থামো হে উমর, আল্লাহ্র শপথ, এ ব্যক্তি যদি আদী 
ইব্‌ন কা'আব গোত্রের লোক হতো, তাহলে তুমি এতসব বলতে না! কিন্তু তুমি জানো যে, এ 
আবৃদে মানাফ গোত্রের লোক, তাই তোমার এত বাড়াবাড়ি! উত্তরে উমর বললেন : থামো, হে 
আব্বাস! আল্লাহ্‌র কসম, যেদিন তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছিলে, সেদিন তোমার ইসলাম গ্রহণ 
আমার নিকট (আমার পিতা) খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় ছিল। যদি তিনি 
ইসলাম গ্রহণ করতেন__করেন আমি জানি যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট তোমার ইসলাম 
গ্রহণ, খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ অপেক্ষা সেদিন প্রিয়তর হতো । 


রাসূলুল্লাহ্‌ সো) কর্তৃক আবু সুফিয়ানের আশ্রয়দান ও তার ইসলাম গ্রহণ 

তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : আব্বাস, একে আপনি আপনার তাবুতে নিয়ে যান। 
আগামী দিন সকালে একে আমার কাছে নিয়ে আসবেন! 

আব্বাস (রা) বলেন : তারপর আমি তাকে আমার তাবুতে নিয়ে গেলাম । আমার কাছেই 
সে রাত্রিযাপন করলো । পরদিন প্রত্যুষে আমি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর খিদমতে হাযির 
হলাম । আবু সুফিয়ানকে দেখে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : ধ্বংস হও, হে আবু সুফিয়ান! এখনো 
কি তোমার বোঝার সময় হয়নি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, সে বলল, আপনার প্রতি 
আমার মা-বাবা কূরবান হোন! আপনি কতনা ধৈর্যশীল, মহানুভব ও আত্মীয় বৎসল! আল্লাহ্‌র 
কসম, আমার এ প্রত্যয় জন্মেছে যে, আল্লাহ্র সঙ্গে সত্যিই যদি অপর কোন উপাস্য থাকতেনই, 
তা হলে এ অবস্থায় তিনি আমার কিছু না কিছু উপকার অবশ্যই করতেন। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবার বললেন : আবু সুফিয়ান, এখনো কি তোমার এ কথাটি বুঝবার 
সময় হলো না যে, আমি আল্লাহ্‌র সত্য রাসূল? 

জবাবে আবু সুফিয়ান বললেন : আমার বাপ-মা আপনার জন্যে কুরবান হোন! আপনি 
কতই না ধৈর্যশীল, মহানুভব ও আত্মীয় বৎসল! আল্লাহ্র কসম, এ ব্যাপারে অবশ্য এখনো 
আমার মনে কিছুটা খটকা রয়ে গেছে। 

একথা শুনে আব্বাস (রা) বলে উঠলেন : দূর! তুমি এক্ষুণি ইসলাম গ্রহণ কর তো! 
তোমার গর্দানটা উড়িয়ে দেয়ার আগেই তুমি এমর্মে সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন 
উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল! 

আব্বাস (রা) বলেন : তখন আবু সুফিয়ান সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে ইসলাম গ্রহণ করে। 

আব্বাস (রা) বলেন : তখন আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আবূ সুফিয়ান 
গৌরবপ্রিয় লোক, তাই আপনি তার জন্যে কোন বিশেষ ব্যবস্থা করুন! তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বললেন : হ্যা, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ! 

যে ব্যক্তি নিজের ঘরের দ্বার রুদ্ধ রাখবে সে নিরপদ !! 

* এবং যে ব্যক্তি মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, সেও নিরাপদ !!! 
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মক্কা বিজয় ৫৯ 


তারপর যখন আবূ সুফিয়ান চলে যাওয়ার জন্য রওনা হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) 
বললেন : আব্বাস, গিরিপর্বতের নিকট উপত্যকার সঙ্কীর্ণ স্থানে একে একটু থামাবেন যাতে 
করে আল্লাহ্‌র সৈনিকরা সে পথে অতিক্রমকালে সে তাদেরকে এক নযর দেখতে পায়। 

আব্বাস (রা) বলেন : তারপর আমি বেরিয়ে পড়ি এবং রাসূলুল্লাহর আদেশ অনুসারে 
উপত্যকার সঙ্থীর্ণ স্থানে তাকে একটু থামাই। 


আবু সুফিয়ানের সামনে সৈন্যদের মহড়া 

আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব বলেন : তারপর এক একটি করে গোত্র আপন আপন 
পতাকা হস্তে পথ অতিক্রম করতে থাকে । যখনই কোন একটি গোত্র অতিক্রম করছিল, তখনই 
আবূ সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করছিল : এরা কারা আব্বাস £ আর জবাবে আমি বলছিলাম : এরা 
হচ্ছে সুলায়ম গোত্র! তখন সে বলছিল : সুলায়মের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক! তারপর আরেকটি 
গোত্র অতিক্রম করলে সে আবার জিজ্ঞাসা করলো : আব্বাস! এরা কারা ? আমি বললাম : 
এরা হচ্ছে মুযায়না গোত্র । সে বলে উঠে : মুযায়না দিয়ে আমার কী কাজ ? এভাবে একে একে 
সবক'টি গোত্র অতিক্রম করছিল, তখনই সে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল যে, এদের কী পরিচয়? 
আর আমার থেকে তাদের পরিচয় পেয়ে সে বলছিল : এদের সাথে আমার কী সম্পর্ক? 
অবশেষে সবুজ বাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) অতিক্রম করলেন ৷ ইব্‌ন হিশাম 
বলেন : তাদের দেহস্থিত বিপুল লৌহবর্ম এবং রমরমা ভাবের জন্যে তাদেরকে “সবুজ বাহিনী' 
বলে অভিহিত করা হয়। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ বাহিনীতে মুহাজির এবং আনসার সাহাবিগণ ছিলেন । তাদের 
সকলেই লৌহবর্ম পরিহিত ছিলেন । তা লক্ষ্য করে আবূ সুফিয়ান বলে উঠলেন : সুবৃহানাল্লাহ্‌! 
এরা কারা হে আব্বাস? তিনি বলেন : আমি তখন বললাম : মুহাজির ও আনসার পরিবেষ্টিত 
আল্লাহ্‌র রাসূল! আবূ সুফিয়ান বললেন : আল্লাহ্র কসম! আজ এমন কোন শক্তি নেই যারা 
এদের মুকাবিলা করতে পারে! তোমার ভাতিজার রাজত্‌ তো দেখছি বিশাল আকার ধারণ 
করেছে, হে আব্বাস! আমি বললাম : এ হচ্ছে নবৃওয়াতের শান, হে আবু সুফিয়ান । এটা 
রাজত্বের বহিঃপ্রকাশ নয় । সে বললো : হ্যা, তুমি যথার্থই বলেছো । 


আবূ সুফিয়ানের প্রত্যাবর্তন 

আব্বাস (রা) বলেন : তখন আমি বললাম, এবার তুমি জলদি তোমার সম্প্রদায়ের কাছে 
চলে যাও। আবূ সুফিয়ান সে মতে তার সম্প্রদায়ের লোকজনের নিকট উপস্থিত হয়ে উচ্চেঃশ্বরে 
নিপা করলো : 

“হে কুরায়শকুল! এই যে মুহাম্মদ তোমাদের মাথার উপর এসে পড়েছেন। তার মুকাবিলা 
করার শক্তি তোমাদের নেই । সুতরাং যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ!” 

তার একথা শুনে উতবা তনয়া হিন্দা উঠে দাড়াল এবং তার কাছে এসে তার গৌফ ধরে 
ৰললো : ,.>১৷ এ৷ ০৮৯৮] 1৯5৪। এ মশকের মত মোটা চর্বিদার ভুঁড়িওয়ালা অপদার্থকে 
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৬০ সীরাতুন নবী (সা) 


তোমরা মেরে ফেল! বড় মন্দ নেতা সে। আবু সুফিয়ান বললো : সর্বনাশ হোক তোমাদের! এর 
কথায় তোমরা বিভ্রান্তি হয়ো না! তোমাদের মধ্যে এমন এক মহাশক্তির আগমন ঘটেছে, যার 
মুকাবিলা করার সাধ্য তোমাদের নেই। যে কেউ আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে 
নিরাপদ! 

লোকেরা বলে উঠলো : “আল্লাহ্‌ তোমাকে ধ্বংস করুন! তোমার ঘর আমাদের কী কাজে 
আসবে? আর ক'জন লোকেরই বা তোমার ঘরে সংকুলান হবে ?” 

তখন, আবু সুফিয়ান বললো : 

“যে ব্যক্তি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকবে, সেও নিরাপদ! 

আর যে ব্যক্তি মসজিদে (হারাম) প্রবেশ করবে, সেও নিরাপদ !!” 

এ ঘোষণা শুনে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে আপন আপন ঘর ও মসজিদের দিকে ছুটে যায় । 


রাসূলুল্লাহ্‌ সো) যী-তোয়ায় 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন আবূ বকর আমার নিকট বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) যী-তোয়ায় পৌঁছে বাহনের উপর বসা অবস্থায়ই থেমে যান। তখন তার পাগড়ীটি শ্যামলা 
ছিল না, ববং তা' ছিল লোহিত বর্ণের ইয়ামনী চাদরের । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে জয়যুক্ত করায় 
আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়াবনত হয়ে তিনি মাথা এতই ঝুঁকিয়ে বসেন যে, তার দাড়ি মুবারক 
একেবারে হাওদার সঙ্গে ঠেকে যায়। 


আবু কুহাফার ইসলাম গ্রহণ 
তার আম্মাজান আস্মা বিনত আবূ বকর (রা) থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) যখন যী-তোয়ায় অবস্থান করেন, তখন আবু কুহাফা তার এক কন্যাকে বললেন : বেটি, 
আমাকে আবূ কুবায়স পাহাড়ে নিয়ে চল! আসমা বলেন : তার দৃষ্টিশক্তি তখন লোপ পেয়ে 
গিয়েছিল। যা হোক, তার সে কন্যাটি তাকে নিয়ে পাহাড়ে আরোহণ করে । তখন আবু কুহাফা 
বলেন : বেটি, তুমি কী দেখতে পাচ্ছো? 

জবাবে মেয়েটি বললো : আমি এক বিশাল জনতা দেখতে পাচ্ছি। আবূ কুহাফা পুনরায় 
জিজ্ঞাসা করলেন : তারা কি অশ্বারোহী? জবাবে মেয়েটি বললো : আমি এক ব্যক্তিকে সে 
বাহিনীর সামনে পিছনে ছুটাছুটি করতে দেখতে পাচ্ছি। আবূ কুহাফা বললেন : আসলে এ 
ব্যক্তিটি বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং তাদের সামনে থাকছে। 

তারপর মেয়েটি বললো : আল্লাহ্র কসম! এবার জনতা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে দেখতে 
পাচ্ছি। রাবী আসমা রো) বলেন; আবু কুহাফা বললেন : তা হলে আরোহীদেরকে সরিয়ে দেয়া 
হয়েছে। তুমি তাড়াতাড়ি আমাকে বাড়ি নিয়ে চল! সে মতে মেয়েটি তাকে নিয়ে পাহাড় থেকে 
নেমে আসে । কিন্তু বাড়িতে পৌঁছবার আগেই তিনি অশ্বারোহীদের সামনে পড়ে যান। 


১ কা'বা শরীফ সংলগ্ন পাহাড়__আজকাল এখানে সৌদী বাদশাহর একটি মহল রয়েছে। 
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মক্কা বিজয় ৬১ 


আসমা বলেন : মেয়েটির গলায় একটি সোনার হার ছিল। একজন তার গলা থেকে তা 
কেড়ে নিয়ে নেয়। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মক্কায় ঢুকেন এবং মসজিদে প্রবেশ করেন, 
তখন আবু বকর (রা) তার পিতাকে নিয়ে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে দেখে বলে 
উঠলেন : মুরববীকে ঘরেই রেখে আসতে, আমি নিজে গিয়ে তাকে দেখে আসতাম! 

জবাবে আবু বকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) আপনি তার নিকট যাওয়ার 
চাইতে তার আপনার কাছে আসাটাই অধিকতর সঠিক হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন : তারপর 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে তার নিজের সামনে বসালেন । তারপর তার পবিত্র হাত বৃদ্ধের বুকে 
মুছে দিয়ে বললেন : “আপনি মুসলমান হয়ে যান!’ তখন আবু কুহাফা আর কালবিলম্ব না করে 
সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন । 

আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা) বলেন : তারপর আবূ বকর (রা) তাকে নিয়ে ভিতরে 
প্রবেশ করেন। তার মস্তক তখন শ্বেত-শুত্র দেখাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : তার 
চুল রাঙিয়ে দাও! তারপর আবু বকর দাড়িয়ে তার বোনের হাত ধরে বললেন : দোহাই 
আল্লাহ্র! দোহাই ইসলামের!! আমি আমার বোনের হারটি ফেরত চাই । কিন্তু কারো থেকে 
কোন উত্তর পাওয়া গেল না। তখন আবূ বকর (রা) বলে উঠলেন : হে আমার বোন! 
সাওয়াবের আশায় তোমার হারটি (আল্লাহ্র কাছে) জমা আছে বলে মনে করো । কারণ 
লোকদের মধ্যে আজকাল আর সে আমানতদারী নেই!" 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও মুসলিম বাহিনীর মক্কা প্রবেশ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ নাজীহ্‌ আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার লোক-লশকরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে যী-তোয়া থেকে মক্কায় 
প্রবেশের আদেশ দেন। যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা)-কে তিনি কুদার দিক থেকে প্রবেশের 
আদেশ দেন। যুবায়র (রা) বাহিনীর বাম অংশের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন । সা'দ ইব্‌ন উবাদাকে 
ব্রাসূলুল্লাহ্‌ সো) কিছু লোক নিয়ে কাদার দিক থেকে প্রবেশের নির্দেশ দেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কোন কোন আলিম বলেন যে, সাদ ইব্‌ন উবাদা (রা) মক্কা 
প্রবেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে বললো : 

LANES Ld Ly ro 

আজকের দিন সংঘাতের দিন! আজ বায়তুল্লাহ্র হুরমতকে হালাল বিবেচনার দিন!!” 

জনৈক মুহাজির তার এ কথাটি শুনে ফেলেন। ইব্‌ন হিশামের মতে, তিনি ছিলেন উমর 
ইক ব্বভ্তাব (রা)। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! সা'দ ইব্‌ন উবাদা কী বলছে শুনুন! 
কৃন্সরশদের উপর সে যে হামলা করবে না, এ ব্যাপারে আমরা তার উপর ভরসা করতে পারছি 
ব্য । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আলী ইব্‌ন আবূ তালিবকে লক্ষ্য করে বললেন : ওর কাছে যাও 
এবং আর নিকট থেকে পতাকা নিজ হাতে নিয়ে তা নিয়ে তুমিই বরং নগরে প্রবেশ কর! 
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৬২ সীরাতুন নবী (সা) 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ নাজীহ্‌ তার বর্ণনায় আরো বলেন যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আদেশে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) কিছু লোক নিয়ে মক্কার নি্নাঞ্চলবর্তী 
লায়ত দিয়ে প্রবেশ করেন। তিনি ছিলেন ডান দিকের বাহিনীর অধিনায়ক । তার সে বাহিনীতে 
আসলাম, সুলায়ম, গিফার, মুযায়না, জুহায়না এবং আরবের আরো বেশ ক'টি গোত্রের 
লোকজন ছিলেন। 

অপরদিকে আবু উবায়দা ইব্‌ন জার্রা (রা) মুসলমানদের এক সারি লোক নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর 'সামনে দিয়ে মক্কায় উপস্থিত হন। আর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আযাখিরের দিক থেকে 
মক্কার উচ্চ এলাকায় প্রবেশ করে সেখানেই তাবু স্থাপন করেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ নাজীহ্‌ ও আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন আবূ বকর আমার 
নিকট বর্ণনা করেন যে, সাফ্ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া, ইক্রিমা ইবন আবূ জাহ্‌ল ও সুহায়ল ইবৃন 
আমর যুদ্ধের উদ্দেশ্যে খানদামা নামক স্থানে কিছু সৈন্য সমাবেশ করেন । অপর দিকে বনু বকর 
গোত্রে হিসাম ইবৃন কায়স ইব্‌ন খালিদ, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মক্কা প্রবেশের আগে তার অস্ত্রে 
শান দিতে শুরু করে । তা দেখে তার স্ত্রী তাকে লক্ষ্য করে বলে : এসব প্রস্তুত করা হচ্ছে কেন? 
জবাবে সে বলে : মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের জন্যে । তার স্ত্রী তাকে বলে : আল্লাহ্র কসম! 
মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের মুকাবিলায় তোমরা কিছুই করতে পারবে বলে তো আমার মনে হয় 
না। জবাবে হিমাস ইব্‌ন কায়স বলে : আমি তো আশা করছি, তাদের কেউ একজনকে 
তোমার খিদমতে নিয়োজিত করতে পারবো । তারপর সে কবিতায় বললো : 

11১০ ০1১১ + Meds. 
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অর্থাৎ__আজ যদি তারা যুঝিতে আসে কেউ আমার সনে 
পূর্ণ অস্ত্রে সজ্জিত আছি ফুল্ল মনে 
আছে বর্শা আছে তার সাথে দীর্ঘফলা 
আছে তার সাথে তেগ যে দুধারী (কাটিব গলা)। 

তারপর সে খানদামায় গিয়ে সাফওয়ান, সুহায়ল ও ইকরিমার সঙ্গে মিলিত হয়। খালিদ 
ইব্‌ন ওয়ালীদের কয়েকজন সাথীর সঙ্গে তাদের দেখা হয় এবং দু'পক্ষে সামান্য সংঘর্ষও হয়। 
এতে বনু মুহারিব ইব্‌ন ফিহ্‌্র গোত্রের কুর্য ইব্‌ন জাবির ও বনু মুনকিযের মিত্র খুনায়স ইব্‌ন 
খালিদ রবী'আ ইব্‌ন আসরাম শহীদ হন। এঁরা দু'জনই ছিলেন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের 
বাহিনীভুক্ত । খালিদের অবলম্বিত পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে চলায় তাদের এ বিপর্যয় ঘটে । তারা 
উভয়ে একত্রে নিহত হন। কুরযের নিহত হওয়ার একটু আগে খুনায়স নিহত হয়েছিলেন। কুরয 
ইব্‌ন জাবির তার পদদ্বয়ের দ্বারা খুনায়সকে আগলে রেখে তাকে রক্ষার জন্যে লড়াই করতে 
করতে নিজেও শাহাদত বরণ করেন। তখন তিনি যে গাথাটি বলছিলেন তা ছিল এরূপ : 

০৮৫০] ০৪০ শীসি901 কহ ক Mt ০17৮৩ ৬০৯০৪ ০১৪ 
re গাই ০৪1৮0101058 
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অর্থাৎ_বনূ ফিহরের হলুদ বর্ণের, শুভ্র চেহারার 
ও নির্মল অন্তরের লোকগুলোর জানা হয়ে গেছে, 
আবূ সাখ্রের প্রতিরক্ষার জন্যে 
কী দারুণ লড়াই না লড়েছি আমি! 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : খুনায়স-ই আবূ সাখর কুনিয়াতে মশহুর ছিলেন। তিনি ছিলেন 
খুযাআ গোত্রের লোক। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন আবূ নাজীহ্‌ ও আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ বকর আমার 
নিকট আরো বর্ণনা করেন যে, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের বাহিনীর লোক জুহায়না গোত্রের 
সালামা ইব্‌ন মায়লাও শহীদ হন। পক্ষান্তরে মুশরিকদের পক্ষে বার তেরজন নিহত হওয়ার পর 
তারা পরাজিত হয় । হিমাশও পরাজয় বরণ করে ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে স্ত্রীকে বলে : দরজাটা 
বন্ধ করে দাও! তখন স্ত্রী বলে উঠলো : তুমি যা বলেছিলে তার কী হলো গো? তখন সে 
কবিতায় বলে : 
«১০০ ৮১901১৬৮৮০১ ১1 # ৮০০৮০] ১১ ৩০৩টি 2) ৬৬ 
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ওহে! যদি তুমি থাকতে যুদ্ধকালে খানদামায়, 
তবে দেখতে কেমনে পালায় সাফ ওয়ান এবং ইকরিমায় 
বাপের বেটা আবু ইয়াধীদ* দাড়িয়ে রয় স্তম্ভ সম 
তরবারি নিয়ে লড়ছিল সে সামনে তার টেকা দায়! 
“১৮৪ Nl 9৩ 0৮৩ ৯ 3 ৯৪৩ এ ৩৮৮2০ 
তলোয়ারেতে কজি কাটে, যায় যে উড়ে মাথার খুলি, 
চতুর্দিকে 'হাম্হাম, সুর উড়ছে কেবল মাঠের ধূলি । 
dS Sled + ets ১০৮১৮ আর্ক পিক) 
হুঙ্কারেতে কাপছে ধরা, আর যে কিছুই যায় না শোনা 
ওসব যদি দেখতে তুমি, খোটা দিতে যেতে ভুলি। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : পংক্তিগুলো মূলত রাধীশ হুযালীর বলে বর্ণিত। 
ষকা বিজয়ের দিন মুসলমানদের সাঙ্কেতিক চিহ্নসমূহ 
মক্কা বিজয়, হুনায়ন ও তায়েফের যুদ্ধে মুসলমানদের সঙ্কেতবাণী ছিল নিম্নরূপ : 
সুহাজিরদের সঙ্কেত : ৯৯) ১৯০ ০4 ৬ __হে আবদুর রহমানের গোত্র! 
খাযরাজীদের সঙ্কেত : 4)| 4১০ ০ ৬ __ হে আবদুল্লাহর গোত্র! 
আওস গোত্রীয়দের সঙ্কেত : | = ৫ & __ হে উবায়দুল্লাহ্র গোত্র! 


২. সুহ্যরুল ইবন আমর । 
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৬৪ সীরাতুন নবী (সা) 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যাদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মন্ধা প্রবেশের আদেশদানকালে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার মুসলিম 
সেনাপতিদের নিকট থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তারা তাঁদের বিরুদ্ধে লড়তে 
আসা লোকদের ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে না। তবে তিনি নাম উল্লেখ করে 
বিশেষ কিছু লোককে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন, এমন কি যদি তাদেরকে কাবার গিলাফের 
নীচেও পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে আমর ইবৃন লুআই গোত্রের আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সা'দ ছিল 
অন্যতম। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে হত্যার আদেশ এ জন্য দিয়েছিলেন যে, বাহ্যতঃ সে ইসলাম গ্রহণ 
করে এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আদেশক্রমে সে ওয়াহী লিপিবদ্ধ করতো । কিন্তু পরে মুরতাদ 
হয়ে পৌত্তলিকতা অবলম্বন করে কুরায়শদের কাছে ফিরে যায় । মক্কা বিজয়ের দিন সে উসমান 
ইব্‌ন আফ্ফানের নিকট গিয়ে আশ্রয় নেয়। সে ছিল উসমান (রা)-এর দুধভাই ৷ উসমান (রা) 
তাকে লুকিয়ে রাখেন। পরে মক্কা বিজয় শেষে পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে গেলে 
মুসলমানগণ এবং মক্কাবাসীরা যখন পুরোপুরি উত্তেজনা মুক্ত, তখন তিনি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নিকট উপস্থিত হন এবং তার জন্যে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
দীর্ঘক্ষণ নীরব থেকে তারপর বললেন : “আচ্ছা, ঠিক আছে।' তারপর উসমান (রা) চলে গেলে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উপস্থিত সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : আমি তো এজন্যে নীরব ছিলাম 
যাতে তোমাদের কেউ একজন উঠে গিয়ে ওর গর্দানটা উড়িয়ে দেয়! 

একথা শুনে জনৈক আনসার সাহাবী বলে উঠলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! আপনি যদি 
আমাকে একটু ইশারা করতেন! জবাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : ইশারায় কাউকে হত্যা করা 
নবীর জন্যে শোভা পায় না। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : পরে লোকটি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে । উমর ইবৃন খাত্তাব (রা) 
তাকে গভর্নরও নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর উসমান ইব্‌ন আফ্ফান (রা)ও তার খিলাফতকালে 
তাকে গভর্নর করেছিলেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনু তামীম ইব্‌ন গালিব এর আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন খাতলকেও রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন । সে মুসলমান ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে একজন 
আনসার সাহাবীকে সাথে দিয়ে যাকাত উশুল করার জন্যে পাঠিয়েছিলেন । একজন মুসলিম 
গোলামও সেবক হিসাবে তার সাথে ছিল । পথে একটি মঞ্জিলে সে অবতরণ করে এবং একটি 
ভেড়া যবাই করে তার জন্যে খাদ্য প্রস্তুত করার জন্যে গোলামকে নির্দেশ দেয়। তারপর সে 
ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে জেগে যখন সে দেখতে পেল যে, গোলামটি খাদ্য প্রস্তুত করেনি, 
তখন সে তার উপর হামলা করে তাকে হত্যা করে এবং নিজে মুরতাদ হয়ে পৌত্তলিক জীবনে 


ফিরে যায়। 
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আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন খাতলের দু'টি দাসী গায়িকা ছিল। একজন ছিল ফারতনা এবং অপরজন 
ছিল তারই আরেক সঙ্গিনী । এরা দু'জনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কুৎসামূলক গান গেয়ে বেড়াতো। 
তিনি তার সঙ্গে তার এ দু'টি দাসীকেও হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন । 
হুয়ায়রিস ইব্‌ন নাকীয ইব্‌ন ওহাব ইব্‌ন আবৃদ ইব্‌ন কুসাঈও এ তালিকার অন্যতম 
ব্যক্তি। এ লোকটিও মক্কায় নানাভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জ্বালাতন করতো । 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : আব্বাস ইবৃন আবদুল মুত্তালিব রাসূল দুহিতা ফাতিমা ও উম্মু 
কুলসুমকে মক্কা থেকে মদীনায় নিয়ে যাচ্ছিলেন । পথে ইব্‌ন নাকীয তাদেরকে বিব্রত করেছিল 
এবং তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে ভূপাতিত করেছিল । 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ তালিকায় মিকয়াস ইব্‌ন হুবাবাও ছিল । ইতোপূর্বে সে একজন 
আনসারীকে হত্যা করে পৌত্তলিক হয়ে কুরায়শদের কাছে ফিরে গিয়েছিল। এ আনসারীটি 
ভুলক্রমে মিকয়াসের ভাইকে হত্যা করে ফেলেছিলেন। এ আনসারীকে হত্যার বদলেই তাকে 
হত্যার জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নির্দেশ দিয়েছিলেন। 
আরেকজন ছিল মুত্তালিব বংশের কোন এক ব্যক্তির সারা নান্নী এক দাসী । ইকরিমা ইব্‌ন 
আবূ জাহলও এ তালিকার অন্যতম একজন ছিল । মক্কায় যারা নবী করীম (সা)-কে ক্লেশ দিত 
'সারা' ছিল তাদের একজন । ইকরিমা ইয়ামানে পালিয়ে যায়। তার স্ত্রী উম্মু হাকিম বিন্ত 
হারিস ইব্‌ন হিশাম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তার জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট নিরাপত্তার 
আবেদন জানান, তার আবেদন মঞ্জুর হলে স্বামীর খোজে তিনি ইয়ামানে যান, অবশেষে তাকে 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে নিয়ে আসলে ইকরিমাও ইসলাম গ্রহণ করেন। 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন খাত্তালকে সাঈদ ইবৃন হুরায়স মাখযূমী ও আবূ বুরযা আসলামী দু'জনে 
মিলে হত্যা করেন। মিকয়াস ইব্‌ন হুবাবাকে হত্যা করে তারই স্বগোত্রীয় নুমায়লা ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ্‌ । মিকয়াস ইব্‌ন হুবাবার হত্যা প্রসঙ্গে তার বোন কবিতায় বলে : 
হস তক ৮৪১ + dm SPAS 
৮৯০) সতত ০৮৪] + তাল ৩৩ ০ ৩৫ 6 4০5 
অর্থাৎ_আমার জীবনের শপথ, 
নুমায়লা তার স্বগোত্রকে কলঙ্কিত করলো । 
মিকয়াসকে হত্যা করে শীতকালের অতিথিদেরকে সে__ 
বিরাট কায় ক্লেশে ফেলে দিল। 
আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বল দেখি, 
সে চোখ আজ কোথায়, 
যে মিকয়াসের মত দানশীল মহানুভব ব্যক্তিকে দেখবে, 
যখন পোয়াতী দেরকেও পথ্যাদি সরবরাহ করা হয় না? 


স্টরতুন নবী (সা) (৪র্থ খণ্)__৯ 
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৬৬ সীরাতুন নবী (সা) 


আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন খাতলের দাসীদ্ধয়ের একজন নিহত হয় এবং অপর জন পালিয়ে যেতে 
সক্ষম হয়। পরবতীকালে তার জন্যে নিরাপত্তার আবেদন জানানো হলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তা 
মঞ্জুর করেন। সারার জন্যে নিরাপত্তা প্রার্থনা করা হলেও তাকেও তিনি নিরাপত্তা দিয়ে দেন। 
ফলে, সে রক্ষা পেয়ে যায় । অবশেষে উমর (রা)-এর শাসনামলে জনৈক অশ্বারোহীর ঘোড়ার 
খুরের নীচে পিষ্ট হয়ে সে মারা পড়ে । হুয়ায়রিস ইব্‌ন নাকীযকে আলী (রা) হত্যা করেন। 


উম্মু হানীর দুই আশ্রিত দেবর 
গোলাম আবু মুর্রা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ তালিবের কন্যা উন্মু হানী (রা) বলেছেন : 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) যখন মক্কার উচ্চ এলাকায় অবতরণ করেন, তখন আমার দেবর সম্পর্কীয় বনু 
মাখযূমের দুই ব্যক্তি পালিয়ে আমার নিকট চলে আসে । উম্মু হানী ছিলেন মাখযূমী গোত্রের 
হুবায়রা ইবন আবু ওহাবের স্ত্রী । তিনি বলেন : এমন সময় আমার ভাই আলী ইব্‌ন আবু তালিব 
(রা) আমার ঘরে আগমন করলেন । তাদের দু'জনকে দেখেই তিনি বলে উঠলো : আল্লাহ্‌র 
কসম, আমি এদেরকে হত্যা করবোই। তখন আমি তাদেরকে আমার ঘরে আবদ্ধ করে দরজা 
বন্ধ করে দিলাম ৷ তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট মক্কার উচ্চভূমিতে ছুটে গেলাম । তিনি 
তখন এমন একটি পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করছেন, যাতে অ'টার চিহ্ন লেগে ছিল এবং 
তার কন্যা ফাতিমা তখন তাকে কাপড় দিয়ে আড়াল করে রেখেছিল । 

গোসল শেষ করে তিনি যথারীতি কাপড় পরলেন । তারপর আট রাকাআত চাশতের 
সালাত আদায় করলেন । তারপর আমার কাছে এসে বললেন : স্বাগতম হে উম্মু হানী! কী মনে 
করে আসলে? আশি তখন তাকে এ দু'ব্যক্তি ও আলীর সংবাদ জানালাম । শুনে তিনি বললেন : 
তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাকে আশ্রয় দিলাম, তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমিও 
তাকে নিরাপত্তা দিলাম । আলী ওদেরকে হত্যা করবে না। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তারা দু'জন ছিলেন হারিস ইবৃন হিশাম ও যুহায়র ইব্‌ন আবূ উমাইয়া 
ইব্‌ন মুগীরা । 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হারামে প্রবেশ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন জা“ফর ইব্ন যুবায়র আমার নিকট আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ ছওর সূত্রে, তিনি সাফিয়্যা বিন্ত শায়বা থেকে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মন্ধায় অবতরণের পর যখন লোকজনের মধ্যে স্বস্তির ভাব ফিরে পরিবেশ 
স্বাভাবিক হয়ে আসে, তখন তিনি বের হয়ে বায়তুল্লাহ্য় আসেন এবং বাহনের উপর বসা 
অবস্থায়ই সাতবার তা প্রদক্ষিণ করেন । তাওয়াফকালে তিনি তার হাতের ছড়ি দ্বারা হাজারে 
আসওয়াদ স্পর্শ করে চুম্বনের কাজ সারেন। তাওয়াফ শেষে তিনি উসমান ইব্ন তাল্হাকে 
ডেকে তার নিকট থেকে কাবার চাবি নেন। কাবার দরজা খোলা হলে তিনি তাতে প্রবেশ 
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করেই কাঠের তৈরি একটি কবুতর মূর্তি দেখতে পান। তিনি নিজহাতে তা ভেঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে 
দেন। তারপর কাবার দরজায় এসে দীড়ান। ইতোমধ্যে তার আগমনে মসজিদে বেশ লোকজনের 
সমাবেশ ঘটে । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট জনৈক আলিম বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
কা'বার দরজায় দাড়িয়ে নিম্নরূপ খুতবা দেন : 


কা'বা শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খুতবা 
১৮ 2০৮9 ১৮৪৪ Ji 
৮১১1 বি, 
৩ ৩ শি ~~ পাও 
ct) 
98015 7216 
১১3১। ez ০১ ০ ০৯০ 
bedi পিন শা 51 55 সাত coda রানি 
lr -& সত রিট 
২০1৮ ৩৮95 
এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই । তিনি একক, তার কোন শরীক নেই। 
তিনি তার ওয়াদা পূরণ করেছেন, তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন। 
একাই সব বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছেন। 
জেনে রাখ! জাহিলিয়াত যুগের সকল আভিজাত্যের অহমিকা রক্তের বা সম্পদের সকল 
প্রতিশোধের দাবী আমার এ দু'পায়ের নীচে (দলিত হলো)। 
তবে, বায়তুল্লাহ্‌র সেবা বা ব্যবস্থাপনা ও হাজীদের পানি পান করানের ব্যাপার দুটো এর 
ব্যতিক্রম । 
জেনে রাখ! ভুলক্রমে হত্যার ব্যাপারটা ছড়ি অথবা লাঠি দ্বারা প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যার তুল্য। 
এর জন্যে দিয়তে মুগাল্লাযা অর্থাৎ একশ" উট দিতে হবে__ হার চল্লিশটি হবে গর্ভবতী । 
হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহিলিয়াতের যুগের অহমিকা ও 
বংশ গৌরবের অবসান ঘটিয়েছেন। 
মানুষ মাত্রই আদম থেকে সৃষ্ট, 
আর আদম সৃষ্ট মাটি থেকে। 
তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : 
4012০1৫5401 90৩ 03 CE এ ঠা 25 ১2৫৩৮ এ ৮৩। Ul 


95185 


- ০ All | 1 


এ] ৬১০০১ ১০৬১ 4)। এ এও 
১১৮) ৬৮19৮3179৯9 
৬ J) 
cl li NI 

১০] at ৬৬৯] ৩৮০৪১ ১ 
০৮১ ০০ ০ 418 ll ad 
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৬৮ সীরাতুন নবী (সা) 


অর্থাৎ_-“হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে 
তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত 
হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুস্তাকী । 
নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সবকিছু জানেন। সমস্ত খবর রাখেন” (৪৯ : ১৩)। 
তারপর তিনি বললেন : 
[৮০০ ০০৩ | ১১৮৮ + ৮০৮০০ ও 
হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমাদের ব্যাপারে আমি কী আচরণ করবো বলে তোমরা ধারণা 
পোষণ কর। 
জবাবে তারা বললো: 
wf tbs ft. > 
উত্তম ধারণা রাখি । আপনি আমাদের মহানুভব এক ভাই, 
মহানুভব এক ভাইপো । 
তখন তিনি বললেন : . ৷৷ ০51, > ১1 "যাও, তোমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন, সম্পর্ণ 
দায়ুক্ত! 
তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মসজিদে আসন গ্রহণ করলেন । আলী ইব্‌ন আবূ তালিব রো) 
বায়তুল্লাহ্‌র চাবি হাতে তার কাছে দাড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসুলাল্লাহ্‌ (সা)! আল্লাহ্‌ আপনার 
প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন! বায়তুল্লাহ্র সেবায়েতের পদ এবং হাজীদের পানি পান করানোর 
দায়িত-এ দুটোই আমাকে দান করুন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন বললেন : উসমান ইব্‌ন তালহা 
কোথায়? 
তাকে ডেকে আনা হলে রাসুলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : 
cGy 5০৫১ ১91 ie ৪ ৬৯৬০ ৩৬ 
“এই লও তোমার চাবি, হে উসমান! 
আজকের দিন হচ্ছে সদাচার ও বিশ্বস্ততার পালনের দিন ।” 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না বর্ণনা করেন যে. রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আলী 
(রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন : 
১১৮৪ 3১3৮ ৬ rk Ll 
“আমি তোমাকে তোমার কাক্ষিত পদ অর্থাৎ হাজীদের পানি পান করানের দায়িত্ব প্রদান 


করছি, যাতে পরিশ্রম ও.কায়িক্রেশ আছে। রায়তুল্লাহ্র সেবায়েতের পদ নয়, যাতে তেমন 
ঝামেলা নেই। 


ইব্‌ন হিশাম বলেন : কতিপয় আলিম আমার নিকট এ মর্মে বর্ণনা করেন যে, মক্কা 
বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বায়তুল্লাহ্‌য় প্রবেশ করে তার ভিতরে ফেরেশতা প্রভৃতির কিছু 
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ছবি দেখতে পান। তিনি দেখতে পান যে, ইবরাহীম (আ)-এর এমনি একটি ছবি তাতে 
রয়েছে, যাতে দেখানো হয়েছে যে, তিনি তীর হাতে ভাগ্য নির্ণয় করছেন। তখন তিনি 
বললেন : আল্লাহ ওদেরকে ধ্বংস করুন! ওরা আমাদের মহান মুরুব্বীকে তীর দ্বারা ভাগ্য 
নির্ণয়কারী বানিয়ে ছেড়েছে, অথচ এসব ভাগ্য নির্ণয়ের তীরের সাথে তার কী সম্পর্ক! কোথায় 
তার মর্যাদা, আর কোথায় এসব অলীক তীর, আর অলীক ভাগ্য নির্ণয়। 
rl ৩ ৩৬ Ls ৬৮৮ Us ৩৬ IS ৩1৮৪5 33 ১ শিস ৩৬ ৩ 

“ইবরাহীম তো ইয়াহুদী বা নাসারা ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম । তিনি 
মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।” 

তারপর তিনি ছবিগুলো মুছে ফেলতে নির্দেশ দেন এবং সেমতে সেগুলো মুছে ফেলা হয়। 


কা*বার অভ্যন্তরে সালাত আদায় 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার নিকট আরও বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বিলালকে সঙ্গে নিয়ে কা*বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বের হয়ে 
আসেন এবং বিলাল পিছনে রয়ে যান। এরপর আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) বিলালের নিকট 
গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কোথায় সালাত আদায় করলেন? কিন্তু তিনি কয় 
রাকাআত পড়লেন, তা তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন না। ইব্‌ন উমর (রা) যখনই কা'বায় 
প্রবেশ করতেন, তখনই তিনি কা'বার দরজা পিছনে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যেতেন এবং 
তার এবং কাবার সামনের দেয়ালের মাঝখানে তিন হাত পরিমাণ দূরত্ব থাকতো । এ অবস্থায় 
তিনি সালাত আদায় করতেন । বিলাল (রা) তাকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সালাত আদায়ের যে 
স্থানটি নির্দেশ করেছিলেন সেখানেই তিনি সালাত আদায় করতেন । 


হারিস ও আত্তাবের ইসলাম গ্রহণ 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার নিকট আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মক্কা 
বিজয়ের বছর কা'বায় প্রবেশ করেন। তখন বিলাল (রা) তার সঙ্গে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তাকে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্ব, আত্তাব ইব্‌ন উসায়দ ও হারিস 
ইব্‌ন হিশাম তখন কা'বার আঙিনায় উপবিষ্ট ছিলেন। আযান শুনে আত্বাব ইব্‌ন উসায়দ 
কললো : আল্লাহ্‌ (আমার পিতা) উসায়দকে এ সম্মানটুকু দান করেছেন যে, তাকে এটুকু শুনতে 
হয়নি, কেননা, তিনি এসব শুনলে অবশ্যই ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হতেন। 

হ্যরিস ইব্‌ন হিশাম বললো : আল্লাহর কসম! আমি যদি জানতে পারতাম যে, সে (অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌র রাসূল) সত্যবাদী তা হলে আমি অবশ্যই তার পথ ধরতাম। 

উক্ত দু'জনের কথা শুনে আবু সুফিয়ান বললেন : আমি কোন মন্তব্য করছি না। আমি যদি 
কিছু বলতে যাই, তবে এ কক্করগুলোই আমার পক্ষ থেকে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দেবে যে, আমি 
এরূপ এরূপ মন্তব্য করেছি। 
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৭০ সীরাতুন নবী সো) 


তারা এরূপ বলাবলির পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের নিকট এসে বললেন : তোমরা এতক্ষণ 
যা বলাবলি করলে, তার সবই আমি জ্ঞাত আছি। তিনি তাদের সব কথার পুনরাবৃত্তি করে 
তাদেরকে শুনিয়ে দিলেন। হারিস ও আত্তাব কালবিলম্ব না করে বলে উঠলো: 


১৬1 lis de dbl ৩ 4১ এ। 4৯০ DAES 
Jl ০১25 7 ৩৩ II 
“আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল । আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের 
কাছে কেউই ছিল না যে, বলবো.. সেই তা জেনে আপনাকে জানিয়ে দিয়েছে” । 


একটি হত্যাকাণ্ড ও রাসূলুল্লাহ্‌ কর্তৃক রক্তপণ শোধ 
সম্পর্কে আমার নিকট বর্ণনা করেন : 

আহ্মার বা'সা নামের আমাদের একজন সাহসী সঙ্গী ছিল। সে যখন নিদ্রা যেতো, তখন 
এত জোরে নাক ডাকতো যে, তার শয়নস্থল কারো নিকট গোপন থাকতো না। তাই সে যখন 
তার মহল্লায় নিদ্রা যেতো, তখন মহল্লার এক প্রান্তে গিয়ে ন্দ্রা যেতো । রাতে মহল্লায় কোন 
হামলা হলে লোকজন "হে আহমার! হে আহমার!” বলে চীৎকার জুড়ে দিতো ! সে তখন উঠে 
সিংহের মত গর্জন করতে করতে শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পড়তো । তার সামনে তখন আর কেউই 
টিকতে পারতো না! 

এক রাতের ঘটনা ৷ হুযায়ল গোত্রের কিছু যুন্ধবাজ লোক আহমার গোত্রের উপর হামলা 
করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে । তারা মহল্লার কাছাকাছি এসে পৌঁছালে ইব্‌ন আসওয়া হুযালী 
তার গোত্রের লোকজনকে বললো : ওহে! তাড়াহুড়ো করো না। আমি আগে একটু দেখে নেই, 
যদি আহমার মহল্লায় থাকে, তাহলে তাদের উপর হামলা করা সম্ভব হবে না। তবে তার নাক 
ডাকার আওয়ায গোপন থাকবে না। 

রাবী বলেন : তারপর সে ব্যক্তি মনোযোগ সহকারে তার নাক ডাকার আওয়ায শোনার 
চেষ্টা করল এবং যখন সত্যি সত্যি তার নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলো, তখন সে ওদিকে 
অগ্রসর হয়ে একেবারে তরবারি তার বুকে ঠেকালো । কিন্তু তখনও তার নাক অবিরতভাবে 
ডেকেই চলেছে। শেষ পর্যন্ত সে তার উপর হামলা করে তাকে হত্যা করে ফেলে । তারপর 
তারা আহমারের গোত্রের উপর হামলা চালালো । লোকজন চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী আহমার, 
আহমার বলে চিল্লাচিল্লি করতে লাগলো, কিন্তু আহমারের কাজ তো ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে! 
সে আসবে কোথেকে? তারপর যখন মক্কা বিজিত হলো, বিজয়ের পরের দিনের কথা । ইব্‌ন 
আসওয়া হুযালীও মক্কায় এলো । সে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিল এবং লোকজনকে নানা কথা 
জিজ্ঞাসাবাদ করছিল । সে ভয়ে ভয়ে ছিল যে, পাছে প্রতিপক্ষের লোকজন তাকে চিনে ফেলে । 
বনু খুযাআর লোকজন তাকে দেখেই চিনে ফেলে । তারা তাকে সঙ্গে সঙ্গে চুতুর্দিক থেকে ঘিরে 
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মক্কা বিজয় - ৭১ 


ফেলে। সে তখন মক্কার একটি প্রাচীর গাত্রের পাশ ঘেষে দাড়ায় । তারা তাকে জিজ্ঞাসা করে, 
ওহে! তুমিই কি আহমারের ঘাতক? সে বলল : হ্যা আমিই আহমারের ঘাতক, তাতে কী 
হয়েছে? 

রাবী বলেন: এমন সময় খিরাশ ইব্ন উমাইয়া তলোয়ার হাতে এগিয়ে এলো । সে বললো : 
এ লোকটার নিকট থেকে তোমরা সকলে সরে যাও! আল্লাহ্র কসম! আমাদের ধারণা, সেও 
চাচ্ছে যে, লোকজন তার নিকট থেকে দূরে সরে যাক। তারপর যখন আমরা লোকটির নিকট 
থেকে দূরে সরে দাড়ালাম, তখন খিরাশ তার উপর হামলা করলো এবং তার তলোয়ার খানা 
ইব্‌ন আসওয়ার পেটে ঢুকিয়ে দিল। আল্লাহ্‌র কসম! আমি যেন সে দৃশ্যটা এখনও দেখতে 
পাচ্ছি যে, তার পেটের নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে! আর তার চোখ দুটো মাথার মধ্যে 
ঢুকে যাচ্ছে। আর সে বলছে : তোমরা এ কাজটি করলে, হে খুযাআ গোত্রের লোকজন? 
অবশেষে ধপাস করে তার দেহটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। 

তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : 

০২১১ ১৩০৮১ ০২) 65 01501 ৮5 AS LDL ০০ পিসি 1১৯১)1 2০17 Al 

“হে খুযাআ গোত্রের লোকজন! এবার হত্যা হানাহানি থেকে হাত গুটিয়ে নাও! খুনোখুনি 
ঢের হয়েছে। খুনোখুনিতে কোন মঙ্গল নেই । তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছো, আমি তার 
রক্তপণ আদায় করে দেবো ।” 
মুসায়্যিব সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন খিরাশ ইবৃন উমাইয়ার 
ব্যাপারটি সম্পর্কে অবহিত হলেন, তখন তিনি বললেন : 

JED ৮০৮৮ ৩। 
“নিঃসন্দেহে খিরাশ একজন বড় খুনী ।” তিনি তার এ দোষটির কথা প্রায়ই বলতেন ।” 


কা“বার হুরমত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর খুতবা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সাঈদ আবূ সাঈদ মাকবুরী আমার নিকট আবূ শুরায়হ খুযাঈর সূত্রে 
বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন যুবায়র যখন তার ভাই আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যুবায়রের সাথে লড়বার 
উদ্দেশ্যে মক্কায় আসলেন, তখন আমি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : এসব কী হচ্ছে? 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মক্কা বিজয়ের সময় আমরা তার সঙ্গে ছিলাম । মক্কা বিজয়ের পরের দিন 
বনু খ্ুযাআর লোকজন হৃ্যায়ল গোত্রের এক ব্যক্তির উপর হামলা করে তাকে হত্য করে, অথচ 
লোকটি মুশরিক ছিল৷ তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সে সম্পর্কে আমাদের সামনে এরূপ খুতবা দেন : 
১. আসলে ইনি আমর ইব্‌ন যুবায়র ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমর ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আস। ইব্‌ন 


সুবায়রের ভাই যেহেতু উমাইয়াদের পক্ষে এবং তার ভাইয়ের বিপক্ষে ছিলেন, এজন্যই ইব্‌ন হিশাম বা 
রাবী বাক্কায়ী এরূপ ধারণা হয়েছে বলে রওযুল উনুফে সুহায়লী অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 
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৭২ সীরাতুন নবী (সা) 
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হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ্‌ তা'আলা যেদিন আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন সেদিনই তিনি 
মক্কাকে হারাম বা সম্মানিত করেছেন । কিয়ামতের দিন অবধি তা এভাবেই সম্মানিত থাকবে। 
সুতরাং আল্লাহ্‌ ও পরকালে বিশ্বাস পোষণ করে এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে এতে রক্তপাত করা 
বা তার গাছপালা কাটা বৈধ নয়। এসব আমার পূর্ববর্তী কারো জন্য বৈধ করা হয়নি, আর 
আমার পরবর্তী কারো জন্য কোনদিন বৈধ করা হবে না। এর অধিবাসীদের প্রতি (আল্লাহ্র) 
ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ শুধু এ মুহূর্তে আমার জন্যে তা বৈধ করা হয়েছে। ওহে, শুনে রাখ, 
এর বিগত দিনের মতো আবার এর মর্যাদা (হুরমত) ফিরে এসেছে । সুতরাং তোমাদের যারা 
উপস্থিত আছে, তারা যেন অনুপস্থিতদেরকে এ পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয় । সুতরাং যখন তোমাদের 
কেউ একথা বলবে যে. আল্লাহ্‌র রাসূল তো এখানে লড়াই করেছেন, তখন তোমরা জবাবে 
বলবে : আল্লাহ্‌ তার রাসূলের জন্য তা বৈধ করেছিলেন । তোমাদের জন্য তিনি তা বৈধ করেন 
নি। হে খুযাজা গোত্রের লোকজন! তোমরা হত্যা ও খুন-খারাবী থেকে তোমাদের হাত গুটিয়ে 
নাও । খুন-খারাবী ঢের হয়েছে । এতে কোন মঙ্গল নেই । তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছো, 
আমি তার রক্তপণ শোধ করে দেবো । আমার এ ঘোষণার পর যে ব্যক্তিই নিহত হবে, তার 
উত্তরাধিকারীদের দু'টি বিকল্প অধিকার থাকবে । তারা যদি চায় তাহলে তার ঘাতকের নিকট 
থেকে কিসাস গ্রহণ করতে পারবে, (খুনের বদলে খুন)। আর চাইলে তার রক্তপণও আদায় 
করে নিতে পারবে । 

এ খুতবা প্রদানের পর পরেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বনূ খুযাআর এ নিহত ব্যক্তিটির রক্তপণ 
আদায় করে দেন। 

(আবৃ শুরায়হ এর এ বক্তব্য শোনার পর) আমর বলে উঠলেন : যাও বুড়ো, তোমার কাজে 
যাও! আমরা এর হুরমত বা মর্যাদা সম্পর্কে তোমার চাইতে বেশীই অবগত আছি। কাবার 
মর্যাদা কোন রক্তপাতকারী, আনুগত্য বর্জনকারী এবং জিযিয়া দিতে অস্বীকারকারীর শাস্তি 
বিধানের অন্তরায় নয়। 

তখন আবু শুরায়হ তার জবাবে বললেন : 

es 455 401 ৪০০ 4৪। ০৮১ ০৮০ 5৪১ UE oS, উড os জে 
০০৬১ ০০1১ এ০এ। 53১ CSL ০০৯৩ aly ol 
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মক্কা বিজয় ৭৩ 


“আমি সেদিন উপস্থিত ছিলাম, আর আপনি অনুপস্থিত ছিলেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদের 
উপস্থিতদেরকে আমাদের অনুপস্থিতদের কাছে পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। 
আমি আপনার কাছে তার সে পয়গামটি পৌঁছিয়ে দিলাম । এবার আপনার করণীয় কি তা 
আপনিই বুঝুন ।” 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সর্বপ্রথম যে রক্তপণ আদায় করেন 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার নিকট এ মর্মে বিবরণ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
সর্বপ্রথমে যার রক্তপণ আদায় করেছিলেন সে হচ্ছে জুনায়দাব ইবন আকওয়া । বনূ কা'বের 
লোকজন তাকে হত্যা করেছিল । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একশ উ্ত্রী দিয়ে তার রক্তপণ আদায় করেন। 


আনসারদের আশংকা 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ সূত্রে আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ 
(সা) মক্কা বিজয় করে যখন তাতে প্রবেশ করেন, তখন তিনি সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে 
আল্লাহ্র নিকট দু'আ করতে থাকেন । আনসারগণ তা প্রত্যক্ষ করে তারা পরস্পরে বলাবলি 
করতে লাগলেন : তোমাদের কী ধারণা, আল্লাহ যখন তার ভূমি ও নগরীতে তাকে বিজয় দান 
করেছেন, তখন তিনি কি এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন? 

তারপর যখন তিনি দু'আ থেকে নিষ্তান্ত হলেন, তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন : 
তোমরা এতক্ষণ কী বলাবলি করছিলে? তারা জবাব দিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! কিছুই না। তিনি 
যখন পীড়াপীড়ি করলেন, তখন তারা সে ব্যাপারটি তাকে জানালেন । তখন নবী করীম (সা) 
বললেন : 

৮০৮১ Sly Sm ৩৯০) এ ১৬৬৩ 
আল্লাহ্‌র পানাহ্‌! জীবনে মরণে আমি তোমাদেরই সাথে থাকবো । 

মূর্তি ধ্বংস 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইবৃন শিহাব যুহরী উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
সূত্রে আমার জনৈক আস্থাভাজন রাবী মারফত আমি জানতে পেরেছি যে, মক্কা বিজয়ের দিন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার বাহনে চড়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। তিনি বাহনের উপর সওয়ার অবস্থায়ই 
বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করেন । বায়তুল্পাহ্র চারদিকে তখন শীসা বাধানো অনেক মূর্তি ছিল। 
নবী করীম (সা) তার হস্তস্থিত ছড়ির দ্বারা মূর্তিগুলোর দিকে ইঙ্গিত করতে করতে বলছিলেন : 

৩৯১১০৬ ৮৬। ০।৮৬। ৩৯১১ ৬৮। ৬ 
“সত্য সমাগত, অসত্য অপসৃত । অসত্য অপসূয়মানই বটে ৷" 

যে সমস্ত মূর্তির মুখমণ্ডলের দিকে তিনি ইশারা করেন, সেগুলো চিৎ হয়ে আর যেগুলোর 
পশ্চাতভাগের দিকে ইশারা করেন, সেগুলো উপুড় হয়ে পড়ে যায়। এভাবে সব ক'টি মূর্তিই 
মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। 
সীরাতুন নবী (সা) (৪র্থ খ্ড)___১০ 
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৭৪ সীরাতুন নবী (সা) 


তামীম ইব্‌ন আসাদ খুযাঈ এ সম্পর্কে তার কবিতায় বলেন : 
Lit sold ৯৯০৫ ০০) + es তি কি ১ 
“মূর্তিগুলোর এ পরিণতিতে রয়েছে শিক্ষা তাদের জন্য যারা এগুলোর কাছে শাস্তি বা 
পুরস্কার আশা করে ।” 


ফুযালার ইসলাম গ্রহণ 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : রাবী আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন লায়স 
গোত্রের ফুযালা ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন মালুহ বায়তুল্লাহ্‌ তওয়াফকালে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা 
করতে মনস্থ করে। সে যখন এ উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকটবর্তী হল, তখন তিনি 
জিজ্ঞাসা করলেন : কী হে, ফুযালা নাকি? 
জবাবে ফুযালা বলে উঠলো : হ্যা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ফুযালা। রাসূলুল্লাহ (সা) 
জিজ্ঞাসা করলো : মনে মনে তুমি কী বলছিলে হে? সে জবাব দিলেন : কিছু না, মনে মনে 
আল্লাহর যিকির করছিলাম । 
রাবী বলেন : তার এ জবাব শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হেসে দিলেন । তিনি বললো : আল্লাহ্‌র 
কাছে ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করো! বলতে বলতে তিনি তার পবিত্র হাত তার বক্ষদেশে 
স্থাপন করেন । অমনি তার অন্তরে শান্তির শীতল পরশ অনুভূত হয় । তারপর ফুযালা প্রায়ই 
বলতেন : 
~ ও] তাপ! এএ। nr b> ৩০৮ ০৪ সএ 8০ be 4০, 
“আল্লাহ্‌র কসম! তার পবিত্র হাত আমার বুকের উপর থেকে সরাতেই অবস্থা এমন হলো 
যে, আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় তার চাইতে প্রিয়তর আমার নিকট আর কেউই রইলো না। 
ফুযালা বলেন : তারপর আমি আমার পরিবারের কাছে ফিরে যাই এবং স্ত্রীর সাথে আলাপ 
আলোচনায় রত হই । তখন সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো : নতুন কিছু শুনাও! 
ফুযালা উত্তরে "নতুন কোন খবর নেই" বলে কবিতায় বললেন : 
1১315 401 এ Ab + 9৩ Sl ০71৮৯ JG 
০৮০১) aS pt ০৯৪০ + dss lil ly 
1১৬২ 44৯১ ci 4৮1১ + 0 lds cl) 
অর্থাৎ স্ত্রী বললো : ও হে! আমাকে নতুন কিছু শুনাও! 
আমি বললাম : না। 
তোমাকে ওসব বলতে বারণ আছে আল্লাহ্র ও ইসলামের । 
ওহে! যদি তুমি দেখতে মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের 
বিজয়ের দিন__ যেদিন মূর্তিগুলো ভেঙ্গে পড়ছিল-_ 
টুকরো টুকরো হয়ে । 
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তাহলে তুমি উপলব্ধি করতে নিশ্চয়ই, 
আর শির্কের মুখমগ্ডলকে অন্ধকাররাশি গ্রাস করে নিয়েছে। 


সাফ্ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়াকে অভয়দান 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর আমার নিকট উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) সূত্রে 
বর্ণনা করেন : সাফ্ওয়ান ইবৃন উমাইয়া জিদ্দা হয়ে জাহাজযোগে ইয়ামানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে 
বের হয়। তখন উমায়র ইব্‌ন ওহাব বললেন : হে আল্লাহ্র নবী, সাফ্ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া 
হচ্ছে তার সম্প্রদায়ের নেতা । সে আপনার ভয়ে পালিয়ে সমুদ্রে ঝাপ দিতে উদ্যত হয়েছে। তা 
শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : তাকে নিরাপত্তা দেয়া হলো । 

উমায়র বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) আপনি আমাকে এমন কোন নিদর্শন দিন, যাতে 
বুঝা যায় যে, আপনি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সো) তার এ পাগড়িটি তার 
হাতে তুলে দেন, যা পরিধান করে তিনি মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন । উমায়র তৎক্ষণাৎ তা নিয়ে 
বের হয়ে পড়েন এবং সাফওয়ানের নাগালও পেয়ে যান। সে তখন সমুদ্রযাত্রার জন্য সম্পূর্ণ 
প্রস্তুত । তখন উমায়র তাকে ডেকে বলেন : হে সাফওয়ান। আমার পিতামাতা তোমার জন্যে 
কুরবান হোক! দোহাই আল্লাহ্র! আত্মগোপন করো না! এই যে তোমার জন্যে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর অভয়নামা নিয়ে এসেছি। 

সাফ্ওয়ান বললো : তোমার সর্বনাশ হোক! তুমি আমার নিকট থেকে দূর হও! আমার 
সাথে তুমি কোন কথা বলবে না। 

তখন উমায়র বললেন : সাফ্ওয়ান, তোমার জন্যে আমার পিতামাতা কুরবান হোন! 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)! মানব জাতির সর্বোত্তম পুরুষ, 
মানব জাতির মধ্যে সর্বাধিক সদাচারী, 
মানব জাতির সর্বাধিক সহিষ্ণু পুরুষ, 
মানবকৃল শিরোমণি, 
তোমার পিতৃব্যপুত্র 
যার গৌরব তোমারই গৌরব, 

তিনিই তোমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। তখন সাফ্ওয়ান বললো : নিজের প্রাণের ব্যাপারে 
তাকে আমি ভয় করি। 

উমায়র বললেন : “তিনি এর চাইতে অনেক বেশি সহিষ্ণু, অনেক বেশি মহানুভব!' এবার 
সাফ্ওয়ান ভরসা পেলো এবং তার সাথে ফিরে চললো । শেষ পর্যন্ত সে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
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৭৬ সীরাতুন নবী (সা) 


সামনে গিয়ে দাড়াল । তখন সাফওয়ান বলল : সে (উমায়র) বলছে : আপনি নাকি আমাকে 
নিরাপত্তা দিয়েছেন। 
জবাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : সে যথার্থই বলেছে। 
সাফ্‌ওয়ান : তাহলে আমাকে দু'মাসের অবকাশ দিতে হবে এ দু'মাস ভেবে দেখি, কী 
করা যায়। 
রাসূলুল্লাহ্‌ : যাও, তোমাকে চার মাসের অবকাশ দেয়া হলো । যাতে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা 
করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পার। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার নিকট কুরায়শ বংশের জনৈক বিজ্ঞজন বর্ণনা করেন : 
সাফ্ওয়ান উমায়রকে বলেছিল : 
তোমার সর্বনাশ হোক! 
তুমি আমার নিকট থেকে দূর হয়ে যাও! 
তুমি আমার সাথে কথা বলবে না। 
কেননা, তুমি একটা আস্ত মিথ্যাবাদী 
মুহাম্মদ নিশ্চয়ই এমনটি করেন নি। (অর্থাৎ আমাকে নিরাপত্তা দেন নি) 
বদর যুদ্ধসংক্রান্ত বর্ণনার শেষভাগে আমরা এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করে এসেছি। 


মক্কার সর্দারদের ইসলাম গ্রহণ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুহরী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, উম্মু হাকীম বিন্ত হারিস ইব্‌ন 
হিশাম ও ফাখতা বিন্ত ওয়ালীদ এরা যথাক্রমে ইকরিমা ইব্‌ন আবূ জাহ্‌ল ও সাফ্ওয়ান ইবৃন 
উমাইয়ার স্ত্রী ছিলেন। এরা ইসলাম গ্রহণ করেন। উম্মু হাকীম তার স্বামী ইকরিমার জন্যে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট নিরাপত্তার আবেদন জানান । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে নিরাপত্তা দান 
করেন। পরে তিনি ইয়ামানে গিয়ে তার সাথে মিলিত হন । উম্মু হাকীম তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর দরবারে উপনীত হন। তারপর যখন ইকরিমা ও সাফ্ওয়ান ইসলাম গ্রহণ করলেন 
তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের উভয়ের পূর্বের বিবাহকে বহাল রাখলেন। 


মকা বিজয়সংক্রান্ত কবিতা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর পৌত্র সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান 
আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, হাস্সান নাজরানে অবস্থানরত ইব্‌ন যাবারীর উদ্দেশ্যে একটি 
মাত্র পংক্তি ছুড়ে মারেন, বাড়তি আর কিছুই বলেন নি, আর তা হলো : 

৮১) ১৮| ০৯৮ ৮৮৯ ০1৮7 + 4554 LINE ০৯০ এ 

“সে লোকটিকে তুমি হারিয়ো না, যার বিরুদ্ধে অন্তরে পোষণ করা বিদ্বেষ তোমাকে 
. নাজরানে নিয়ে নিক্ষেপ করেছে, যেখানে তোমাকে মানবেতর জীবন যাপন করতে হচ্ছে।” 

ইব্ন যাবা'রীর কানে তা পৌঁছতেই তিনি দৌড়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট এসে উপস্থিত 
এহন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন । ইসলাম গ্রহণকালে তিনি কবিতায় বলেন : 
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মক্কা বিজয় ৭৭ 


১৬+ 01 21০০ ৮১৩৮) ৩০০১ ০1 এ১৮৮)। ০৯৯৭ L 
হে রাজাধিরাজের প্রেরিত রাসূল! আমার রসনা তখনো সংযত ছিল, যখন আমি ধ্বংসের 
পথে ছিলাম, তখনো সে ওদ্বত্যপূর্ণ কোন কথা বলেনি । 
১১৮৮ এ ০৩ ৩ + ৯0 ৮৮৮ ঞ$ ১৬৮৪) ৩০৩ 5 
যখন আমি ধ্বংসের ও বিদ্রান্তির পথে শয়তানের চাইতেও বেশী অগ্রগামী ছিলাম । আর যে 
ব্যক্তি বিভ্রান্তির পথে অগ্রসর হয়, সে ধ্বংসই হয়ে থাকে । 
ALS atl ভে শি ক A rll, Ul ol 
এখনতো আমার অস্থিমাংস পর্যন্ত আমার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছে। তারপর 
অন্তরও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আপনি সতর্ককারী রাসূল । 
IAS 5৪ ৩ * Pl ৬০৪ না 
আমি আপনার জন্যে লুয়াই গোত্রকে ধমক লাগিয়েছি। ওরা তো সকলেই প্রতারণার 
শিকার, (তাই ঈমান আনছে না৷) 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইসলাম গ্রহণকালে যাবা'রী আরো বলেন : 
tH 31591 ০ ০015 + ১৮১১ ০৫১৩ ১৩০ তত 
নানরূপ দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ এসে আমার ন্দ্রাকে ব্যাহত করলো, অথচ রাত ছিল ভাজে 
ভাজে অন্ধকারে আচ্ছন্ন । 
১১৯০০ ০৩ শপ eS ক তি পা ৩1 ৮51 ৬ 
এর হেতু ছিল এই, আমার কাছে সংবাদ পৌছলো যে, আহমদ নবী আমাকে ভ€সনা 
করেছেন। ফলে আমার সারাটি রাত অতিবাহিত হলো এমনভাবে, যেন আমি প্রবল জ্রাত্রান্ত 
রোগী । 
er ৩:১৩ তত Sl + ৩) ৬৬ অপ ৩ ৯৬ 
হে সর্বোত্তম উ্ী আরোহী! যেগুলো ছিল উদ্ট্রের মত সবল, সুঠামদেহী ও দুর্বারগতি । 
৮০১ Dal এট 01১1 ০৮০1 + sil এএ। ০০ | 
বিভ্রান্তির ঘৃর্ণাবর্তে হাবুডুবু খাওয়া দিনগুলোতে আমার কৃত অপরাধগুলোর জন্যে আমি 
আপনার কাছে লজ্জিত ও অনুতপ্ত। 
১১ le orbs tr * ২৯ SH ৮৮ rll 
যে দিনগুলোতে একদিকে সাহম গোত্রের লোকজন আমাকে একটি ভ্রান্তিপূর্ণ পদক্ষেপের 
জন্যে উৎসাহিত করতো, আর মাখযূম গোত্রীয়রা আরেকটি ভ্রান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে । 
er প৯৮3 2৯৭1৮ ₹ ৮১১৪১ Spl oll 215 
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৭৮ সীরাতুন নবী (সা) 


যখন আমি আমার নিজের ধ্বংসের উপাদান নিজেই প্রস্তুত করে চলেছিলাম, আর বিভ্রান্ত 
প্রথত্রষ্ট লোকদের ভ্রান্তিই আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ধ্বংসের পথে, অথচ তাদের ব্যাপার ছিল 
একান্তই অলক্ষুণে । 
(৮১০৯০ ১১4) ৮০০০০) Ab + ০৩স০ SIU ০০12৮ 
আজ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি আমার অন্তরে ঈমান এনেছে, আর এ ব্যাপারে ক্রটি- 
বিচ্যুতিকারী হচ্ছে হতভাগ্য । 
esos Em ৮131৮5১১৩০9 lhl ৮০৮ 
বৈরিতার যুগের অবসান ঘটেছে এবং তার হেতুসমূহও আজ শেষ হয়ে গেছে। এখন 
আমাদের মধ্যকার সৌহার্দ সম্প্রীতি এবং প্রজ্ঞা আমাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। 
err Dh BE AL; + ৮১১৬ ৬01) এএ ৬০৩ AEG 
আমার পিতামাতা উভয়ে আপনার জন্যে কুরবান হোন! আপনি আমার ক্রটিবিচ্যুতি ক্ষমা 
করবেন । কেননা, আপনি দয়ালু এবং রহমত আপনার প্রতি বর্ষিত হয়েছে। 
১০ ৮৬১০1 ০৪১ + ৮১৩ ৬০০) পি ৩০ ৬০৪ 
আপনার মধ্যে রাজাধিরাজ আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ইলমের নিদর্শন রয়েছে । আপনি প্রোজ্ভবল-দীপ্ত। 
আপনার মাধ্যমে নুবৃওয়াত ও রিসালতের সীল লেগে গেছে। আর এ সীল স্বয়ং আল্লাহই 
লাগিয়েছেন। 
৮১২৮ JN ০৩০১ ০০ * bn dsl 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে সন্ত্রম ও মর্যাদার প্রীতিপূর্ণ নিদর্শন দান করেছেন, আর 
আল্লাহ্র নিদর্শন মহান ও মাহাত্ম্য পূর্ণ । 
শই Ul ১ ০1১৩৯ + ৩১৩৩ ৬৪১ 91 ই ১ 
আর আমি এ মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনার আনীত ধর্ম সত্য ও হক এবং গোটা মানব 
জাতির মধ্যে আপনার ব্যক্তিত্ব অনন্য । 
LS lal এ ME ক ৪৪৮৭০ iol 01 ও abl, 
আল্লাহ্‌ স্বয়ং সাক্ষ্য দেন যে, আহমদ মুস্তাফা (সা) পুণ্যবানদের মধ্যে অত্যন্ত মান্যবর ও 
মর্যাদাশীল। 
79১1 ১১ ৪ ০০০ t+ ৮১৬ ৩০ 4৬ ১৮ 
তিনি এমন এক সাহসী সর্দার, যার ভিত্তি হাশিম বংশ থেকে উদ্গাত। তিনিই মূল। তিনিই 
শাখা । এর উভয়ের অবস্থান অনেক ‘উর্ধে । 
ইব্‌ন ‘হিশাম বলেন : অনেক কাব্যবিশেষজ্ঞের মতে এ কবিতাগুলো যাবা'রীর হতেই 
পারে না। | 
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মক্কা বিজয় ৭৯ 


কুফ্রীতে অবিচল হুবায়রা ও তার কবিতা 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ মাখযূমের হুবায়রা ইব্‌ন আবূ ওহাব কুফরীর উপর অবিচল 
থেকে কাফির অবস্থায়ই মারা যাঁয়। আবূ তালিব দুহিতা উন্মু হানী, যার আসল নাম ছিল হিন্দ, 
তিনি ছিলেন তার স্ত্রী । উম্মু হানীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শুনে হুবায়রা তার কবিতায় বলে : 
হিন্দ কি তোমার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল? 
নাকি তার বিচ্ছিন্রতার আবেদন তোমার কাছে এলো? 
বিপদ-দুর্যোগ এভাবেই আসে-যায় । নাজরানের এক সুরক্ষিত মযবুত দুর্গ শীর্ষে__ 
যেখানে আমি রাত্রিযাপন করছিলাম, 
তার কাল্পনিক মূর্তি আমার নিকট চলে এলো-__ 
একটি রাত যেতে না যেতেই, 
আর তা বিন্দ্র রাখলো সারারাত ধরে আমাকে । 
শপথ সে ভ৫সনাকারিণীর-_ 
যে এক রাতে উঠে আমাকে ভ€সনা করছিল। 
আর সে যখন আমাকে ভর্ননা করছিল 
তখন সে ছিল চরম বিভ্রান্তির শিকার । 
সে আমাকে বলছিল : 
আমি যদি আমার গোত্রের আনুগত্য করি 
(অর্থাৎ কুফরী অবলম্বন করে থাকি) 
তা হলে আমি নাকি ধ্বংস হয়ে যাবো, 
রর অথচ তার বিরহ ছাড়া আর কিছুই আমাকে ধ্বংস করতে পারবে না। 
আমি এমন এক গোত্রের লোক___ 
যখন তার সংগ্রাম সাধনা তুঙ্গে থাকে 
তখন তার অবস্থা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠে। 
তখন আমি আমার গোত্রের প্রতি 
একাত্মতা ও সমর্থন ঘোষণা করে___ 
তাদের পাশে দাড়িয়ে যাই, 
যখন তাদের সংগ্রাম চলে-__ 
দীর্ঘকায় বল্লম বর্শার ছায়াতলে । 
আর যখন তাদের হাতে তলোয়ার হয়ে যায় খেলনা স্বরূপ, 
যেন শিশুদের হাতের রুমাল। 
যা তারা একে অপরের গায়ে ছুড়ে মারে, 
আর তলোয়ারের ছায়াতলেই কাটে তাদের জীবন। 
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চাও সীরাতুন নবী (সো) 


আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি ওসব বিদ্বেষপরায়ণদের, 
আর তাদের বিদ্বেষপূর্ণ আচরণকে। 
আমার ও আমার পরিবার পরিজনের জীবিকা তো 
আল্লাহরই হাতে । (ওদের হাতে নয় 
তাই ওদেরকে আমি পরোয়া করি না৷) 
কোন ব্যক্তির তাৎপর্যবিহীন কথাবার্তা হচ্ছে এরূপ, 
যেরূপ তীর চালানো, যাতে ফলা নেই। 
তাই, তুমি যদি মুহাম্মদের ধর্মের আনুগত্য 
কর, তার সংগে আত্মীয়তার সম্পর্ক 
বজায় রাখার চেষ্টা কর। 
তা হলে দূরবর্তী এমন কোন পাহাড়ে চলে যাও, 
যেখানে গোলাকৃতির ধূলাধূসরিত কন্কররাজী রয়েছে, 
আর যেখানে তোমার নামগন্ধ নেই । 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এক বর্ণনায় মূল আরবী কবিতায়__-($)৮৯ ৬৮০ »০৯১। ০০০১ এর 
স্থলে আছে : > ০ "৬১১1 ০০১ অর্থাৎ মুহাম্মদের ধর্মের আনুগত্য গ্রহণের মাধ্যমে 
তুমি) তোমার পক্ষ থেকে আত্মীয়তা বন্ধন ছিন্ন করলে___(আমার সাথে)। 


মক্কা বিজয়ের দিন উপস্থিত মুসলমানদের সংখ্যা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মক্কা বিজয়ের সময়ে উপস্থিত মুসলমানদের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে দশ 
হাজার ছিল। . 

বনু সুলায়মের - সাত শ' জন। কেউ কেউ এ সংখ্যা এক হাজার বলেছেন । 

বন্‌গিফারের -চার শ' জন। 

আসলাম গোত্রের - চার শ' জন। 

মুযায়না গোত্রের - এক হাজার তিন জন। 

অবশিষ্ট সকলেই ছিলেন কুরায়শ, আনসার ও তাদের মিত্র এবং আরবের তামীম, কায়স ও 
আসাদ গোত্রের লোক। 


মক্কা বিজয়কালীন হাস্সান ইব্‌ন সাবিতের কবিতা 
কথিত আছে যে, হাস্সান ইব্‌ন সাবিত আনসারী (রা) মক্কা বিজয়েরর দিন এ কবিতাটি 
আবৃত্তি করেছিলেন : 
১১৬ Wi Lic lx ০1585 শ৩৯। 55585 
যাতুল আসাবি ও জাওয়া থেকে শুরু করে আযরা পর্যন্ত কোথাও কোন মঞ্জিলে কোন 
জনমানব নেই । | 
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মকা বিজয় ৮১ 


sally ০০১০1 কত # ৮ ৮৮৬৮০ 2 ৩ ১৬১ 
(বনু আসাদের শাখাগোত্র) বনূ হাস্হাসের বাড়িঘর এখন ধু-ধু প্রান্তর । বায়ু ও বৃষ্টি 
এন্ুলোর নাম নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দিয়েছে। 
ss পম ৩৯১৮ ৬১৬ + পাল 20153 SU 
অথচ একদা এখানেও ছিল সমব্যথী, সহমর্মী। আর তাদের চারণক্ষেত্রেও বিচরণ করতো 
দলে দলে উট ও বকরী। 
cals 101 5১৪ + it ৩ ৩শি১ ০৯ tS 
এখন তার কথা ছেড়ে দাও, বল দেখি আমার প্রেমাম্পদের কল্পনার কী হবে, যে গভীর 
রাতে এসে আমাকে জাগিয়ে তোলে । 
| ci ৩৮ ৩8 তাও ঈ এপি Sl) 
(আমার প্রেমাম্পদ স্ত্রী) শা"ছার জন্যে শত্রুর রক্তপিপাসু ও প্রাণের বৈরী তীর রাখা রয়েছে । 
কিন্তু তাকে হত্যার মাধ্যমে তার অন্তরের শান্তিলাভ কোনদিনই ঘটবে না। 
৮৩১০5 দল ৩১৩ + ৮15 ও তে মস ১৬ 
(তারজন্য আমার সে প্রেম) জর্দানের 'বায়তে-রাসে' তৈরী মদের ন্যায়, 
যা মধু ও পানির মিশ্রণে তৈরী । 
১1541 0191 ৮৪৪ ৩৯ ৯ ৩৪555 SLASH 
যেদিন মদের গুণাগুণ আলোচনা করা হয়, 
সেদিন এগুলো থেকে সুঘাণ বের হয়। 
১০৩. 91 ৬৯০ ৩৬ 12 ltt is 
আমরা তাকে ভ€সনা করি, আর তা পরিপূর্ণ 
হয় যখন এর সাথে থাকে চড়-থাপ্পড় অথবা গালমন্দ । 
Ul ope ৩ ও ক Sb উল nr: 
আমরা সে মদ পান করি, যা আমাদের 
বাদশাহ ও সিংহের সাথে সাক্ষাৎ করতেও বাধা দেয় না। 
1১5 ৯০ Ll + bsp শি 01 ৩৬৯ bs 
আমরা যেন আমাদের ঘোড়াগুলো হারিয়ে ফেলি, 
যদি তোমরা সেগুলোকে “কিদায়” ধূলি ওড়াতে না দেখো । 
LBL LN 51 Ae + ৩৬৬৪৮ oN ৮০ oj 
এমন অবস্থায় যে, সেগুলো লাগামের বশ মানতে চায় না__ 
আর সেগুলোর কাধে রয়েছে তৃষ্ণার্ত তীর । 


১ কার নিকটবর্তী একটি স্থান । 


, সীরাতুন নবী (সা) (৪র্থ খণ্ড)--১১ 
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৮২ সীরাতুন নবী (সা) 


cl LL ০৪১৮৩ + 170৮ ১১৬৯ এ 
আমাদের ঘোড়াগুলো (মক্কা বিজয়ের দিন) একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দিতায় লিপ্ত হয়েছিল। 
আর মহিলারা তাদের ওড়না দিয়ে সেগুলোর ধুলোবালি ঝেড়ে দিচ্ছিলো । 
১৪] ০৮১13055816) ০০৪৪ 51৯০০ Ll 
সুতরাং হয় তোমরা আমাদের পথ ছেড়ে দাও, আমরা উমরা আদায় করবো, বিজয় সম্পন্ন 
হবে এবং পর্দা উঠে যাবে। 
222 ৩০ এ Dl ক ০১৫ ১১৩০) bol Nl 
নচেৎ যুদ্ধের কষ্ট বরণের জন্যে তৈরী হও। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাতে যাকে ইচ্ছা সাহায্য 
করবেন। 
“৩ এ) ০৭ ৮৭। 2373৯ dll, on 
আল্লাহ্র দূত জিবরাঈল (আ) আমাদের মধ্যে রয়েছেন। রূহুল কুদ্দস বা পবিত্রাত্মা 
জিবরাঈলের সমকক্ষ আর কেউই হতে পারে না। 
১১৩০ 31 341 1৮০ lc li; 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন : আমি আমার বান্দাকে রাসূল করে পাঠিয়েছি । তিনি সত্য 
বলবেন । যদি আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, (তবেই মুক্তি)! 
১০553317৯58 AS 4 ১০০ Ip a oa 
আমি তার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছি। সুতরাং তোমরাও দাড়িয়ে তার সত্যতার সাক্ষ্য দাও. 
কিন্তু তোমরা বললে £ঃ না, আমরা তা করবো না এবং আমরা তা চাইও না। 
01 ৬০০০ ১০৪০১ ৮৯ 1০৯ ox ০৩ AIJG, 
আর আল্লাহ্‌ তা'আলা বললো : আমি আমার বাহিনীকে প্রেরণ করেছি। তারাই হলো 
সাহায্যকারী । তাদের কাজই হলো দুশমনের মুকাবিলা করা । 
bs 1005 এ তত ০০ ৩৮১৮ 45 ৬ 
মাআদ গোত্রের পক্ষ থেকে প্রতিদিনই আমাদের জন্যে রয়েছে গালিগালাজ, যুদ্ধবিগ্রহ 
অথবা কটাক্ষ ও নিন্দা। 
Ll 4৩০ iw ras + ০৩৯ ৩৮ ০1৯৮ ৮৪০ 
এজন্যে যারা আমাদের কুৎসা ও নিন্দা করে, আমরা আমাদের কাব্য দ্বারা তাদের ফয়সালা 
করে দেই। আর যখন রণক্ষেত্রে রক্তের নদী প্রবাহিত হয়, তখন আমরা তাদের প্রতি 
তলোয়ারের আঘাত হেনে থাকি। 
৮৬1 Fp ১৪০ এ সি ৩৬৬৮ হা তত YI 
ওহে! আবূ সুফিয়ান__যে আত্মগোপন করে রয়েছে এবং এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে সময় 
কাটাচ্ছে, তাকে আমার পক্ষ থেকে পয়গাম পৌছিয়ে দাও__ 
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মক্কা বিজয় ৮৩ 


SUNIL SS all acs x 5 4৮৪০ ৬৮ ৩৬ 
যে, আমাদের (আনসারদের) তরবারি মক্কা বিজয়ের দিন তোমাকে একটি তুচ্ছ দাসে 
পরিণত করেছে এবং বনু আবদুদ-দারের সর্দাররা মর্যাদার দিক থেকে একেবারে বাদী দাসীর 
পর্যায়ে চলে গিয়েছে। 
১1১41 41১ ১ 44]। ০০১ Hac sls lh ০১৮৯ 
তুমি মুহাম্মদ (সা)-এর নিন্দা করেছো, আর আমি তার পক্ষ থেকে জবাব দিয়েছি। আর 
আল্লাহ্র নিকট এজন্যে রয়েছে প্রতিদান । 
LIS SI US iH ১৮৪৪০ ৯০ ০13 ১5 
ওহে, তুমি কি তার নিন্দা করো, অথচ কোনমতেই তুমি তার সমকক্ষ নও? সুতরাং 
তোমাদের দু'জনের মধ্যে উত্তম জনের জন্যে তোমাদের অধম জন কুরবান হতে পারে । (অথাৎ 
মুহাম্মদ (সা)-এর জন্যে তুমি আবূ সুফিয়ান কুরবান হতে পারো ।) 
Gl এএ। তা ম ৬৮1৮ ৬০৬০ ০৯৯১ 
তুমি এমন এক মহামানবের নিন্দা করেছো, যিনি বরকতময়, পুণ্যবান একনিষ্ঠ মুসলিম 
এবং আল্লাহ্‌র আমানতদার- যার স্বভাবই হচ্ছে বিশ্বস্ততা । 
ely ১০ 5 i 3 ক পি এ0। 1৯০ এ ৩ 1 
এ ব্যক্তি কি কখনো রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রশংসাকারী ও তার সাহায্যকারীর সমমর্যাদা 
সম্পন্ন হতে পারে__যে তার নিন্দা করে থাকে? 
১৩১০ ১৯৮০ ৮৪০৭ * ০৮০০০ ৯৪1) ১1 ৩১ 
ওহে, শুনে রাখো, নিঃসন্দেহে আমার পিতা এবং তারও পিতা এবং আমার মান-মর্যাদা 
সবকিছু মুহাম্মদ (সা)-এর মান-মর্যাদাকে তোমাদের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করার জন্যে রক্ষাকবচ 
স্বরূপ । 
YA ১১০০১ Gm ক ০০৪ Se ৮ 
আমার রসনা শাণিত তলোয়ারসম, তাতে কোন ক্রটি নেই । আর আমার সমুদ্র এমন-ই. 
যাতে বার বার বালতি পড়লেও তা তার পানিকে ঘোলা করতে পারবে না। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা) মক্কা বিজয়ের দিন এ কবিতাটি আবৃত্তি 
করেন । 
কোন কোন বর্ণনায় 5 ৮০০3 ০০০ ৬১১) 
খর স্থলে আছে : 45 ৬০ ১০৬ si 
অর্থাৎ আমার রসনা এমনিই এক অবিশ্রান্ত শাণিত তলোয়ার _যাতে নেই কোন অবসাদ 
ৰারান্তি । 
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৮৪ সীরাতুন নবী (সা) 


আমার নিকট যুহরী (র) সুত্রে এ বর্ণনা পৌছেছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) দেখতে 
পেলেন যে মহিলারা তাদের দোপাট্টা দিয়ে ঘোড়ার মুখের ধূলি ঝেড়ে দিচ্ছে, তখন তিনি আবু 
বকর (রা)-এর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন । 


আনাস ইব্‌ন যুনায়মের কবিতা 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আনাস ইব্‌ন যুনায়ম দায়লী- রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট ওযর পেশ 
করে আমর ইব্‌ন সালিম খুযাঈ-এর নিম্নের কবিতাটি বলেন : 
Ail এ) 5১ ret DU bes nl এ SA SH SSI 
আপনি কি সেই সত্তা, যার হিদায়াত দ্বারা মা'আদ গোত্রের লোকজনকে সরল পথ প্রদর্শন 
করা যেতে পারে । বরং আল্লাহ তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন । আর আল্লাহ আপনাকে 
বলেছেন আপনি সাক্ষী থাকুন। 
LAr de ৪৮৯5251521৬ ES SH SU acl Ls 
কোন উষ্থ্রাই এমন কোন সওয়ারকে তার হাওদাতে করে বহন করেনি, যিনি মুহাম্মদ (সা) 
থেকে অধিকতর পূণ্যবান, অধিকতর অঙ্গীকার পালনকারী__ 
4 LDA 0১12 ₹* NU ils ০৯ এ S| 
যিনি মুহাম্মদ (সা)-এর চেয়ে মঙ্গলের অধিকতর প্রেরণা দানকারী, তার চেয়ে বেশী দাতা, 
যখন যুদ্ধ বাধে, তখন তিনি এমন দ্রুত চলেন, যেমনটি চলে শাণিত ভারতীয় তলোয়ার । 
2 9৮0] ৮15) ৮5০15 + list LS ৬০ ১ Sly 
নিজে ব্যবহার না করেই যিনি বহুমূল্য ইয়ামানী চাদর অন্যকে পরিয়ে দিতে সর্বাধিক 
তৎপর এবং দ্রুতগামী বহুমূল্য ঘোড়া দানের ক্ষেত্রে যিনি তার চেয়ে বেশী পারঙ্গম । 
১০৩ ৮৬ ৬০৩53 0) + 5০০৩ DAML পিস ও 
হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি জেনে নিন, আমার আপনাকে ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই, 
আপনি এমনিভাবে আমার পূর্ণ সত্তার উপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছেন । আর আপনার 
হুশিয়ারি যেন সাক্ষাৎ হাতে ধরা । 
০৩০৪ ত্রিশ তত ৩৬ ৪ ক 535 ৩০। এএ। ০৯৮০ শি 
জেনে নিন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি নিম্নভূমি ও উচ্চভূমির সকল বাড়ির উপরই ক্ষমতাবান 
(অর্থাৎ সবই আপনার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ।) 
১০১০ IS LASS ০১১৬৭] on * ৮২১০ SS SVU ০০০ 
আপনি জেনে নিন, আমরের বাচ্চার দলের লোকজন হচ্ছে এসব লোক, যারা মিথ্যাচারী 
এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী। 
Sx 321 1৮৮৮ এ 9 + Sp si এ। ০৮০ 1৮55 
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মক্কা বিজয় ৮৫ 


তারা রাসূলূল্লাহ্‌কে বলেছে যে, আমি নাকি তার নিন্দাবাদ করেছি। যদি তা সত্য হতো, তা 
হলে আমি যেন নিজ হাতেই নিজেকে বেত্রাঘাত করতাম । (অর্থাৎ তা হতো আমার নিজ হাতে 
নিজেকে বেত্রাঘাত করা তুল্য ৷) 
১০০19 304 Y ০ pel ক 71 529 ০০ এ SS 
অবশ্য একথা আমি বলেছি যে, এসব কিশোর তরুণদের মায়েদের জন্য সর্বনাশ, যারা 
চরষ ভাগ্যবিড়ম্বিতরূপে মারা গেছে। যাদের মধ্যে ছিল না কোন সম্ভাবনা বা সৌভাগ্য । 
SA ৮০৮ ০১০ US * ELS I ৪৩০০০ 
তাদেরকে এমন সব লোকেরা ধ্বংস করেছে, যারা তাদের প্রাণের বিনিময়েও এদের 
রক্তপণ শোধের ক্ষমতা রাখে না। (অর্থাৎ তারা তাদের সমকক্ষ নয়) এজন্যেই আমি অশ্রু 
বহাচ্ছি এবং শোকাকুল ও উদ্বিগ্র হচ্ছি। 
১১৬৮ 241১ 401 ০৫৪ law ১৪৩ ভিড ও ০৮৮৯ 4৪৪ 
ull Yl ৯1৯১5 ৬৮9 ৯53 m3 
আপনি নিঃসন্দেহে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেছেন, যদি আপনি চেষ্টিত হয়ে থাকেন আবৃদ ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ্‌, মুহাব্বিদের কন্যা, যুওয়াইব, কুলসূম ও সালমাকে উপর্যুপরি হত্যা করতে । তাদের 
জন্যে আমার চোখ যদি অশ্রু নাও বহায়, অন্তর তো বাথিত হবে অবশ্যই । 
১০০৬ ৬১০ 4৯০ ১৯13 AS জী তালু তাও ভা 
আর সালমা! সালমা হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি__যার সমকক্ষ এবং যার ভাইদের সমকক্ষ 
কোন ব্যক্তি হতে পারে না। আর রাজা বাদশাহ্‌রা কি দাসদের মতো হয়? (কখনো তাদের 
মর্যাদা এক হতে পারে না) 
২৮০19 1 ৬ us ০০০৯ * ৩১33 ৮9 ১) 2৬ 
আর না আমি কোন দীনের পর্দা ছিন্ন করেছি, আর না কাউকে হত্যা করে, রক্তপণের 
দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছি। আপনি বাস্তব জগৎকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সুসম পথ অবলম্বন 
করুন! 
বুদায়ল ইব্‌ন আব্দে মানাফের জবাবী কবিতা 
বুদায়ল ইব্‌ন আবৃদ মানাফ ইব্‌ন উম্মু আসরাম জবাবী কবিতায় বলেছেন : 
dass SEs Sl Lac YU ৬৩ 4৯০৩ ০১১ wl SY 
আনাস ইব্ন যুনায়ম রানের জন্যে কান্নাকাটি ও আহাজারী করেছে, আর সে আহাজারীতে 
সে খুব শোরগোল করেছে। তার এজন্যে কান্নাকাটি করাই উচিত ছিল যে, আদী গোত্রের 
ক্ক্তপণ বৃথা গেল। 
১৩১০ ৮৮৯ 2৩৪২ ১1 das ক Ws 2A ৮ bl SSS 
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৮৬ সীরাতুন নবী (সা) 


তুমি আবূ আবৃস গোত্রের জন্যে "কান্নাকাটি করেছো । কেননা, তাদের রক্তপণ গ্রহণের 
জন্যে তুমিই ছিলে রক্তসম্পর্কে নিকটবর্তী । এখন যে তুমি ওযর পেশ'করছো তা এজন্যে যে, 
এখন আর কোন যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলনকারী কেউ নেই । 

৮৯১ Ib rE ০ 01 + 9 pS em pall 
ংশের লোক, এঁদের আভিজাত্য সম্পর্কে যাকেই জিজ্ঞাসা কর না কেন, সে-ই তা বলবে, 
এদের মধ্যে নুফায়ল ও মাআবাদের মত লোকেরাও ছিলেন। 

aS ln ০ 01১ ৮৪9৩ ₹ 5 ১০৮০১ iD 
এমতাবস্থায় তাদের জন্যে যদি তোমাদের অশ্রু প্রবাহিত হয়, তাহলে তোমাদেরকে 
তিরস্কার করা চলে না। আর যদি চোখ অশ্রু নাও ঝরায়, তা হলে কমপক্ষে তোমাদের অন্তর 
তো ব্যথিত হওয়া উচিত । 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : উক্ত পংক্তিগুলো তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ । 


বলেন : 
১১৬ poi 29 ক 0 Ib 
মুযায়না গোত্র এবং সুলায়ম গোত্রের শাখা বনু খুফাফ সাত সকালে প্রতিটি রাস্তায় ছাগপাল 
নিয়ে মাঠে গমনকারীদের পথরোধ করে দীড়ালো। 
Sid al dl dl Sn Sm lS? 
নবী করীম (সা)-এর মক্কা বিজয়ের দিন আমরা হালকা ধরনের তরবারি দিয়ে তাদের 
গর্দান উড়িয়েছি। 
Sl ৬২০ ৬২ ৩০ ১৪1১ + ৮৪৩ ES 
সুলায়ম গোত্রের সাত শ' এবং বনী উসমান তথা সুযায়না গোত্রের পূর্ণ একহাজার লোক 
নিয়ে অতি প্রত্যুষেই আমরা ঝাপিয়ে পড়লাম তাদের উপর । 
SEU Al 53 + labs Lye SSI & 
তলোয়ারের আঘাতে আঘাতে এবং বর্শা বল্পম ও হান্ধা তীর নিক্ষেপ করে আমরা তাদের 
স্বন্ধসমূহ জর্জরিত ও রক্তাক্ত করে দিচ্ছিলাম । 
Spl SIMS LS + ৩০ W Sill 0 SS 
সারিসমূহের মধ্য দিয়ে পালকবিশিষ্ট তীরসমূহ এমন দ্রুতবেগে শন্‌ শন্‌ আওয়াজে এগিয়ে 
যাচ্ছিল যে, সে আওয়াজ স্পষ্ট শুনা যাচ্ছিল। 
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মক্কা বিজয় ৮৭ 


SUD 4১১৪ Cll ক সিটি এ ১৩৪৭১ ৮ 
আমরা যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলাম, তখন আমাদের অশ্বগুলো উত্তমরূপে সোজা করা 
বল্লমসমূহ নিয়ে চক্কর দিতে থাকে । 
০১৬4 ০1০ ০৮১৪ nl + Lei ৩৪ ৮৮৩ আও 
তারপর আমরা আমাদের ইচ্ছামত গনীমতের মাল নিয়ে ফিরে আসলাম । পক্ষান্তরে তারা 
ঠিক তার উল্টা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল । 
১৮৮০ ৩ ৬ 0৪1৮ ক ৩৩ এ০। ০৮০ ৪913 
আর আমরা আল্লাহ্‌র রাসূলকে প্রদান করলাম আমাদের অঙ্গীকার অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নির্মল 
অন্তরে । 
Slab be tod ম- + ls IE ae ২) 
যখন যুদ্ধের দিন তারা আমাদের বক্তব্য শুনতে পেলো, তখন তারা আমাদের থেকে দূরে 
চলে যেতে মনস্থ করলো । 


ইব্‌ন মিরদাসের কবিতা 
ইব্ন হিশাম বলেন : মক্কা বিজয়কালে আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস সুলামী নিম্নের পংক্তিগুলো 
বলেন : 
ee ০) এ ES Dl আশি Spr Sm ৩৩ 
মুহাম্মদ (সা)- এর বিজয়ের দিন, মক্কায় আমাদের একহাজার চিহ্নিত বীরপুরুষের পদভারে 
মন্ধাভূমি প্রকম্পিত হয়। 
sie UL Ss + ll Los dr lr 
তারা আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন এবং তার বিজয়ের দিনগুলোও 
তারা প্রত্যক্ষ করেছেন। যুদ্ধের দিন তাদের নিশান ছিল সবার আগে । 
las nN ০০ ৯ ll 4১০ ০ 
যে সংকীর্ণ স্থানে তাদের যুগল পদসমূহ জমে যেতো, সেখানে শত্রুপক্ষের লোকদের 
মুণ্ডসমূহ মাকাল ফলের মতো ঝরে পড়তো । 
৮৯১১। ১৩০৮1 UE E> + তি এ কিস ০০ 
এর আগে এ পদসমূহের ভারে নজদভূমিও প্রকম্পিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ হিজাযও 
তাদেরকে তার নিজের দিকে আকর্ষণ করেছে। 
৮৮৮ es 0 Sm পি 455 এ শি এ, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা হিজায-ভূমিতে তাকে (অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-কে) ক্ষমতাসীন করেছেন । 
রিট জারা টিভির রন আমাত হন 
করে দিয়েছে। 
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৮৮ সীরাতৃন নবী (সা) 


era? PLO ০ Shox ০০০০ ৮০৬৬ ৮৮৬০ ১৯০ 
সর্দারী ও নেতৃত্বের যোগ্যপাত্র, তাদের নাক তথা মর্যাদা সমুন্নত । সদাচার ও মহানুভবতায় 
তারা অভ্যন্ত এবং অত্যন্ত বদান্যশীল। 


ইব্‌ন মিরদাসের ইসলাম গ্রহণ 
ইব্ন হিশাম বলেন : কতিপয় কবিতা-বিশারদ আমার নিকট আব্বাস ইব্ন মিরদাসের 
ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তার. পিতা মিরদাসের একটি মূর্তি ছিল। 
আর তা ছিল পাথরের তৈরি । তার নাম ছিল যিমার। মিরদাস তার পূজা করতেন। একদা 
মিরদাস পুত্র আব্বাসকে বললেন : বৎস, মূর্তি দেবতা যিমারের পূজা আরাধনা কর। সে-ই 
তোমার কল্যাণ অকল্যাণ করে থাকে । এদিকে আব্বাস একদিন যখন যিমারের কাছেই অবস্থান 
করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তিনি এ মূর্তির পেট থেকে জনৈক নকীবকে এরূপ কবিতা বলতে 
শুনতে পান: 
lb osu +» ESD 
০ ৩০ sll 
sl IS + I Ee ০৮৮০ ০ 52)! 
সুলায়মের সকল গোত্রকে বলে দাও, যিমার ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং মসজিদওয়ালারা 
জীবন লাভ করেছে । মারয়াম তনয়ের পর যিনি নবৃওয়াত ও হিদায়াতের উত্তরাধিকার লাভ 
করেছেন, কুরায়শের সে মহান ব্যক্তি হিদায়াতপ্রাপ্ত। যিমার ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, অথচ মুহাম্মদ 
(সা)-এর কাছে কিতাব নাযিল হওয়ার পূর্বে সে পূজিত হতো । 
তখন আব্বাস যিমারকে পুড়িয়ে দেন এবং নবী করীম (সা)-এর কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ 
করেন। 


জা“দা ইব্‌ন আবদুল্লাহর কবিতা 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : বনু খুযাআর জা'দা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ মক্কা বিজয়ের দিন নিম্নলিখিত 
পংক্তিগুলো বলেন : 
০0০১-4০-1৯ এ ৩৭ + ০৮৬ ৮৮৪ ৯০১ ৮৪ ৩ অর | 
০০ * ৮১১০০ 91 dol 
যুদ্ধক্ষেত্রে কা'ব ইব্‌ন আমরাকে কি আমি নির্ধারিত মৃত্যুর জন্যে ভুল দাওয়াত দিচ্ছি? (না, 
রং) যমীন ও আসমানের পক্ষ থেকে তার জন্যে এটা সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে যে, 
তুমি তাকে রাতের বেলা বিনা অস্ত্রে বধ করবে। 
| ১১৬ ০৪১৯০১০ Lily + ০৯৮১5 ৩০০ এ ০৯১১ 
আমরা হচ্ছি সে সব লোক, যাদের ঘোড়াসমূহ গাযালে পথরুদ্ধ করে দিয়েছে এবং লিফ্ত 
ও ফাজ্জে তালাহ্‌ নামক স্থানগুলোও আমরা অবরুদ্ধ করে রেখেছি। 
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মক্কা বিজয় * ৮৯ 


(৮) ১৮4৯ ৩ ৯০৮৪ ৬3১ ক Hoe 0৮১17015153 ৮ 
আমরা মুসলমানদের পিছনে এক বিরাট বাহিনীকে সক্রিয় করে তুলেছি। যাতে আমাদের 
দৃঢ়বাহুর অধিকারী অশ্বারোহী এবং অসংখ্য বল্পম রয়েছে। 
তার এ পংক্তিগুলো আরো অনেক -পংক্তির মধ্যকার একাংশ মাত্র। 


বুজায়দের কবিতা 
Sloat nl, ক Lan lS) 
আমাদের সাহায্যার্থে আল্লাহ্‌ মেঘমালা সৃষ্টি করেছেন__যা যমীনের উপর স্তরে স্তরে 
সজ্জিত রয়েছে। 
৬০৬১ ০৮ ০ তে sloi +e Lee ১০০৮ ০১৯৪ 
আর আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন এমন স্থানে হিজরত, যেখানে 
আমাদের কাছে কিতাব এসেছে উত্তম শ্রুতি লিখিয়ে ও উত্তম লিখনের মাধ্যমে । 
৬০1১)। ৯৭৬1) Ia) * 2০১৬ Sib এছ ৩০১ 
দ্বারা রক্তশোধ করতে পারি। 


মক্কা বিজয়ের পর খালিদের বনু জুযায়মা গোত্রে গমন এবং 
খালিদের ভুলের প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে আলীর যাত্রা 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) (মক্কা বিজয়ের পর) আল্লাহ্র পথে লোকজনকে 
আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে মক্কার আশে পাশের এলাকাসমূহে কয়েকটি জামাআতকে প্রেরণ 
করেন। তিনি তাদের যুদ্ধের আদেশ দেননি । এসব জামাআতের মধ্যে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ 
(রা)ও ছিলেন। তিনি তাকে তিহামার নিম্নাঞ্চলে মুবাল্লিগ হিসাবে প্রেরণ করেন যোদ্ধা 
রর রাগ ON ON RS 
করে ফেলেন!” 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : আব্বাস ইবৃন মিরদাস এ উপলক্ষে বলেন : 
১১7 7450 47৮53 ৯14৬ dl ০০৮ 5 এ০ ৩৬ 
৮১৬। 0৬ SUD ক ৮০715514018 
আপনি যদি খালিদকে জামাআতের আমীর বানিয়ে দিয়ে অগ্রসর করে দিয়ে থাকেন, তা 
হলে তিনি এমন একটি বাহিনীসহ অগ্রসর হয়েছেন, যাদের আল্লাহ্‌ হিদায়াত দান করেছেন; 


২৯ একে গাযওয়ায়ে গামীত বা গামীতের যুদ্ধ বলা হয়ে থকে । গামীত হচ্ছে বনূ জুযায়মের জলাশয় বা 
কৃপের নাম । 


সীরাতুন নবী (সা) (৪র্থ খণ্ড) ৯৯৮৮.2101001179.001 


৯০ সীরাতুন নবী (সা) 


আর তার আসল আমীর হচ্ছেন স্বয়ং আপনি । আমরা তার মাধ্যমে এমন সম্প্রদায়কে নির্মূল 
করে দেবো যারা অন্ধকারে ধুকে মরছে। 

ইবৃন হিশাম বলেন : এ পংক্তি দুটো ইব্‌ন মিরদাসের সে কবিতার অংশ যা' তিনি হুনায়'ন 
যুদ্ধের সময় বলেছিলেন । আমরা যথাস্থানে তা ইন্শা আল্লাহ বর্ণনা করবো । 
আলীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়কালে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) খালিদ ইবৃন ওয়ালীদ (রা)-কে 
দাঈ' বা আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানকারীরূপে প্রেরণ করেন___তিনি তাকে যোদ্ধারূপে প্রেরণ করেন 
নি। তার সাথে তখন সুলায়ম ইব্‌ন মানসূর ও মুদলিজ ইব্‌ন মুর্রা প্রমুখ আরব কবীলাসমূহও 
ছিল। তারা গিয়ে বনু জুযায়মা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আবৃদ মানাত ইব্‌ন কিনানার উপর চড়াও 
হন। এ গোত্রের লোকজন তাকে আসতে দেখে অস্ত্রধারণ করে । তখন খালিদ (রা) বলে 
উঠেন : ওহে, অস্ত্র সংবরণ কর. কেননা, লোকজন ইতোমধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনু জুযায়মার কোন কোন বিজ্ঞজন আমার নিকট এমর্সে বর্ণনা 
করেছেন যে, খালিদ যখন আমাদের অস্ত্র সংবরণের নির্দেশ দিলেন, তখন আমাদের গোত্রের 
জাহ্‌দম নামক একব্যক্তি বলে উঠল : তোমাদের সর্বনাশ, হে বনু জুযায়মা, আল্লাহ্‌র কসম! এ 
হচ্ছে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ! অস্ত্র সংবরণের পরই তোমাদের গ্বেফতারীর পালা । আর গ্রেফতারীর 
পরই উড়ানো হবে তোমাদের গর্দান। আল্লাহ্র কসম! আমি কম্মিনকালেও অস্ত্র সংবরণ করবো 
না। তখন তার গোত্রের লোকজন তাকে পাকড়াও করলো এবং বললো : হে জাহদাম, তুমি কি 
চাও যে আমাদের রক্তপ্রবাহিত হোক? লোকজন ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে । তারা অস্ত্র 
সংবরণ করেছে । যুদ্ধ থেমে গেছে । লোকজন নিরাপদ হয়ে গেছে । তারা তার অস্ত্রপাতি তার 
কাছ থেকে কেড়ে নিল এবং গোটা সম্প্রদায় খালিদের কথায় অন্ত্রংবরণ করলো । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাকীম ইব্‌ন হাকীম আমার নিকট আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন 
আলীর বরাতে বলেন : যখন তারা অন্ত্রসংবরণ করলো, তখন খালিদের আদেশে তাদের বেধে 
ফেলা হলো, তারপর তলোয়ারের মুখে তাদের অনেককেই হত্যা করা হলো । যখন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নিকট এ খবর পৌছলো, তখন তিনি তার পবিত্র হস্তদ্বয় আকাশের দিকে উঠিয়ে, 
বললেন : 

dln JE se Lb LIAL sl! 

“হে আল্লাহ্‌! খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের ক্রিয়া-কর্মের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি 

তা থেকে মুক্ত ।” 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর স্বপ্ন ও আবূ বকর (রা)-এর ব্যাখ্যা 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার নিকট বিজ্ঞজন বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবরাহীম ইব্‌ন জা'ফর 
মাহ্‌মূদী-এর বরাতে বলেন। একদা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন ' 
এক লুকমা খেজুরের হালুয়া খেলাম এবং এর স্বাদ আস্বাদন করলাম । এর কিছুটা আমার গলায় 
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মক্কা বিজয় ৯১ 


আটকে গেল । আলী তার হাত আমার গলায় ঢুকিয়ে তা বের করে আনলো । তা শুনে স্বপ্নের 
ব্যাখ্যাস্বরূপ আবূ বকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আপনি যে সমস্ত জামাআত প্রেরণ 
করেছেন, তার কোন কোনটি আপনার ঈন্সিত লক্ষ্য অর্জন করে ফিরবে আর কোন কোনটিতে 
অপ্রীতিকর ব্যাপারও ঘটবে, তারপর আপনি তার প্রতিবিধানের জন্যে আলীকে পাঠাবেন, তিনি 
সে সমস্যার জটিলতা দূর করবেন। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : রাবী আমার নিকট বর্ণনা করল, সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে এ সংবাদটি দিল। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জিজ্ঞাসা করলো : কেউ কি এ 
ব্যাপারে খালিদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেনি বা তার আদেশ অগ্রাহ্য করেনি? 

সে ব্যক্তি বললো : জ্বী হ্যা, একজন ফর্সামুখী লোক এর প্রতিবাদ করেছিলেন । কিন্তু 
খালিদ তাকে ধমক দিয়ে নিবৃত্ত করেন । আরেকজন দীর্ঘাঙ্গী লোকও খালিদের প্রতিবাদ করেন 
এবং তিনি তার সাথে রীতিমত তর্কে প্রবৃত্ত হন, ভাদের এ বিতর্ক চরমে পৌছে। তখন উমর 
ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলে উঠলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ এ দু'জনের প্রথম জন হচ্ছে আমার পুত্র 
আবদুল্লাহ্‌, আর দ্বিতীয়জন আবু হুযাফার আযাদকৃত গোলাম সালিম । 


রক্তপণ ও ক্ষতিপূরণ দানের জন্য আলী (রা)-কে প্রেরণ 
সূত্রে বর্ণনা করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা)-কে ডেকে বললেন : 
হে আলী! তুমি এসব সম্প্রদায়ের কাছে যাও এবং তাদের ব্যাপারটি দেখ এবং জাহিলিয়াতের 
রীতিনীতিকে তোমার পদতলে দলিত কর! 

সে মতে আলী বের হয়ে তাদের কাছে উপনীত হলেন। তিনি তার সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
প্রদত্ত প্রচুর অর্থ-সম্পদও নিয়ে গেলেন। তিনি তাদের রক্তপণ এবং তাদের অর্থ সম্পদের 
ক্ষতিপূরণ শোধ করলেন। এমন কি তাদের কুকুরের জন্য কাষ্ঠনির্মিত পানপাত্রটাও তিনি 
তাদের পরিশোধ করে দেন । যখন তিনি রক্তপণ এবং অর্থ সম্পদের সব ক্ষতিপূরণ দিলেন, 
কারো কোন পাওনাই আর অবশিষ্ট রইলো না, তখনও তার কাছে যথেষ্ট অর্থ সম্পদ অবশিষ্ট 
রয়ে গেল। তিনি তাদের সব পাওনা শোধ করে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের আর 
কারো কোন রক্তপণ বা অর্থের ক্ষতিপূরণ কি অপরিশোধকৃত রয়েছে? জবাবে তারা বললো : 
জ্বী, না। 

তখন তিনি বললেন : এ অবশিষ্ট অর্থসম্পদও আমি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
আদেশ যথাযথভাবে পালনের ক্ষেত্রে সতর্কতাবশত দিয়ে দিচ্ছি-এ পাওনার পরিবর্তে তিনি 
সম্যক জানেন, কিন্তু তোমরা জানো না । তারপর তিনি সেরূপই করলেন। এরপর তিনি ফিরে 
এসে রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে এ সংবাদ জানালেন । সব শুনে তিনি বললেন : 


তি করছি 


“তুমি ঠিকই করেছো এবং চমৎকার কাজ করেছো ।” 
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৯২ সীরাতুন নবী (সা) 


রাবী বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) দাড়িয়ে কিবলামুখী হলেন এবং তার পবিত্র হস্তদ্বয় 
এমনভাবে উর্ধ্ব দিকে তুলে ধরলেন যে, তার উভয় স্কন্দের নিম্নাংশ দেখা যাচ্ছিলো । তিনি তখন 
বলছিলেন : 
০1৮ SN ddl on JE ০ ৬ LIA sh) 
“হে আল্লাহ্‌! খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ যে কর্মকাণ্ড করেছে, তার সাথে কোন সম্পর্ক নেই । 
এরূপ তিনি তিনবার বললেন। 


খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের ওযর পেশ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যারা খালিদকে এ ব্যাপারে নির্দোষ মনে করেন তারা বলেন, তিনি 
বলেছেন : আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হুযাফা সাহ্‌সী আমাকে না বলা পর্যন্ত আমি যুদ্ধে লিপ্ত হইনি । তিনি 
বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তোমাকে তারা ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের বিরুদ্ধে লড়তে 
আদেশ দিয়েছেন । 

ইব্ন হিশাম বলেন : আবূ আমর মাদানী বলেছেন, খালিদ (রা) যখন এ সম্প্রদায়ের কাছে 
গিয়ে উপনীত হন, তখন তারা বলেছিলেন : __“আমরা ধর্মান্তরিত হয়েছি! আমরা ধর্মান্তরিত 
হয়েছি!! 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারা যখন অন্ত্রসংবরণ করলো, আর জাহদাম বনু জুযায়মার প্রতি 
খালিদের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করলো, তখন সে বলে উঠলো : হে বনু জুযায়মার লোকজন, যুদ্ধের 
মওকা হারালে, এখন তোমরা যে আপদে লিপ্ত হলে, সে ব্যাপারে আমি পূর্বেই তোমাদের সতর্ক 
করেছিলাম । (কিন্তু হায়, তোমরা তাতে কান দিলে না!) 


খালিদ ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের বাক-বিতণ্ডা 
আমি যতদূর জেনেছি, এ নিয়ে খালিদ (রা) ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর 
মধ্যে বচসা হয় । আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) তাকে লক্ষ্য করে বলেন : ইসলামের যুগে 
তুমি একটা আস্ত জাহিলিয়াতের কাজ করলে! 
জবাবে খালিদ (রা) বললেন : আমি তো তোমার পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করেছি। 
তখন প্রতিউত্তরে আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) বললেন : তুমি মিথ্যে বলছো এবং আমিই 
আমার পিতার হস্তাকে হত্যা করেছি। তুমি তো তোমার চাচা ফাকীহ ইব্‌ন মুগীরার হস্তাকেই 
হত্যা করেছো। এমন কি এ নিয়ে তাদের মধ্যে অপ্রীতিকর অবস্থায় সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছলো তখন তিনি বললেন : 
এ) ৩৬ ৪) 40। ৮ bolls > Jb ১ ১৬ 
১১১৩ ০5১১1 ৩ Dl এল এ 581 ৮ ৮৯১ ০০ 
4৮9১ 32 তা ৩৮ ০৯ 
১. প্রথমদিকে মুসলমানদেরকে “সাবী' বলা হতো। কেননা, প্রাচীন আরবের সাবীরাও মূর্তিপূজা থেকে 


বিরত থাকতেন । সে হিসাবে তারা বলেছিল : আমরা সাবী হয়ে গিয়েছি, মানে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান 
হয়ে গিয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে খালিদ তার মর্ম অনুধাবনে বা তা বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হন। 
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মক্কা বিজয় ৯৩ 


“ধীরে হে খালিদ! ধীরে! আমার সাহাবীদের ব্যাপারে হুঁশিয়ার! আল্লাহ্র কসম, যদি 
তোমার কাছে উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে, আর তা তুমি আল্লাহ্‌র পথে বিলিয়ে দাও, 
তবু তুমি আমার সাহাবীদের এক সকাল অথবা এক বিকালের সাওয়াব লাভেও সমর্থ হবে না।” 


জাহিলিয়াতের যুগে কুরায়শ ও বনু জুযায়মার মধ্যের ঘটনা 

ফাকীহ ইব্‌ন মুগীরা, আওফ ইব্‌ন আবৃদ মান্নাক ও আফ্ফান ইব্‌ন আবুল আস ইবন 
উমাইয়া বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ইয়ামানে গিয়েছিলেন । আফ্ফানের সাথে তার পুত্র উসমান এবং 
আওফের সাথে তার পুত্র আবদুর রহমানও ছিলেন। উক্ত তিন ব্যক্তি ইয়ামানে মৃত্যুবরণকারী 
জনৈক বনু জুাযায়মগোত্রীয় ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের নিকট পৌঁছেয়ে দেবার 
উদ্দেশ্যে ইয়ামান থেকে নিয়ে আসছিলেন। তারা বনূ জুযায়মা গোত্রের উক্ত ব্যক্তির 
উত্তরাধিকারীদের নিকট পৌছবার পূর্বেই এ গোত্রের খালিদ ইবৃন হিশাম নামক এক ব্যক্তি 
তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে উক্ত অর্থ-সম্পদ দাবী করলো । তারা তার কাছে তা অর্পণে অস্বীকৃতি 
জানালে সে তার সঙ্গীসাথী নিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো । তারাও তার সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হন। এ যুদ্ধে আওফ ও ফাকীহ ইবৃন মুগীরা নিহত হন। পক্ষান্তরে আফ্ফান ও তার পুত্র 
উসমান বেঁচে যান। তারা ফাকীহ্‌ ইবৃন মুগীর ও আওফ ইব্‌ন আবৃদ আওফের অর্থ-সম্পদ নিয়ে 
যায়। আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) তার পিতার ঘাতক উক্ত খালিদ ইব্‌ন হিশামকে হত্যা 
করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তখন কুরায়শ গোত্র বনু জ্যায়মার সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হতে মনস্থ করে । বনু জুযায়মারা বলে : আমাদের গোটা গোত্র তোমাদের লোকদের হত্যাকাণ্ডের 
সাথে জড়িত নয়, বরং ব্যক্তিগতভাবে কয়েকব্যক্তি মূর্খতাবশে তোমাদের লোকদের উপর 
হামলা করে তাদেরকে হত্যা করেছে । আমরা তার কিছুই অবগত নই । আমরা তোমাদের প্রাপ্য 
রক্তপণ এবং আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্যে প্রস্তুত রয়েছি। কুরায়শরা তাদের এ ওযরখাহী ও 
প্রস্তাব মেনে নেয় এবং এভাবে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে । 


সালমার কবিতা 
85507885809 
রচয়িতা সালমা নাম্নী এক মহিলা : 


০৮৮০ 4০১০৯২০৮০৪9 + I ALLAN, 
4৮০ IAS o> ins + es ৮৮) পো Eo 
যদি এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে না বলতো যে, আত্মসমর্পণ ও সন্ধির পথে এসো, তা 
হলে সেদিন সুলায়ম গোত্র শিং মেরে লড়াই করতো, বুসরা, জাহদাম এবং মুর্রার সঙ্গী-সাথীরা 
তাদের উপর এমন তলোয়ার চালাতো যে, তারা কেবল তাদের উটগুলোকে আর্তনাদরত 
অবস্থায় ছেড়ে দিত। 
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৩১৩ ০৬ ০৩১ ০০০১ ৮5 =! ০৪৯৪ ৩১ ৮০৮৭2 ০ ৩৬৪ 
LSU ০৮ ৩৬৫: 55515 % 713 lobo 
তা হলে তুমি সে যুবককে, যে নিহত হয়েছে, গামীসার প্রান্তরে প্রত্যক্ষ করতে এমনভাবে 
যে সে আহত অবস্থায় থাকতো না বরং অনেককে সে হতাহত করে ছাড়তো। গামীসা প্রান্তরের 
বিবাহিতা মহিলাদের সে তখন বিধবা করে দিত এবং এ বিধবাদের সংখ্যা এত বেশি হতো যে, 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : উক্ত কবিতায় ব্যবহৃত »_-_ এবং ৮৬৪৯ ০01 শব্দগুলো ইব্‌ন 
ইসহাক বর্ণিত নয়, অন্য কারো বর্ণিত । 


ইব্‌ন মিরদাসের জবাবী কবিতা 
দেন। কেউ কেউ বলেন, বরং নিন্নের কবিতায় জবাব দেন জাহ্হাফ ইব্‌ন হাকীম সুলামী : 
bl ১০১1১ ৯৯ ৩১ ৬৪১] 0] ক ৩2 জ্ঠ 09০01 ০৯৩ +3 
(হে মহিলা কবি সাল্মা!) তোমার বিভ্রান্তিপূর্ণ বাক্যালাপ রেখে দাও, আমাদের জন্যে 
যুদ্ধের সে সর্দারই যথেষ্ট, যিনি আজ বল আর কালই বল বীর-বিক্রমে মুকাবিলাকারী । 
Lost ৮০১1 ৩০ 0৬১৮৪ lat ৯ SC ial dil IS 
খালিদই বরং একথার বেশী হকদার যে, তোমরা তার কাছে ওযর পেশ করবে। কেননা, 
তার সেদিনকার কর্মপন্থাই ছিল যথার্থ ও বাস্তব । 
bln ১০ ৮5১ ০1৯ + S72 DIAL ৮৬০ 
আল্লাহ্‌র আদেশে তিনি ছিলেন সাহায্যপ্রাপ্ত । তিনি তোমাদের দিকে এমন বিপদরাশিকে 
ঠেলে দিচ্ছিলেন যে. তা কোন মতেই লক্ষ্যত্রষ্ট হওয়ার ছিল না । 
lS LAU SA + শে IL WL 1১৮ 
যখন রকমারি বিপদ আপদ বিভৎস মূর্তিতে দাত উচিয়ে রণাঙ্গনের ধূলি-ধূসরিত অন্ধকারে . 
তার উপর আপতিত হলো, তখনই লোকজন মালিকের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়ে দিল। 
৮৮:০১ ০৮৮১০ ৭ পিল + UES ভা ৪০৭৬৭ এ ০০ 
সুতরাং আমি যদি তোমাকে পুত্রবিরহে কাতর করে থাকি, হে সালমা! তা হলে তা কি 
একটা খুব বড় কথা, মালিকের জন্যে তোমরা অনেককে বিলাপকারিণী ও বিলাপকারী বানিয়েছ। 


জাহ্হাফ ইব্ন হাকীম সালামীর কবিতা 
+১-5১। 2৮০1১ ৯১ ৬৮ ক or lI 
71৮৮1 ৮2৬ on ঈ ০৯3 টি DE 5০৪৪ 
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মক্কা বিজয় ৯৫ 


নবী করীম (সা)-এর সংগে সে সব ঘোড়া হুনায়নের রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, সেগুলোতে 
যুদ্ধের প্রতীকচিহু ছিল। তাদের ক্ষতস্থানসমূহ থেকে অঝোরধারে রক্ত ঝরছিল । আর এসব যুদ্ধ 
প্রতীকধারী ঘোড়া খালিদের যুদ্ধেও এসেছে এবং বালাদুল হারাম বা পবিত্র নগরী মক্কায়ও 
এসেছে। 
১১০ ০০০ YN ৬১১৯১ + LAI 19 ০৩৪৩ ০০০৮ 
ব্রণক্ষেত্রে আমরা যখন ওগুলোর মুখোমুখী হলাম, তখন সেগুলোর মুখ আমরা বল্লম 
নিক্ষেপের মাধ্যমে ফিরিয়ে দিলাম_যেগুলোকে চপেটাঘাতে ফিরানো যায় না। 
01858511251 + 5:৮৮ ০০০০০ শি 
১৮৮1 ৮০০৭৩ 191 | + lle ৬৪3 
আর যখন বীর যোদ্ধা বল্লম ও তীর নিক্ষেপ করে তখন আমি বন্ত্রাদি ছেড়ে উলঙ্গ হয়ে পড়ি 
না, বা তীর নিক্ষেপ করি না বরং আমার নীচের ঘোড়া ক্ষরধার তলোয়ার নিয়ে শক্তিশালা 
উটদের সারিতে ঢুকে চক্কর কাটতে থাকে এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে । 


বনু জুযায়মার এক প্রেমিক যুগলের কাহিনী 
যুহরীর সূত্রে ইবন আবু হাদরাদ আসলামী থেকে বর্ণনা করেন যে, উক্ত আবু হাদরাদ 
বলেছেন : একদা আমি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের অশ্বারোহী দলের মধ্যে ছিলাম । তখন আমার 
বয়সী বনু জুযায়মার একটি যুবক-_যার দু'হাত তার ঘাড়ের সাথে রশি দিয়ে বাধা ছিল এবং 
তার অদূরেই কতিপয় মহিলা সমবেত ছিল, সে আমাকে বললো : হে যুবক! আমি বললাম : 
তোমার কী চাই? সে অনুনয়ের সাথে বললো : তুমি আমাকে একটু রশি ধরে এ মহিলাদের 
কাছে নিয়ে যেতে পার? ওদের কাছে আমার কিছু বলার আছে । তারপর তুমি আমাকে ফিরিয়ে 
নিয়ে আসবে এবং তোমরা যা ভাল মনে কর, তাই করবে । 
জবাবে আমি বললাম : আল্লাহ্র কসম তুমি তো খুব মামুলী একটি অনুরোধ করেছো । এ 
আর কী কঠিন ব্যাপার! তখন আমি তাকে রশি ধরে মহিলাদের কাছে নিয়ে গেলাম । সে 
সেখানে দাড়িয়ে বললো : 
০৯৯৭] ৩ ১ ভা + E> | 
শান্তিতে রও হে হুবায়শ! 
আমার যে জীবনের শেষ! 
1৯4০ Sl li ৯5০৮৯৯৪5৪৮৮ ঠ এল 
১০১৯১ ৬৮৭ 2১ এরি ৯ 5৮5৭১ হ | 9৬ ০ ০11 
হুবায়শা! তোমাকে আমি বলেছি যে, যখন আমি তোমাদেরকে খুঁজেছি তখন তোমাদের 
পেয়েছি কখনো হীলাতে আবার কখনো হাওয়ানীকে । যে প্রেমিক কখনো রাতের অন্ধকারে 
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৯৬ সীরাতুন নবী (সা) 


আবার কখনো খরাদগ্ধ দুপুরে পথ চলার কষ্ট বরণ করেছে, সে কি তার কষ্টের বিনিময় পাওয়ার 
হকদার ছিল না? 
Fla sol bi ১১ গে ক ৩৬৩ | 51545 ও এ ৬5১ 93 
আমার কোন অপরাধ নেই, আমি আগেই বলেছি যখন আমাদের লোকজন একত্রে ছিল__ 
কোন বিপদাপদ এসে পড়ার আগেই প্রেমের বদলে আমাকে প্রেম দাও! 
৩১০] ৮৮৬ Nis + ৬৯০। ৮০৩০ 01 ০০ ১৮ এল] 
প্রেমের বদলে তুমি আমাকে প্রেম দাও বিরহ অন্তরায় হওয়ার আগেই, আর বিপদ এসে 
গৃহকর্তা বিরহী বন্ধুকে দূরে আরো দূরে নিয়ে যাওয়ার আগেই । 
৩০) Jan ৬০০ ভেস্ট 1935 * ০৩ ৮ cael sb 
আমি গোপন রহস্যের আমানত নষ্ট করিনি, তা কারো কাছে ফাস করে দিয়ে, আর না 
কোন চিত্তহারী প্রেমাম্পদ আমার চোখে তোমার পরে স্থান করে নিয়েছে। 
৩০৯০। ৩৯ ডা ৩! ১৯ ০০ + ০505 IU ৬৩1 ৬৮, 
তবে হ্যা, সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে যে প্রেমের ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা বা গাফলতি 
আসেনি তা নয়, তবে এটাও কথা যে, প্রেম ভালবাসাটা উভয় দিকের ব্যাপার, এ ব্যাপারে 
কারো একচেটিয়া দায়-দায়িত্ব থাকে না। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : অধিকাংশ কাব্য বিশারদ শেষ দু'টি পংক্তি এ কবির বলে স্বীকার 
করেন না। 
আবু ইসহাক বলেন, ইয়াকৃব ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আখনাস আমার নিকট যুহরীর 
সুত্রে ইব্‌ন আবূ হাদরাদ আসলামীর থেকে বর্ণনা করেন । তখন এ মহিলাটি তাকে বললো : 
৬০ শট i ৯1753 17559 উট পিস S| 
তোমাকে তো বিরতিপূর্ণ সতের বছর এবং অবিরতভাবে আট বছর অবধি «)| এ» 
(আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন বা নন্দিত করুন) বলে প্রত্যুত্তর দিয়ে তোমার প্রেমের 
প্রতিদান দেয়া হয়েছে। 
ইব্‌ন আবূ হাদরাদ আসলামী বলেন : তারপর আমি তাকে সেখান থেকে নিয়ে এসে তার 
গর্দান উড়িয়ে দেই। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ ফার্রাস ইবৃন আবূ সুনবুলা আসলামী তার কতিপয় প্রত্যক্ষদর্শী 
শায়খের বরাতে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, তারা তাদের চোখে দেখা ঘটনা বর্ণনা 
করেছেন : যখন উক্ত যুবকটির গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হয়, তখন তার এ দিয়তাটি তার কাছেই 
দাড়িয়ে তা প্রত্যক্ষ করছিল। তারপর সে তার প্রেমিকের উপর উপুড় হয়ে পড়ে এবং তাকে 
চুম্বন করতে করতে সেও সেখানে প্রাণ বিসর্জন দেয়। 
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বনু জুযায়মান জনৈক কবির কবিতা 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনু জুযায়মার জনৈক কবি বলেন : 
৩২৯১ oi এস SH Slr + li Une ৪ এ০। ৬০৯ 
মুদলিজ গোত্রের লোকজন যেখানেই প্রভাত করুক, যেখানেই মঞ্জিল করুক বা অবতরণ 
করুক, আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌ তাদের যেন কঠোর প্রতিদান দেন। 
০০১ CUS এ Sy * ৬৮ ০৮৪1 151৯1 
তারা আমাদের তাবৎ ধন-সম্পদ জবর দখল করে নেয় এবং তা নিজেদের মধ্যে ভাগবন্টন 
করে নেয়। তাদের বল্পম-বর্শাসমূহ আমাদের মধ্যে তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করেছে । 
০১ 0১০৯ ৩৮ ০০৯ ২৪ ক ০৩৩ এ। 92১ ৩ ৬ 4এ০। ৯৪ 
আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ (সা)-এর পরিবারের দীন না হলে, তাদের অশ্বারোহীদের প্রতিরোধ 
এমন কঠোরভাবে করা হতো যে, তাদের পালিয়ে বাচা দায় হতো । 
22515 ১০৯ b+ iS 1৯ ও ৩। ৮৯০৩ ey 
তারা যে এমন বাহিনীকে সাহায্য করেনি যা ছিল সেই পতঙ্গপালের মতো যাদেরকে ছেড়ে 
Jl ০৪ Em HES IS 9৩ ক ৮৯০০) 1222 sl ৩০১ 
হয় তাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে, অথবা তারা তাদের নিজ নিজ কাজ থেকে ফিরে 
যায়। ফলে, তারা যে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে, তারও কোন প্রতিদান আমরা তাদের দেইনি । 


ওহাবের জবাবী কবিতা 
প্রত্যুত্তরে বনূ লায়স গোত্রের জনৈক ওহাব বলে উঠেন : 
Jy ১1 ৮১5 ও ৬৮১ ৬৬ ৯1৮৩ ৩৯১ ANIA US 
আমরা বন আমিরকে ইসলামের পানে দাওয়াত দিয়েছি, তারপর তারা যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করে পালায়, তা হলে আমাদের কী অপরাধ? 
০০০১ hl + ২৩১ * UN Abs ০১৩৪ 
বনু আমিরের পিতার অমঙ্গল হোক, আমাদের কী অপরাধ___যদি তাদের জ্ঞানবুদ্ধি বিভ্রান্ত 
হয় ও তারা নির্বৃদ্ধিতার শিকার হয় ? 
বনু জুযায়মার এক ব্যক্তি তখন নিম্নের পংক্তিগুলো বলে : 
IES ne 2] এজপতা১ ক ০1৯৮ pale শর্ট ওর পে 
খালিদের এবং তার সহচরদের আগমন বনু কা'বের জন্য মুবারক হোক ! যখন অতি 
প্রত্যুষে তার বাহিনীসমূহ এসে আমাদের উপর চড়াও হলো । 
৮5৬ 4০1৬ ৩৫৩ এ 5১ + days onl এ এছ চি ১৩ 


সীব্রাতুন নবী (সা) (৪র্থ খণ্ড)-_-১৩ 
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৯৮ সীরাতুন নবী (সা) 


তুমি যদি গায়েব হতে তা হলে এটাই তোমার জন্যে যথেষ্ট হতো তা হলে বৈরিতা চরিতার্থ 
করার এবং রক্তপাতের জন্যে বেচারা খালিদকে কোন প্রয়াসই চালাতে হতো না। 
lela oy ০০ 51201 3১ ৯ ৮৫1৯৪ ০ ১১৫ ৮০৯5 ১৩ 
তা হলে আমাদের সম্প্রদায় তার নির্বোধদেরকে আমাদের থেকে বারণ করে রাখতো না, 
আর না গামীসার যুদ্ধের রোগ দূর হয়ে যেতো । 


বনু জুযায়মার জনৈক পলাতক যুবকের কবিতা 
বনু জুযায়মার জনৈক পলাতক যুবক যে তার মা ও দু'বোনকে নিয়ে খালিদের বাহিনীর 
কবল থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলো সে যেতে যেতে বলে : | 
০৪১ ৭ ৩৬ ৩৬৯ ভি * Ils ১০৭] এট ৬১ 
res ৮ ৮৮ শট ও। 
অর্থাৎ__“যে নারী এতকাল ছিল সুরক্ষিতা 
আজ যদি হারায় মান হয় উপেক্ষিতা 

টিলা করে দাও তবে অবগুণ্ঠন 

চলো সে প্রাণবন্ত নারীর মতন 

যাদের হয়নি করা ভয় প্রদর্শন ৷" 


বনু জুযায়মার যুবকদের কবিতা 
বন্‌ জুযায়মার কতিপয় যুবক যাদেরকে বনু মাসাহিক বলা হতো তারাও খালিদের 
আগমন সংবাদে কতিপয় পংক্তি বলে । তাদের একজন বলে : 
0:417752655575580531 55515551528 
১৯১ ৮৪ ৮১] CSET? 
সে সুবর্ণা শুভ্রকটি প্রিয়া, যাকে ছাগপাল ও উটপালের রাখাল পাহারা দিয়ে রাখে, সে 
সম্যক জানে, আজ আমি তার জন্যে যথেষ্ট যেমনটি যথেষ্ট হওয়া উচিত একজন সুপুরুষের 
পক্ষে । 
অপর বালক গেয়ে উঠলো : 
Ls ৮7১০৮৮01১৩০ + Ll ৮৫০ ০1০৮০ ০৩ 35 
La ৮০৩৬০ malo ৯ ৮১০০ ০৮০৫৪] ০৮০১ 
আমার সুবর্ণা প্রিয়া স্ত্রী যে তার বরকে নিহত করে রেখেছে আর যে এত স্বল্লাহারী যে, তার 
বক্ষের অস্থিগুলো পর্যন্ত পুষ্ট সবল পরিপূর্ণ নয়, সে সম্যক জানে, আজকের দিন আমি শক্রদের 
চলমান লোকেরা তাদের একগুয়ে গর্ভবতী উন্ত্রীকে প্রহার করে। 
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মক্কা বিজয় ৯৯ 


অপর একটি যুবক গেয়ে উঠে : 
১১ ৮1১৫ Sul + ১৮১ ১১১১৬ ৩। ৬ পীশী। 
১১০৯১ 4 521 তো 2322 ক 5১95 এ ৩১ ৮১] পিল 
১ ৮০ (০০ 5125013420৩ ৮৮৯১ ০৬৮। 4৬ ৮০১৮০ 
আমি শপথ করে বলছি, সেই কেশরযুক্ত সিংহ যার ঘাড়ে ও মুখে রয়েছে বড় বড় কেশর, 
যার পাঞ্জা বড় ও ভারী, রক্তিম চেহারাবিশিষ্ট ভীষণ হিংস্র-মূর্তি যে নিবিড় অরণ্যে ও তার নিজ 
বিবরে গর্জনরত থাকে এবং যে কেবল মানুষের গোশত খেতে অভ্যস্ত, বীরত্ব ও পরাক্রমে আমি 
সে হিংস্র সিংহের চাইতেও ভীষণতর । 


মূর্তির ধ্বংস 

তারপর ব্রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে মূর্তি সংহারের জন্যে প্রেরণ করলেন। 
ভঞ্জন ছিল আসলে নাখলানামক স্থানে অবস্থিত একটি ঘর বা মন্দিরগৃহ, যার প্রতি কুরায়শের এ 
জনপদ কিনানা ও মুদার সকলেই তক্তি-সম্মান প্রদর্শন করতো । বনু হাশিমের মিত্রগোত্র ও বনু 
সুলায়মের শাখাগোত্র বন্‌ শায়বান ছিল এর সেবায়েত । তার সালমী সেবায়েত যখন খালিদের 
আগমন সংবাদ পেল, তখন সে তার তলোয়ার তার উপর ঝুলিয়ে দিয়ে সে এ পাহাড়ে গিয়ে 
আরোহণ করলো, আর যেতে যেতে কবিতায় বললো : 

৬০১০ 6৩ ৮801৬ ৮৩৪ + WI Ul 
sr 31 ০৯১ ৮ তে ভাগ ৯ LW. ৮১০৪০ ০ ৩1 ৮৮ ৩ 

হে উজ্জা! তুমি এমনি আঘাত হানো যে, যাতে হাত পা নিশ্চল অসাড় হয়ে যায় । খালিদের 
উপর তুমি অবগুষ্ঠন ঢেলে দাও তারপর দামন গুটিয়ে নাও! 

হে উজ্জা, যদি তুমি খালিদকে সংহার করতে সমর্থ না হও, তা হলে তুমি এক তাৎক্ষণিক 
পাপের যোগ্য হও অথবা তুমি খৃষ্টান হয়ে যাও! (কারণ, তুমি যে সারবত্তাহীন এক নিষর্মা তা 
তো সপ্রমাণিত হয়েই গেল)। 

খালিদ (রা) যখন সেখানে গিয়ে উপনীত হলেন, তখন তিনি তা সংহার করলেন । তারপর 
নির্বিঘ্নে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে ফিরে এলেন। 
উতবা ইব্‌ন মাসউদ সুত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মক্কা বিজয়ের পর সেখানে পনের 
রাত অবস্থান করেন এবং সালাতে কসর করেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মক্কা বিজয়ের ঘটনাটি অষ্টম হিজরীর রমযান মাসের দশ রাত বাকী 
ধ্রকতে সংঘটিত হয়েছিল । 
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মক্কা বিজয়ের পর হুনায়নের যুদ্ধ 
[৮ম হিজরী সন] 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাওয়াযিন গোত্রের লোকজন যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আগমন 
এবং মক্কা বিজয়ের সংবাদ অবগত হলো, তখন মালিক ইব্‌ন আওফ নাসরী তার গোত্রের 
লোকজনকে সমবেত করলো । তার আহবানে হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের সকলে এসে তার 
কাছে সমবেত হলো । অনুরূপভাবে নসর ও জুছাম গোত্রের লোকজন, সা'দ ইব্‌ন বকর গোত্র 
এবং বনু হিলাল গোত্রের কিছু লোক, এদের সংখ্যা কম ছিল, এসে সমবেত হয়। কায়স 
আয়লানের উপরোক্ত লোকজন ছাড়া আর কেউ আসেনি । হাওয়াহিন গোত্রের কা'ব কবীলার বা 
কিলাব কবীলার নামী দামী কেউ আসেনি । বনু জুশামের সর্দার ছিল বৃদ্ধ দুরাদদ ইব্‌ন সুম্মা। 
তার দেহে শক্তি ছিল না, কিন্তু তার প্রজ্ঞা এবং রণকৌশল ও অভিজ্ঞতা আশীর্বাদ স্বরূপ 
বিবেচিত হতো । বস্তুতঃ সে একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বৃদ্ধ ছিল। সাকীফ গোত্রের নেতা ছিল 
দু'জন। আহলাফের সর্দার ছিল কারিব ইব্‌ন আসওদ ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন মুতিব, আর বনু 
মালিকের সর্দার ছিল যুলখিমার সুবায় ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মালিক এবং তার ভাই আহমার ইব্‌ন 
হারিস। সামধিকভাবে সকলের নেতৃত্ব ছিল মালিক ইবৃন আওফ নাসরীর হাতে । যখন রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর বিরুদ্ধে অভিযান পারিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, তখন সে সকলকে নিজেদের 
ধন-সম্পদ ও স্ত্রী-পুত্র সাথে নিয়ে যাত্রা করতে নির্দেশ দিল । যখন তারা আওতাস নামক স্থানে 
গিয়ে উপনীত হলো, তখন লোকজন তার চারদিকে এসে সমবেত হলো । বৃদ্ধ দুরায়দ ইব্‌ন 
সুম্বাও সেখানে একটি উন্মুক্ত হাওদার উপর উপবিষ্ট অবস্থায় হাযির ছিল৷ 


দুরায়দ ইব্ন সুস্মা 
যখন তাকে হাওদা থেকে নামানো হলো, তখন সে জিজ্ঞাসা করলো : তোমরা এখন কোন 
প্রান্তরে? জবাবে তারা বললো : আওতাসে । সে বললো : 
mlb wl গত + ০৯১ এক ও + ০০৮ ০১ ৯ 1১৯৯৭] এত ৮০, 
fly + rial ও ক lI 
EET EEE ETT EE EY OU CEMETERIES A 
নীচু কর্দমাক্ত নয় যে ঘোড়ার পা দেবে যাবে 
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মক্কা বিজয়ের পর হুনায়নের যুদ্ধ ১০১ 


সে আবার বললো : কী ব্যাপার, আমি যে শুনতে পাচ্ছি উটের হনহনানী? গাধার বিকট স্বর? 
শিশুদের কান্না? ছাগলের ভ্যা, ভ্যা, শব্দ? 

জবাবে লোকজন বললো : মালিক ইব্‌ন আওফ তো লোকজনের সাথে তাদের ধন-সম্পদ 
ও তাদের স্ত্রীপুত্রকেও সাথে নিয়ে এসেছে। তখন দুরায়দ বললো : কোথায় মালিক ইব্‌ন 
আওফ? লোকজন তখন মালিক ইব্‌ন আওফকে ডেকে এনে বললো : এই যে মালিক ইব্‌ন 
আওফ! 

তখন সে তাকে লক্ষ্য করে বললো : হে মালিক ইব্‌ন আওফ! তুমি এখন তোমার 
সম্প্রদায়ের নেতা হয়েছ। আজকের দিনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে অনাগত ভবিষ্যতের 
উপর । আমি যে, উটের হনহনানী, গাধার বিকট স্বর, শিশুদের কান্নাকাটি এবং ছাগলের ভ্যান, 
ভ্যান শব্দ শুনতে পাচ্ছি, ব্যাপার কী? 

জবাবে মালিক ইব্‌ন আওফ বললো : আমি তো লোকজনের ধন-সম্পদ ও তাদের স্ত্রী 
পুত্রকে সাথে নিয়ে এসেছি। দুরায়দ বললো : এসব করতে গেলে কেন? জবাবে সে বললো : 
ভাবলাম, প্রতিটি লোকের পেছনে তার ধন-সম্পদ ও স্ত্রীপুত্রকে রেখে যুদ্ধ করবো-__ যাতে করে 
তারা তাদের এসব রক্ষার নিমিত্তে ওগুলোর মায়ায় লড়াই করে। 

রাবী বলেন : এ জবাব শুনে দুরায়দ মালিককে ধমক দিয়ে উঠলো । সে বললো : আরে 
মেষপালক কোথাকার, শুনি, পরাজিত কাউকে কি কিছু ফেরত নিয়ে যেতে দেয়া হয় ? যুদ্ধ যদি 
তোমার অনুকূলে যায়, তা হলে তো তলোয়ার ও বর্শাবল্লমধারী লোকই তোমার কাজে আসবে, 
আর যদি তা তোমার প্রতিকৃলে যায়, তা হলে তোমার স্ত্রী পুত্র ও ধন-সম্পদ তোমার বাড়তি 
ভোগান্তির কারণ হয়ে দীড়াবে। 

তারপর দুরায়দ জিজ্ঞাসা করলো : আচ্ছা কা'ব ও কিলাব গোত্র কি ভূমিকা গ্রহণ করেছে? 
লোকজন জবাবে বললো : তাদের কেউই যুদ্ধক্ষেত্রে আসেনি । সে মন্তব্য করলো : তা হলে 
ক্ষিপ্রতা ও বীরত্ই অনুপস্থিত! এ যুদ্ধটা যদি প্রাধান্য ও মর্যাদা প্রাপ্তির হতো তা হলে কা'ব 
কিলাব গোত্র অনুপস্থিত থাকতো না। হায়, তোমরাও যদি কা'ব-কিলাব গোত্রদ্বয়ের মতো 
করতে তা হলে কতই না উত্তম হতো! তাহলে তোমরা কারা যুদ্ধে এসেছো ? 

জবাবে লোকজন বললো : আমর ইব্‌ন আমির ও আওফ ইব্‌ন আমির গোত্রদ্বয়। সে 
বললো : ওহো, আমির গোত্রের দুটো আনাড়ী কিশোর শাখায় না দেখছি । এরা না পারবে কোন 
উপকার করতে আর না পারবে কোন অপকার করতে । শুন হে মালিক! তুমি হাওয়াধিনের 
জামাআতকে ঘোড়ার সামনে মোটেও পেশ করো না। বরং নিজ গোত্র ও দেশ রক্ষার নিমিত্ত 
এদেরকে পিছনে পাঠিয়ে দাও। তারপর শুধু অশ্বারোহীদেরকে নিয়ে সাবিঈদের (তথা 
সুসলমানদের) মুখোমুখি হও! যদি যুদ্ধের ফলাফল তোমাদের অনুকূলে আসে, তা হলে 
শিক্কনের লোকজনও এসে তোমাদের সাথে মিলিত হবে, আর যদি প্রতিকৃলে যায়, তা হলে 
আহত জেমার পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদ তো নিরাপদ পাবে। 


WwWW.almodina.com 


১০২ সীরাতুন নবী (সা) 


জবাবে মালিক ইব্‌ন আওফ বললো : আল্লাহ্র কসম! আমি তা করবো না। তুমি জরাজীর্ণ 
বুড়ো হয়ে গেছো, এজন্যে তোমার বুদ্ধি বিবেচনাও বুড়ি হয়ে গেছে! হে হাওয়াযিন গোত্রের 
লোকজন, আল্লাহ্‌র কসম! হয় তোমরা আমার আনুগত্য করবে, না হয় আমি আমার এ নিজ 
তলোয়ারের উপরই ভরসা করবো, যাবৎ না তা আমার কজা থেকে বেরিয়ে যায় । আর তার 
কাছে দুরায়দের সাথে আলোচনা বা তার মতামত কোনটাই মনঃপূত হলো না। হাওয়াধিন 
গোল্রীয়রা সমস্বরে বলে উঠলো : আমরা তোমার আনুগত্য করবো! তখন দুরায়দ ইব্‌ন সুম্মা 
বলে উঠলো : 

(০:35 tN. lo 

এ এমন একটা যুদ্ধ_-যাতে না পারলাম আমি শামিল হতে, না পারলাম এথেকে দূরে 
রইতে। 

(০৪৮০ le Albis কি তা tol 

হায় যদি আজ হতাম যুবা, তবে লড়তাম খুব কোমর কষে 
কেশরপম লম্বা লোমের ছাগের মতো ঘোড়ায় বসে । 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : একাধিক কবিতা বিশেষজ্ঞ এ পংক্তিটি আমাকে গেয়ে শুনিয়েছেন : 
tr উস ভা ও 

গুপ্তচরদের সাক্ষ্য 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর মালিক লোকজনের উদ্দেশ্যে বললো : তোমরা যখন 
মুসলিম বাহিনীকে আসতে দেখবে, তখন তোমরা তোমাদের তরবারির কোষসমূহ ভেঙ্গে 
ফেলবে এবং একযোগে তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে। 

রাবী হলেন : উমাইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইবন আমর ইব্‌ন উসমান আমার নিকট বর্ণনা 
করেন; মালিক ইব্‌ন আওফ তার বাহিনী থেকে কিছু গুপ্তচরকে মুসলিম বাহিনীর সংবাদ 
সংগ্রহের জন্যে প্রেরণ করে। তারা তার কাছে এ অবস্থায় ফিরে আসলো যে, তাদের সব 
পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে গেছে। তখন সে তাদের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করলো : 
তোমাদের সর্বনাশ হোক, তোমাদের এ দুবারস্থা কেন? জবাবে তারা বললো : চিত্র-বিচিত্র 
ঘোড়ার পিঠে সওয়ার কিছু শাদা-শুভ্র লোক দেখতে পেলাম । আল্লাহ্‌র কসম! তারপর আমাদের 
যে দশা দেখতে পাচ্ছেন, তা ঠেকাই, সে সাধ্য আমাদের ছিল না। 

আল্লাহর শপথ! এমন একটি আলৌকিক ঘটনা দেখার পরও মালিক ইব্‌ন আওফকে তার 
পূর্ব পরিকল্পনা মত কাজ করে যাওয়া থেকেও বিরত রাখতে পারলো না। বরং সে তার 
পরিকল্পনা মত এগিয়ে গেল। 


ইব্‌ন আবূ হাদরাদের গুপ্তচর মিশন 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাওয়াধিনের এ যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ জানতে পেরে নবী করীম (সা) 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ হাদরাদ আসলামীকে তাদের গোপন সংবাদাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাদের 
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- অকা বিজয়ের পর হুনায়নের যুদ্ধ ১০৩ 


মধ্যে ঢুকে পড়তে এবং তাদের সংবাদ নিয়ে ফিরে আসতে নির্দেশ দিলেন। সে মতে ইব্‌ন আবৃ 
হাদরাদ বেরিয়ে পড়লেন । তিনি যথাসময়ে তাদের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লেন এবং তাদের মধ্যে 
অবস্থান করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে জেনে শুনে আসলেন । এ 
সময় তিনি মালিক ইব্‌ন আওফ ও বনু হাওয়াঘিনের সমস্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ 
করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট ফিরে এসে তাকে সব খবর অবহিত করেন। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে ডেকে তাকেও সে সংবাদ অবহিত করলেন। 
সব শুনে উমর (রা) বললেন : ইব্‌ন আবূ হাদরাদ সত্য বলেনি। ইব্‌ন আবূ হাদরাদ তখন বলে 
উঠলেন : আজ যদি আপনি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন, (তা হলে এটা আশ্চর্যের কিছুই 
নয়।), হে উমর! একদা আপনি সত্যধর্মকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন, আমার চাইতে যিনি 
শতগুণে উত্তম সেই পবিভ্রসত্তা (অর্থাৎ, মহানবী (সা)-কেও আপনি মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন! 
তখন উমর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে লক্ষ্য করে বললেন : ইব্‌ন আবূ হাদরাদ কী বলছে, তা কি 
আপনি শুনছেন না ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ? তখন মৃদুহাস্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : 
ar ৩ 4। ৩1০4১ ১৮৬ ০৫ ২ 

তুমি যে বিভ্রান্ত পথহারা ছিলে তাতে তো সন্দেহ নেই হে উমর, তারপর আল্লাহ্‌ তোমাকে 

হিদায়াত দান করেছেন । 


সাফওয়ানের বর্ম ধার নেয়া 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন হাওয়াধিন গোত্রের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্র-ণ 
করলেন, তখন তার কাছে বলা হলো যে সাফওয়ান ইবৃন উমাইয়ার কাছে তার নিজস্ব যথেষ্ট 
বর্ষ ও অস্ত্র রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ডেকে পাঠালেন । লোকটি তখনো পৌত্তলিক’ । 
তিনি তাকে বললেন : হে আবু উমাইয়া! আমাদেরকে তোমার অস্ত্রপাতি একটু ধার দাও না। 
আমরা আগামীকাল তোমার অস্ত্র নিয়ে শত্রুর যুকাবিলা করবো । সাফওয়ান বললেন : হে 
মুহাম্মদ! আপনি কি কেড়ে নেবেন? তিনি বললেন : না, ধার স্বরূপ, এ নিশ্চয়তাসহ নেবো যে, 
তা তোমার কাছে ফেরত দেবো । জবাবে সাফওয়ান বললেন : তা হলে আপত্তি নেই তারপর 
তিনি এক শ' বর্ম এবং সে অনুপাতে অন্ত্রপাতি দিলেন যা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল। 
লোকজন বলে যে, SUG CE OR লি 
আর তিনি তা-ই তাকে দিয়েছিলেন। 


মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা 

রাবী বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) রওনা হয়ে পড়লেন। তার সাথে তখন মক্কা 
বিজয়ের উদ্দেশ্যে আগত দশ হাজার সাহাবী এবং মক্কাবাসী দুই হাজারসহ মোট বার হাজার 
সৈন্য ছিল। 


১ পূর্বেই বলা হয়েছে সাফওয়ান ইসলাম গ্রহণের কথাটি ভেবে দেখার জন্যে ইতোপূর্বে একমাস সময় 
ন্দিয্সেস্থিলেন । এটা এ এক মাস সময়ের মধ্যকার ঘটনা । 
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১০৪ সীরাতুন নবী (সা) 


মক্কায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর গভর্নর 

মক্কায় যারা রয়ে যান, তাদের আমীর রূপে আত্তাব ইবৃন উসায়দা ইব্‌ন আবূ ঈস ইব্‌ন 
উমাইয়া ইব্‌ন আবৃদে শাম্‌সকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মক্কায় তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যান। 
তারপর তিনি হাওয়াধিন গোত্রের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। 


ইব্ন মিরদাসের কাসীদা 
আব্বাস ইবৃন মিরদাস সুলামী এ সম্পর্কে তার কবিতায় বলেন : 
091 1৯। ১১১ xml এও + ০৮5 ০১০ ১৩০ এ] এ 
এ বছর রিল গোত্রকে (যারা সুলায়ম গোত্রের একটি শাখা গোত্র) তাদের গোত্রের 
লোকজনের আনীত মহাবিপর্যয়, খোদ তাদের ঘরে এসে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে । এ 
মহাবিপদ একভাবে নয়, বহুভাবে বহুরূপে এসে তাদেরকে গ্রাস করেছে । 
৩৮০১ ৫০ 35১১১ nl 4০৯ x জি ও] ৯৯৬ pl AL 
কিলাব গোত্রের মায়ের তখনকার দুর্গাতির জন্যে আফসোস, যখন ইব্‌ন হাওযার অশ্বারোহীরা 
এবং ইনসান গোত্রের অপ্রতিরোধ্য বাহিনী উপর্যুপরি তাদের উপর নৈশ আক্রমণ চালাচ্ছিলো । 
৩৬১১ ১০০৮৮ তি? nl ৩1 + PSS ১৪০ 13৭০ byl 
মুখের গ্রাসের মত এদেরকে থু-থু করে ফেলে দিও না, বরং অঙ্গীকারের বন্ধনকে শক্ত 
কর। কেননা সা'দ ও দাহমান তোমাদেরই চাচাতো ভাই। 
৩] ১১৯৮ ১৭] ও 0১ ৩৯ এ SV 01১ ৬১১০ ০) 
যদিও তারা সংকটাচ্ছন্ু এতদসত্তেও তাদেরকে ফেরত পাঠিও না__যাবৎ গৃহপালিত 
জন্তুসমূহের স্তনে দুধ অবশিষ্ট থাকে । 
0194১ ee Ex 5১ ০০০৭ * ০০৬ Wir 4৩ ০৩৪৪ 
হাদন পাহাড়’ অনিষ্টকারিতা ও অপমানে জর্জরিত । যু-শাওগর ও সালওয়ান উপত্যকায় 
চতুর্দিক থেকে প্রবাহিত পাপাচারের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে। 
৩৮১৯৯ rl ০1৯ JG সক Sie ১৮৩০ উদ bl ৩৪ 
সে অনিষ্ট এ ভূনা গোশতের চাইতে মোটেও উত্তম নয়__যা হযফ নামক পাচক রান্না 
করে, আর বলে : বন্য গাধার ভূনা গোশত মাত্রই পুরুষাঙ্গ তুল্য । 
৮৬ 14a প ৩৩ sll D+ তক 01 ৮১৪ 2৯5 ০019৯ 553 
হাওয়াযিন একটা মস্ত বড় সম্প্রদায়, তবে তাদের মধ্যে রয়েছে ইয়ামানী ব্যাধিটি__ তারা 
যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ নাও করে, খিয়ানত তো অবশ্যই করবে । 


১. নাজদের একটি পাহাড় । 
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মক্কা বিজয়ের পর হুনায়নের যুদ্ধ ১০৫ 


[53 ৩ abl ০১১৩৫) 93 ₹ age 4311959১0০৯ 
. তাদের মধ্যে এমন ভাইও আছে যারা কদাচিত প্রতিশ্রুতি পালন করে বা বিশ্বাস রক্ষা করে। 
আর যদি আমরা তাদেরকে বর্শা দিয়ে ধমক লাগাই, তা হলে তারা অনেক বিন্মর হয়ে পড়ে। 
১৬০ 4১০০০ ০৮) তি ক Whit Ll ০০1৯১ Ell 
হে দূত, হাওয়াযিন গোত্রের উঁচু-নীচু সকলকে আমার পক্ষ থেকে এ উপদেশবার্তাটুকু 
পৌঁছিয়ে দাও, যাতে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। 
১৬7 ০০১২। ০০৩০ ৪ এ ই # Sule dl ০৮০ ০০1 ৪] 
আমার নিশ্চিত ধারণা, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) প্রত্যুষেই তোমাদের বিরুদ্ধে তার এমন এক 
বাহিনীকে পরিচালিত করবেন, যে বাহিনী তোমাদের ভূমিকে চারদিক থেকে ঘিরে নেবে। 
৩৮৬ all ১৩০ ০১০৯) * SST ৮৪ ০৪৮ ৮৯৯ 4 
এদের মধ্যে তোমাদের ভাই সুলায়ম গোত্রীয়রাও আছে, যারা তোমাদের ছাড়বার পাত্র 
নয় । আর মুসলমানরা হয় আল্লাহ্‌র বান্দা । তারা তোমাদের চিবিয়েই তবে ছাড়বে। 
৩৬১৪ ভা ১2 ০৬০১ ক ০০1 ১4 ভিপি ০১৩০৪ 3 
আর তাদের দক্ষিণ বাহিনীতে আছে আসাদ গোত্র । আরো আছে বনু আবস ও যুবিয়ান-এমন 
দুটো গোত্র, যাদের দেখলে লোকেরা ভয়ে পালায় । 
৩৮১৪১ nil ii ভা স 2) ০৪০ এ ৮৮০ ১৬৪ 
এ বাহিনীর ভয়ে ভূমি পর্যন্ত কাপে । আর এ বাহিনীর অগ্রভাগে রয়েছে আওস ও উসমান 
গোত্র । 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আওস ও উছমান হচ্ছে মুযায়নিয়া গোত্রের দু'টি শাখা গোত্র । 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : ৮41) ১০ ১)1৯১ 44 এ পংক্তি থেকে শেষ পর্যন্ত এ যুদ্ধ সম্পর্কে 
বলা হয়েছে, রা নানি রানা সরা রন 
বর্ণনায় তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। 


ঝুলানো গাছের কাহিনী 
ইবন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন শিহাব যুহরী আমার নিকট আবূ ওয়াহিদ লায়সীর সুত্রে বর্ণনা 
করেন যে, মালিক ইব্‌ন হারিস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে আমরা হুনায়নের 
যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলাম । আমরা তখন সবেমাত্র জাহিলিয়াত ছেড়ে ইসলাম কবূল করেছি । 
তিনি বলেন : আমরা তার সংগে হুনায়ন যাত্রা করলাম । সে যুগে কুরায়শ ও আরবের 
অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায় একটি বিশাল সবৃজ-শ্যামল গাছের খুব ভক্ত অনুরক্ত ছিল। সে 
গাছটিকে যাতুল আন্ওয়াত বা ঝুলানো গাছ নামে অভিহিত করা হতো । প্রতিবছর একবার 
তারা এ গাছটির কাছে যেতো এবং তাদের অস্ত্রপাতি তার সাথে লটকাতো, পশুবলি দিত এবং 
এর নিকট এক দিন অবস্থান করতো । 
সীরাতুন নবী (সা) (৪র্থ খণু)__১৪ 


‘aAlmodina.com 


১০৬ সীরাতুন নবী (সা) 


তিনি বলেন : আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে পথ চলছি এমন সময় একটি 
বিশাল কুল গাছ আমাদের নযরে পড়লো । আমরা তখন রাস্তার কিনার থেকে চিৎকার করে 
বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওদের যেমন ঝুলানো গাছ আছে, আমাদের জন্যেও তেমনি 
ঝুলানো গাছের ব্যবস্থা করুন! 

তখন রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন : 
ESL Mls cid raha UE ES a Lea i CV AE All 

| ০৮৮5 ০৬ ৬৮ ৩০ GSA ol উট LAE ১৯ তি ৩ il 

‘আল্লাহু আকবার! মুহাম্মদের জীবন যার হাতে সে পবিত্র সত্তার কসম, তোমরা এমন কথা 
বললে, যা মুসার সম্প্রদায় তার কাছে বলেছিল। তারা বলেছিল : ওদের অর্থাৎ অবিশ্বাসী 
সম্প্রদায়ের যেমন অনেক ইলাহ্‌ বা পূজ্য দেবতা রয়েছে তেমনি আমাদের জন্যেও একজন 
মাবৃদের ব্যবস্থা করুন! তিনি তখন জবাবে বলেছিলেন : “নিঃসন্দেহে তোমরা একটা অজ্ঞ 
সম্প্রদায়।” এটা তো গতানুগতিক প্রথা পদ্ধতি। এক সময় তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী 
সম্প্রদায়সমূহের অনুসারী হবে। 


রাসূলুল্লাহ্‌ সা) ও কোন কোন সাহাবীর দৃঢ়তা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আসিম ইব্‌ন উমর ইবৃন কাতাদা জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ রো) সুত্রে 
বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমরা যখন হুনায়ন প্রান্তরের সামনে এলাম, তখন আমরা 
তিহামাগামী প্রান্তরসমূহের একটি প্রান্তরের ঢালু প্রশস্ত এলাকার নীচের দিকে অবতরণ করতে 
শুরু করলাম ৷ ভোরের আধার তখনও কাটেনি । শক্রপক্ষ আমাদের আগেই সে প্রান্তরে অবস্থান 
নিয়েছিল। তারা প্রতিটি গিরিপথ, গোপনীয় ও সংকীর্ণ স্থানে আমাদের জন্যে ওৎপেতে বসে 
ছিল। তারা আগে থেকেই রীতিমত পরিকল্পনা নিয়ে এরূপ প্রস্তুতি গ্রহণ করে । আমাদের সে 
প্রান্তর অবতরণকালে বিন্দুমাত্র ভ্রক্ষেপ বা আক্রান্ত হওয়ার কল্পনামাত্র ছিল না। এমন সময় 
শক্রবাহিনী তাদের গোপন অবস্থান স্থলসমূহ থেকে অতর্কিতে একযোগে আমাদের উপর প্রচণ্ড 
হামলা করলো । ফলে, আমরা দিশাহারা হয়ে এমনিভাবে পশ্চাতের দিকে পালালাম যে, কেউ 
যে কারো দিকে ফিরে তাকাবো সে উপায়ও ছিল না। 

রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ডান দিকে একটু সরে গিয়ে ফিরে দাড়ালেন এবং আওয়ায দিতে 
লাগলেন : ূ | | 
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“হে লোকসকল! তোমরা যাচ্ছো কোথায়? আমার দিকে এসো! আমি আল্লাহ্‌র রাসূল, 
আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ।” 

রাবী জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ রো) বলেন : পলায়নকালে উটগুলো একটার উপর অপরটা 
পড়ছিল । এভাবে সমস্ত লোক দেখতে দেখতে উধাও হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে 
তখন মাত্র কয়েকজন মুহাযির, আনসার ও আহলে বায়তের লোক ছিলেন। 
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মক্কা বিজয়ের পর হুনায়নের যুদ্ধ ১০৭ 


মুহাজিরদের মধ্যে যারা সেদিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে ছিলেন তারা হচ্ছেন : আবূ 
বকর ও উমর (রা)। আহলে বায়তের মধ্যে ছিলেন : আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, আব্বাস ইব্‌ন 
আবদুল মুত্তালিব, আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস এবং তার পুত্র, ফযল ইব্‌ন আব্বাস, রবী“আ 
ইব্‌ন হারিস, উসামা ইব্‌ন যায়দ এবং আয়মন ইবৃন উবায়দুল্রাহ্‌ (রা) যিনি এঁদিনই শাহাদত 
বরণ করেন ।১ 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবু সুফিয়ান ইব্‌ন হারিসের পুত্রের নাম ছিল জাফর । আর আবূ 
সুফিয়ানের আসল নাম ছিল মুগীরা। (আবূ সুফিয়ান তার উপনাম ছিল)। কেউ কেউ এ 
তালিকায় কসম ইব্‌ন আব্বাসের নাম নেন, তারা আবু সুফিয়ানের পুত্রকে এ তালিকায় গণ্য 
করেন না। 
আবদুল্লাহ্‌ (রা)-এর সূত্রে বলেন : হাওয়াযিন গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তার লাল ঘোড়ার উপর 
হাতে বল্পমের উপর কাল পতাকা ধরে তার গোত্রের আগে আগে চলছিল । যখন মুসলমানদের 
কেউ তার কাবুতে আসতো, তখন সে তার এ বল্লমের দ্বারা তাকে আঘাত করতো । তারপর 


১. কারো মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, যুদ্ধ হতে পলায়ন একটি কবীরা গুনাহ্‌ হওয়া সত্ত্বেও মত্র 
আটজন ছাড়া নবী করীম (সা)-এর সঙ্গী-সাথী সকলেই সেদিন কি করে পলায়ন করলেন, অথচ কুরআন 
শরীফে এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে । এর জবাব হচ্ছে : একমাত্র বদরের যুদ্ধের দিনের 
পলায়ন ছাড়া অন্যান্য যুদ্ধ থেকে পলায়ন কবীরা গুনাহ্‌ হওয়ায় ব্যাপারে আলিমদের ইজ্মা বা মতৈকা 
নেই । হাসান ও নাফি'__যিনি আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন, এরূপই 
বলেছেন। কুরআন শরীফের আয়াতে : »১ 4০১: ৮15 ৮১ (যারা এ দিন পালাবে), এর সুস্পষ্ট দলীল । 
উহুদ যুদ্ধের দিন যারা যুদ্ধ থেকে পলায়ন করেন, তাদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ০: ৷ ৩০ ১, 
(আল্লাহ তাদের মাফ করে দিয়েছেন) । হুনায়ন যুদ্ধের দিনের পলাতকদের ব্যাপারে উল্লেখিত আয়াতের 
সমাপ্তি টানা হয়েছে : ৮») 4৯ শব্দদ্য় দিয়ে যা তাদের ক্ষমাপ্রান্তির ইঙ্গিতবাহী । এ প্রসঙ্গ পুরো. 
আয়াতগুলো হচ্ছে: 

০০১১ She ০০০০) bt SE IS ৭৬ LS pal ১1 ৩০৮৮১ চল ৩৮৮ এ এ। Sa ২৪ 
rics bsp ০1১০৯ 4০1১ dl ১১ dy) she 2S all 471০ - ০:৮০ dim o> ৬ 
৮১০৬৪ 409 cL ০০৪ ০১ ০৬ ৬ DOS 4 LAI Lx Why AS ml 
“আল্লাহ্‌ তোমাদের তো .সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে, ফলে তোমাদের 
সংখ্যাধিকা তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোনই কাজে আসেনি, পৃথিবী বিস্তৃত 
হওয়া সত্বেও তোমাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়েছিল এবং পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়েছিলে। 
তারপর আল্লাহ্‌ তার নিকট থেকে তার রাসূল ও বিশ্বাসীদের উপর প্রশাস্তি বর্ষণ করেন, এবং এমন এক 
সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি কাফিরদের শান্তি প্রদান করেন; এটাই 
কাফিরদের কর্মফল । এরপরও আল্লাহ্‌ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাপরায়ণ হতে পারেন; আল্লাহ্‌ অতি ক্ষমাশীল. 
পরম দয়ালু” (৯ : ২৫-২৭)। 
ইব্‌ন সালাম বলেন : বদরযুদ্ধের দিনের পলায়ন-ই কবীরা গুনাহ ছিল। কিন্তু তা থেকে পলায়নকারীরা 
পরবর্তীতে ফিরে আসেন এবং রাসূলৃল্লাহ্‌ (সা)-এর পাশে দাড়িয়ে লড়াই করেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ 
তাদের বিজয় দান করেন। 
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১০৮ সীরাতুন নবী (সা) 


যখন লোকজন তার পতাকা নামিয়ে ফেলায় তাকে হারিয়ে ফেলতো এবং সে কোথায় আছে তা 
ভিড়ের মধ্যে আঁচ করতে পারতো না, তখন সে আবার তার বল্লপম উচিয়ে নিজের অস্তিত্ব 
প্রকাশ করতো, আর তার পশ্চাত্ব্তীরা তার পিছে চলতো । 


মুসলমানদের পরাজয়ে আবূ সুফিয়ানের উল্লাস 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুদ্ধে যখন মুসলমানদের বিপর্যয় হলো এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
সাথে গমনকারী মক্কাবাসী গোয়ার প্রকৃতির লোকেরা তা প্রত্যক্ষ করলো, তখন তাদের কেউ 
কেউ কথাবার্তায় তাদের অন্তরে লুক্কায়িত বিদ্বেষের অভিব্যক্তি ঘটালো । আবু সুফিয়ান ইব্‌ন 
হার্ব বলে উঠলো : “তাদের পরাজয়ের অন্ত থাকবে না- যদি সমুদ্বও সামনে পড়ে যায় । আর 
তীর নিশ্চয়ই তার সাথে তার তূণে রয়েছে।” 

জাবালা ইব্‌ন হাম্বল চীৎকার করে বললো, (কিন্তু ইব্‌ন হিশামের বর্ণনা হচ্ছে “কালাদাহ্‌ 
ইবৃন হাম্বল') সে তার ভাই সাফ্ওয়ান ইবৃন উমাইয়ার সাথে ছিল__ যিনি তখনো পৌত্তলিক 
ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইসলাম গ্রহণের কথা চিন্তা করার জন্যে তাকে তখন সময় দিয়ে 
রেখে ছিলেন : ১৯) ৮3৮4 3 “আজ যাদুর তেলেসমাতি টুটে গেছে!” 

তখন সাফ ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া বললেন : ..... ৬০ | ০০ ৩5 থাম! আল্লাহ্‌ তোর 
মুখ ভেঙ্গে দিন! আল্লাহ্র কসম একজন কুরায়শের আমার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, আমার উপর 
একজন হাওয়াধিনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চাইতে অধিকতর পসন্দনীয় । 


কাল্দার নিন্দায় হাস্সানের কবিতা 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : কালদার নিন্দায় হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা) তার কবিতায় বলেন : 
১৮:৯০ ৪৩ ১১2 এ nlx lS এ Bl ০21 
১১১ nl 00০ ০০ ০০৯৩ 617১ % ৮45০৯ 2 ১৮ ৬ ৩৬ 
“দূর থেকে আমি (হাওয়াধিনের) কাল পতাকাটি দেখতে পেলাম । আমাকে ভয় প্রদর্শন 
করলো আবু হাম্বল । সে তখন উম্মু হাম্বল, অর্থাৎ তার স্ত্রীর উপর উপগত । যে তার সাথে সঙ্গম 
করছিল, সে তার উদরের উপর-ই ছিল । ইব্‌ন আযৃহালের জন্মাবার হাত ছিল তখন অপসূয়মান।” 
আবু যায়দ এ দু'টি পংক্তি আমাকে সুর করে আবৃত্তি করে শুনান। তিনি আমার কাছে 
বলেন যে, এ দু'টি পংক্তি দিয়ে তিনি সাফ্ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়ার নিন্দাবাদ করেছিলেন, আর 
তিনি ছিলেন উক্ত কালদারই মুশরিক ভাই। 


শায়বা ইব্‌ন তালহা কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে হত্যার প্রচেষ্টা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : শায়বা ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবূ তালহা আমার নিকট বর্ণনা করেন; 
‘আর তিনি ছিলেন আবদুদ্দার গোত্রের একজন, আমি মনে মনে বললাম, “আজই আমার 
মুহাম্মদের নিকট থেকে রক্তের প্রতিশোধে নেয়ার সুবর্ণ সুযোগ । উল্লেখ্য তার পিতা উহুদের 
যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। সে বললো : আজ আমি মুহাম্মদকে হত্যা করবো। 
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মক্কা বিজয়ের পর হুনায়নের যুদ্ধ ১০৯ 


সে বলে : আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- কে হত্যার উদ্দেশ্যে তার চার পাশে ঘুরতে লাগলাম, 
তারপর কী যেন এসে আমার সামনে অন্তরায় হয়ে গেল। এমন কি তা আমার হৃদয়কে আচ্ছন্ন 
করে ফেললো । শেষ পর্যস্ত আমার পক্ষে আর তা করা সম্ভবপর হলো না। আমি উপলব্ধি 
করলাম, আমাকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ কোন অদৃশ্য শক্তিই তাকে হত্যা 
করা থেকে আমাকে নিবৃত্ত করেছে। 


আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য প্রসঙ্গ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মন্কাবাসী কেউ কেউ আমার নিকট বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
মক্কা থেকে হুনায়নের পথে যাত্রার সময় যখন তার সঙ্গীসাথী আল্লাহ্‌র বাহিনীর সংখ্যাধিক্য 
লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি বললেন : 

সা 

“সংখ্যা স্বল্পতার জন্যে আমাদের আর পরাজয় বরণ করতে হবে না।” 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কারো ধারণা, কথাটি বনু বকরের জনৈক ব্যক্তি এরূপ বলেছিল । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুহ্রী আমার নিকট কাসীর ইব্‌ন আব্বাস সূত্রে, তিনি তার পিতা 
আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব সূত্রে বলেন : আমি সেদিন রাসূলুল্লাহর সংগে ছিলাম । আমি 
তখন তার সাদা রঙের খচ্চরের লাগাম ধরে তার অবলম্বন স্বরূপ ছিলাম । 

আব্বাস (রা) বলেন : আমি ছিলাম একজন মোটাসোটা গোছের উচ্চ ধ্বনিসম্পন্ন ব্যক্তি । 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) যখন লোকজনের পলায়নপর অবস্থা লক্ষ্য করলেন তখন তিনি বলতে লাগলেন : 

tru! nl 
“তোমরা যাচ্ছো কোথায়, হে লোকসকল?” 

কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম, তার কথায় কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
আমাকে লক্ষ্য করে বললেন : হে আব্বাস! তুমি__হে আনসার সমাজ! “হে সামূরা ওয়ালা 
সম্প্রদায়! বলে লোকজনকে আহবান কর! 

রাবী আব্বাস (রা) বলেন : তখন লোকজন 'লাব্বায়িক লাব্বায়িক' বলে সাড়া দিল। 

রাবী বলেন : তখন সকলেই নিজ নিজ উটের গতিরোধের প্রয়াস পেল । ূ 

কিন্তু কেউ তাতে সমর্থ হচ্ছিলো না। তখন তারা নিজেদের বর্ম নিজ নিজ ঘাড়ের উপর 
ফেলে, ঢাল তরবারি নিয়ে উট থেকে লাফিয়ে পড়ছিল এবং সেগুলোকে ছেড়ে দিচ্ছিলো । 
তারপর তারা আমার ধ্বনি অনুসরণ করে অগ্রসর হতে হতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট পর্যন্ত 
এসে পৌঁছলো | এভাবে যখন তার নিকট শ' খানেক লোক জড়ো হলো, তখন তারা শক্রপক্ষের 
মুখোমুখি হলো এবং উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বেঁধে গেল। তাদের সংকেতধ্বনি প্রথম দিকে ছিল 
" ১০০১/"_হহ আনসার সম্প্রদায়!’ আর পরে তা ছিল “১4 ৬"__'হে খাযরাজ সম্প্রদায়! 
১ সামূরা ওয়ালা সম্প্রদায় বলতে এখানে “বায়আতে রিদওয়ানে' অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের বুঝানো 

হয়েছে। 
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১১০ সীরাতুন নবী (সা) 


এরা যুদ্ধের সময় ছিলেন চরম সহিষ্ণু গোত্রের লোক । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বাহনের রেকাবে 
পা রেখে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন। বীর' যোদ্ধারা তখন বীরত্বের পরাকাষ্ঠা 
প্রদর্শন করছিলেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন পরম উৎসাহ ভরে বলে উঠলেন : 
০১৮১] E> NI 
‘এবার ঠিকই জলে উঠেছে যুদ্ধের বহ্নিশিখা” 


আলী (রা) ও জনৈক আনসার সাহাবীর বীরত্ব 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ‘আসিম ইব্‌ন উমর, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) সূত্রে বর্ণনা 
করেন। হাওয়াযিনের সেই পতাকাধারী ব্যক্তিটি যখন মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে তার ধ্বংসযজ্ঞ 
চালিয়ে যাচ্ছিলো, তখন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) এবং জনৈক আনসার সাহাবী যেমন 
করেই হোক তাকে খতম করতে সংকল্প করলেন। 

রাবী বলেন : সে মতে আলী লোকটির পিছন দিকে গিয়ে তার উটের পিছনের পা দু'টি 
কেটে দিলেন। উটটি মৃহূর্তেই তার নিতন্বর উপর পতিত হলো । তৎক্ষণাৎ আনসার ব্যক্তিটি 
লোকটির উপর ঝাপিয়ে পড়লেন । তিনি তার পায়ের উপর সজোরে তলোয়ারের আঘাত 
করতেই তার পায়ের গোছা ঠিক মাঝামাঝি স্থানে দ্বি-খণ্ডিত হয়ে গেল। সে ব্যক্তি তখন ধড়াম 
করে তার বাহন থেকে নীচে পতিত হলো । এভাবে সে নিহত হয়। 

রাবী জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) বলেন : এ যুদ্ধে লোকজন সাহস ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা 
প্রদর্শন করে । আল্লাহর কসম! শত্রুপক্ষের যে লোক একবার পরাজিত হয়ে পালিয়েছে, সে 
আর ফিরে আসার নামও করেনি । এমন কি শেষ পর্যন্ত শত্রুপক্ষের এক বিরাটসংখ্যক লোক 
বন্দী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে নীত হয়। 

রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ সো) একবার আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিছ ইবন আবদুল মুত্তালিবের 
দিকে তাকালেন। সেদিন যারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে চরম ধৈর্য, স্থর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় 
দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম । তিনি যখন থেকে ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন 
থেকেই একজন পরম নিষ্ঠাবান মুসলমানরূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
খচ্চরের জিনের পেছনের অংশ ধরে ছিলেন । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সো) জিজ্ঞাসা করলেন : কে হে? 
জবাবে তিনি বললেন : আমি, আপনার মায়েরই সন্তান, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) 


১. এ সীরাত গ্রন্থের ব্যাখ্যাতা বিখ্যাত 'রওযুল উনুফ' গ্রন্থের রচয়িতা সহায়লী এবং ইয়াকুত প্রমুখ বলেন : 
ইতোপূর্বে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মুখে এরূপ উৎসাহব্যঞ্জক ও আবেগময় শব্দ কোন যুদ্ধের সময় শোনা 
. যায়নি । 

২ আসলে ইনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর চাচাতো ভাই-_তার দাদীর পৌত্র। আরবী বাক্ধারায় 
এরূপ লোককে নিজের মায়ের সন্তান বলার প্রচলন ছিল। আমাদের দেশেও বড় চাচীকে বড়-আম্মা, 
চাচীকে আম্মা বলার রেওয়াজ প্রচলিত আছে। সে হিসাবে আপনার মায়ের সন্তান বলে তার পরিচয় দেয়া 
স্্হ্বাভাবিক নয় । 
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মক্কা বিজয়ের পর হুনায়নের যুদ্ধ ১১১ 


রণাঙ্গনে উশ্মু সুলায়ম (রা) 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইবন আবূ বকর আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে দেখেন উম্মু সুলায়মান বিন্ত মিলহানও তার স্বামী আবু 
তালহার সাথে রণাঙ্গনে এসেছেন! তিনি তার কোমরে একটি চাদর জড়িয়ে বেধে রেখে 
ছিলেন। তখন আবূ তালহার সন্তান (আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবু তালহা) তার গর্ভে । আবূ তালহার 
উট তিনি সামলে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তার আশঙ্কা ছিল, পাছে উট তার বাগ না মানে । এজন্যে 
ভার মাথা নিকটে টেনে ধরে তার হাত নাকে বাধা রশির সাথে উটের নাকের ছিদ্রের মধ্যে 
চুকিয়ে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন : কী হে, উম্মু সুলায়ম 
নাকি? 

তিনি জবাব দিলেন : জ্বী হ্যা, আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোক, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আপনাকে ছেড়ে যারা পলায়ন করে যাবে আমি তাদেরকে হত্যা করবো, যেমনটি 
আপনি হত্যা করবেন আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধরতদেরকে । কেননা, তারা এরই যোগ্য পাত্র । 
প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : আল্লাহ-ই কি তাদের জন্য যথেষ্ট নন, হে উম্মু সুলায়ম? 

রাবী বলেন : উম্মু সুলায়মের সাথে তখন একটি খঞ্জার ছিল। আবূ তালহা তাকে উদ্দেশ্য 
করে বললেন : এ খঞ্জর কি জন্যে এনেছ হে উম্মু সুলায়ম? জবাবে উম্মু সুলায়ম বললেন : 
কোন পৌত্তলিক যদি আমার পাশে ঘেষে তা হলে তার নাড়িভুড়ি আমি এর দ্বারা বের করে 
দেবো। 

রাবী বলেন : তখন আবু তালহা (রা) বলে উঠলেন : আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন না, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ্‌! রাগাৰিত উম্মু সুলায়ম কী বলছে? 


মালিক ইবন আওফের কবিতা 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন হুনায়ন অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন বনু 
সুলায়ম যাহ্হাক ইবৃন সুফিয়ান কিলাবীকে তাদের সাথে নিয়ে নেন। তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
সাথে তার কাছে কাছেই থাকে । লোকজন যখন পরাস্ত হয়ে পশ্চাৎ অপসরণ করছিল । তখন 
মালিক ইব্‌ন আওফ তার নিজের ঘোড়াকে লক্ষ্য করে তার উদ্দীপক কবিতায় বলেন : 
Kis wn ৬4৩ ০০ ৪৬০ LS 1% Sl 0৮০1) 
হে আমার ঘোড়া মুহাজ, তুই এগিয়ে চল । আজ ভীতিপ্রদ যুদ্ধের দিন। আমার মত লোক 
জের মত ঘোড়ার পিঠে চড়েই এমন দিনে আত্মরক্ষা. করে এবং আক্রমণের পর আক্রমণ 
চালিয়ে যায়। 
০০১ এ ৮১ ৮ + ৮01১ by ০৮০ ৮০ 1 
যুদ্ধের দিনে যখন সারিসমূহ ভেঙ্গে যায়, তারপর দলের পর দল, বাহিনীর পর বাহিনী, 
বনে হয়ে যায়। 
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১১২ সীরাতুন নবী (সা) 


ml SHE 2৪]। abl 5৩ ক pal ৩4০ 055 SUS 
সে বিশাল বাহিনীসমূহ-যা দেখে চোখ রীতিমত ক্রান্ত-্রান্ত হয়ে পড়ে । আমি তাদের বল্পুম 
নিক্ষেপে এমনিভাবে গভীর ক্ষতে আহত করি যে, সে গভীর ক্ষত দেখবার জন্যে ও ক্ষত 
সারাবার জন্যে বাতিসমূহের প্রয়োজন দেখা দেয়। 
5423 ৬১০৩ ০9৩০ ০৯৮৪ * rad ০৮01 ০৮ 
যখন পালিয়ে ঘরের কোণে আশ্রয় গ্রহণকারী পরাভৃতদের নিন্দাবাদ করা হয়ে থাকে, 
এমন সময় আমি এমন গভীর ক্ষত সৃষ্টিকারী আঘাত হানি, যা থেকে রীতিমত আওয়ায বের 
হতে থাকে । 
১৮৮০ ৩৯3১ + চিত ৩১০০০ Spl 
সেসব ক্ষত থেকে প্রবাহমান রক্তের ফোয়ারা বের হয় । কখনো বা সেসব ক্ষত ফেটে যায়, 
আবার কখনো তা প্রবাহিত হয় । অর্থাৎ তা থেকে রক্তপুজ প্রভৃতি গড়িয়ে যায়। 
A 021 ৩৯ rn ba lbs পতি lS hw, 
বল্পমের ভাঙ্গা ফলা সেসব ক্ষতের মধ্যে রয়ে যায় । আর তখন আমরা ডেকে ডেকে এরূপ 
বলি : হে যায়দ, হে ইব্‌ন হামহাম তোমরা কোথায় পালিয়ে যাচ্ছো? 
Alb ০০৫৪। প এ * al ৬ ১ ৮৮০। SS 
পেষণ দাত ভেঙ্গে গেছে। বয়স অনেক বেড়ে গেছে। দীর্ঘ দো-পাষ্টা পরিধানকারিণী 
মনোহারিণী নারীরা সম্যক অবগত 
loos ৩ ০৬ তে এফ ০০ ০৮৪ Wl SS! 
যে, যখন সতী-সাধ্বী নারীদের পর্দা ত্যাগ করে ঘরের বের হতে বাধ্য হতে হয়, তখনো 
আমি এমনতর যখম দ্বারা ঘায়েল করার ব্যাপারে অনভিজ্ঞ বা আত্মভোলা প্রতিপন্ন হই না! 
মালিক ইব্‌ন আওফ নিম্নের পংক্তিটি ও বলেন : 
১১১১০) ৯) ৬০০ 3 ক ১১১৩3 এ 0৬০ 
হে আমার ঘোড়া মুহাজ! বড় বড় দক্ষ তীরন্দাজ আরোহীরা মওজুদ রয়েছে। তোর অনন্য 
সাধারণ পা যেন তোকে প্রতারিত না করে। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন :: উক্ত পংক্তিদ্বয় মালিক ইব্‌ন আওফের রচিত নয় এবং এ যুদ্ধের সময় 
তা কথিতও হয়নি, বরং এটা অন্য কোন কবির রচিত এবং অন্য যুদ্ধের সময় তা পঠিত ৷ 


“যুদ্ধে নিহত অমুসলিমদের দ্রব্যসম্ভার হত্যাকারী মুসলমানের প্রাপ্য" 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আবূ বকর আমার নিকট আবূ কাতাদা আনসারী 
(রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমার এমন কিছু সাথী আমার নিকট এ ঘটনা 
১. মাওলানা আবদুল জলীল সিদ্দিকী অনুদিত এবং মাওলানা গোলাম রাসূল মেহের সম্পাদিত সীরাতুন্নবী 


কামিল শিরোনামে প্রকাশিত এ গ্রন্থের উর্দূ ভাষ্যে নির্দিষ্ট করে শেষোক্ত পংক্তিদ্বয় কাদিসিয়ার যুদ্ধে কথিত 
হয় বলে বলা হয়েছে। দেখুন-_ সীরাতুন্নবী কামিল, ২খ. পৃ. ৫৩৪। 
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বর্ণনা করেছেন, যাদের আমি অসত্য ভাষণের জন্যে অভিযুক্ত করতে পারি না। তারা বনু 
গিফারের আযাদকৃত গোলাম নাফি এর সূত্রে আবৃ মুহাম্মদের এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তিনি 
আবূ কাতাদা (রা) সূত্রে বলেন যে, তিনি (আবূ কাতাদা রো)] বলেছেন : হুনায়নের যুদ্ধের দিন 
আমি দু' ব্যক্তিকে লড়াইরত অবস্থায় দেখতে পেলাম । তাদের একজন মুসলিম এবং অপরজন 
মুশরিক ছিল । 

তিনি বলেন : এমন সময় আমি দেখতে পেলাম, অপর একজন মুশরিক এসে তার সাথী 
মুশরিক ভাইকে মুসলমানটির বিরুদ্ধে সাহায্য করতে চাইলো । 

আবূ কাতাদা (রা) বলেন : তখন আমি অগ্রসর হয়ে তার হাতটি কেটে দিলাম । সে তার 
অপর হাত দিয়ে আমার গলা চেপে ধরলো । আল্লাহ্র কসম! সে আমাকে কোনমতেই ছাড়ছিল 
না, এমন কি আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো । 

ইব্‌ন হিশামের বর্ণনায় আছে : সে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলে ফেলে অবস্থা । রক্তক্ষয় যদি 
তাকে নিঃশেষিত না করে: ফেলতো, তা হলে সে অবশ্যই আমাকে হত্যা করতো । এমন সময় 
সে ধড়াস করে পড়ে গেল। তারপর আমি তাকে আরেকটি আঘাত করে হত্যা করলাম । 
তারপর আমার অবস্থা এতই কাহিল ছিল যে, আমার পক্ষে আর লড়াই করা সম্ভবপর ছিল না। 
এ সময় জনৈক মক্াবাসী আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে নিহত ব্যক্তিটির 
দ্রব্যসম্তার তুলে নিল। যখন যুদ্ধ শেষ হলো, আর আমরা শক্রদের দিক থেকে পূর্ণরূপে অবসর 
হলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ঘোষণা করলেন : 4. 4১ ১৩৪০০ ৬* যে ব্যক্তি (যুদ্ধ ক্ষেত্রে 
অমুসলিমদের) কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, সে-ই হবে তার নিকট থেকে লন্ধ দ্রব্যসামগ্রীর 
মালিক।” 

তখন আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আল্লাহ্র কসম! আমি এক ব্যক্তিকে হত্যা 
করেছি, যার কাছে যথেষ্ট দ্রব্যসামগ্রী ছিল। তখন আমি খুব কাহিল হয়ে পড়েছিলাম । কে তা 
উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে তা আমি বলতে পারবো না। 

তখন মক্কাবাসী এক ব্যক্তি বললো : সে যথার্থ বলেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ নিহত 
ব্যক্তিটির দ্রব্যসামগ্রী আমার কাছে আছে। আপনি এ বস্তৃগুলো আমার নিকট থাকার ব্যাপারে 
তাকে সম্মত করে দিন! 

তখন আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলে উঠলেন : আল্লাহ্‌র কসম! তা কখনো হতে পারে না। 
এ ব্যাপারে তিনি তাকে সম্মত করবেন না। আল্লাহ্র সিংহদের মধ্যকার একটি সিংহের, যে 
তারই দীনের হিফাযতের জন্যে লড়াই করে, তুমি তারই প্রাপ্য ভাগ বসাতে চাচ্ছো ? তার হাতে 
নিহত ব্যক্তির দ্রব্যসামথী তাকে ফিরিয়ে দাও! 

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলে উঠলেন : ০.০ ১১১৮ ৩১২০ “আবূ বকর যথার্থই 
ৰলেছেন। তুমি তার প্রাপ্য নিহত ব্যক্তির সামগ্রী তাকে ফিরিয়ে দাও ।” 
সীরাতুন নবী (সা) (৪র্থ খণ্ড)--১৫ 
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১১৪ সীরাতুন নবী (সো) 


আবূ কাতাদা (রা) বলেন : সাথে সাথে আমি তা তার কাছ থেকে নিয়ে নিলাম । তারপর 
তা বিক্রি করে একটি খেজুর বাগান কিনলাম, আর এটাই ছিল আমার মালিকানাধীন প্রথম 
সম্পদ । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট এমন এক রাবী আবূ সালামা (রা) সূত্রে বর্ণনা 
করেছেন, যাকে আমি মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করতে পারি না। তিনি ইসহাক ইবৃন আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন আবু তালহা সুত্রে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একা আবূ তালহাই 
হুনায়ন যুদ্ধের দিন কুড়িজনের দ্রব্যসামথী খুলে নিয়েছিলেন । 


যুদ্ধে ফেরেশতাদের অংশগ্রহণ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার আমার নিকট বলেন যে জুবায়র ইব্‌ন 
মুতইম (রা)-এর সূত্রে তার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন : শক্র সম্প্রদায়ের 
পরাজয়ের প্রাক্কালে লোকজন যখন যুদ্ধেরত তখন আমি লক্ষ্য করলাম, আসমান থেকে কাল 
চাদরের মত কী যেন নেমে আসছে। শেষ পর্যন্ত তা আমাদের এবং শক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী 
স্থানে পতিত হলো । আমি চেয়ে দেখি, অসংখ্য কালো কালো পিঁপড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। 
সমস্ত প্রান্তর তাতে ভরে গিয়েছে । তখন আমার কোন সন্দেহ রইলো না যে, এরা আল্লাহ্‌র 
ফেরেশতা । তারপর কাফির সম্প্রদায়ের বিপর্যয় না ঘটা পর্যন্ত তারা আর ফিরে যাননি, বরং 
সব সময় আমাদের সাথে ছিলেন। 


জনৈকা মুসলিম মহিলার কবিতা 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন হুনায়নের মুশরিকদের পরাজিত করলেন 
এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তাদের উপর বিজয়ী করলেন। তখন জনৈকা মুসলিম রমণী কবিতায় 
বলেন : 
৩৮০ ১৮ এ) * ০১১0। 0: এ]| 0৯ ০০৪ ও 
লাত দেবতার অশ্বারোহী দলের উপর বিজয় লাভ করেছে আল্লাহ্‌র অশ্বারোহী দল । আর 
আল্লাহরই চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী সত্তা । 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : কোন এক বর্ণনাকারী আমার নিকট উক্ত পংক্তিটি এভাবে আবৃত্তি 
করে শুনিয়েছেন : 
০৮৬ Sl als # SWI 0০৮ | 0৯০৪ 
লাত দেবতার অশ্বারোহীদের উপর আল্লাহ্র অশ্বারোহীরা বিজয় লাভ করেছে। আর 
আল্লাহ্‌র বাহিনী দৃঢ়পদ থাকার অধিকতর যোগ্য। 


হাওয়াধিনের পরাজয় ও নিধন 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন হাওয়ািন গোত্রীয়দের পরাজয় হলো, তখন তাদের বনু 
মালিকের অন্তর্ভুক্ত সাকীফ গোত্রের হত্যাযজ্ঞ চললো । তাদের সত্তর ব্যক্তি তাদের পতাকাতলে 


WwWW.almodina.com 


মক্কা বিজয়ের পর হুনায়নের যুদ্ধ ১১৫ 


নিহত হয়। উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রবীআ ইবৃন হারিস ইব্‌ন হাবীব নিহতদের অন্যতম 
ছিল। তাদের পতাকা ছিল যুলখিমার তথা আওফ ইবৃন রবীত্রার হাতে । সে নিহত হলে 
পাতাকাটি উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ধারণ করে। এ পতাকা হাতেই যুদ্ধাবস্থায় সে নিহত হয়। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট যখন তার নিহত হওয়ার সং 
পৌঁছলো, তখন তিনি বললেন : 

5 ain IU 5 41 ১৬ 

তার প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ, কেননা সে কুরায়শদের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াকুব ইব্‌ন উৎবা ইবৃন মুগীরা ইব্‌ন আখনাস বর্ণনা 
করেন, উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহর সাথে তার একটি খ্রিস্টান গোলামও নিহত হয়। সে ছিল 
খৎনা বিহীন। জনৈক আনসার সাহাবী সাকীফ গোত্রের নিহতদের সামানপত্র তাদের দেহ থেকে 
খুলে নিচ্ছিলেন। এ গোলামটির দেহ থেকে জিনিসিপত্র খুলে নিতে গিয়ে তিনি দেখতে পান যে 
গোলামটির খতনা করা নেই। 

রাবী বলেন : তখন এ আনসার সাহাবী চীৎকার করে বললেন : হে আরবসমাজ, শুনে 
রাখো, একজন সাকীফ গোত্রীয় লোক, খতনা ছাড়া দেখা যাচ্ছে। 

মুগীরা ইব্‌ন শু“বা (রা) বলেন : আমি তখন তার হাত ধরে বললাম : আমার আশঙ্কা 
হলো এ ব্যক্তি আরবদের মধ্যে আমাদের বে-ইজ্জতি করে ছাড়বে । তখন আমি বললাম : 
দোহাই তোমার, আমার পিতামাতা তোমার জন্য কুরবান হোন, অমনটি বলো না, ও হচ্ছে 
আমাদের একটি খ্রিস্টান বালক । তারপর আমি অন্যান্য নিহতদের কাপড় খুলে খুলে তাকে 
দেখাতে লাগলাম, এ দেখ, এদের প্রত্যেকেই খতনা করা লোক। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আহলাফ তথা মিত্রবাহিনীর পতাকা ছিল কারিব ইব্‌ন আসওয়াদের 
হাতে। তারা যখন পরাজিত হলো তখন সে তার হস্তাস্থিত পতাকাটি একটি গাছের সাথে ঠেস 
দিয়ে রেখে পালিয়ে যায় এবং তার সাথে সাথে তার চাচাতো ভাইয়েরা ও গোষ্ঠীর লোকজন 
পলায়ন করে। তাই আহ্লাফের তথা মিত্রদলসমূহের মধ্যকার দু'ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই 
নিহত হয়নি। সে দু'জন হচ্ছে গায়রাহ গোত্রের ওহাব এবং বনী কুব্বাহ্‌র জাল্লাহ্‌। রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) জাল্লাহ্‌-এর হত্যা সংবাদ অবগত হয়ে বললেন : বনূ সাকীফের যুবককুল শিরোমণি আজ 
নিহত হলো । তবে ইব্‌ন হানীফার পুত্রটি রয়ে গেল। ইব্ন হানীফা বলতে এখানে তিনি হারিস 
ইব্‌ন উয়ায়সকে বুঝিয়েছেন। 


ইব্ন মিরদাসের আরেকটি কবিতা 
কারিব ইব্‌ন আসওয়াদের ভাইদের রেখে পলায়ন এবং যুলখিমারকর্তৃক তার গোত্রীয় 
জ্ছেকদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার কথা উল্লেখ করে আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস বলেন : 
mil asl ০৬ ০০৮3৯ sf ০১০ ৪৬ ০১ 
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১১৬ সীরাতুন নবী (সা) 


ওহে, কেউ আছো কি যে গায়লানকে আমার পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবে? আর আমার খেয়াল, 
অচিরেই অবহিত লোক তার কাছে পয়গাম পৌঁছাবে- 
এছ ৬৪১৩ তে ১5) * ৬৬ Sl Sl 25৮5৪ 
সেই সাথে উরওয়াকেও। আর আমি তোমাদের এমন একটি বাণী উপহার দেবো, যা হবে 
চিরন্তন এবং তোমাদের দু'জনের বক্তব্য থেকে ভিন্ন । 
১১৯33 ০০ To) * ০৯৮০ তি hoe ০৬ 
তা হচ্ছে, মুহাম্মদ (সা) প্রতিপালকের পয়গাম বহনকারী রাসূল । তিনি আল্লাহর পথ থেকে 
বিভ্রান্ত হন না আর কারো প্রতি অবিচারও করেন না। 
এপি Ab FS ০৯৪ + পট ০০ ভন ১০০১ 
আমরা তাকে মূসার মতো নবী রূপে পেয়েছি। যে তার সাথে শ্রেষ্ঠতে মুকাবিলায় অবতীর্ণ 
হবে, সে পরাস্ত হবে। 
IMIS 2 সে * ও ওক তা পি ০০ 
ওজু প্রান্তরে বনু কাস্সী (ছাকীফ) গোত্রের অবস্থা যখন শতধা বিচ্ছিন্ন, তখন তাদের 
হালত অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠলো। | 
১১০০ এ 1১01১ পা + ৪ 4০১৮৯৮1৯5৩০ 
তাদের ব্যাপার তারা নষ্ট করে দিল। প্রতিটি সম্প্রদায়ের কোন না কোন আমীর থাকে, 
এবং তাদের উপর চারদিক থেকে বিপদ নেমে আসলো যা আবর্তনশীল। 
১০ ২৮০ al ১০৬ + 91৩৩ ০৮ ০০ 
আমরা তাদের পানে অগ্রসর হলাম বনভূমির সিংহকূলের মত। আল্লাহ্‌র বাহিনীসমূহ 
খোলাখুলিভাবে অগ্রসর হচ্ছিলো । 
FE এ ১৬ ও ৬৩ + ভাটি ওই তি El 1 
আমরা, আমাদের বাহিনীসমূহ- হাওয়াধিনের বিভিন্ন বাহিনীর উদ্দেশ্য অগ্রসর হচ্ছিলাম 
ক্রোধাবিত অবস্থায় । যেন আমরা তাদের উদ্দেশ্যে পাখির মত উড়ে চলছিলাম। 
19১৯ ০১ rib ০৫৩]! ক ০০ 1১4 সস 519 
আমি শপথ করে বলছি, যদি তারা রয়ে যেতো, তা হলে আমরা এমন নিয়ে 
তাদের দিকে যাত্রা করতাম যারা তাদের পরাজিত না করে ফিরতো না। 
yall cally ৬৬০ ক ইতি এ) এ LSS 
তারপর আমরা লিয়্যাতে১ পৌঁছে সেখানকার সিংহ বনে যাই এবং তা জয় করি, আর 
সেখানে রক্তপাতকে নিজেদের জন্যে হালাল করে নেই। তারপর নুসূর গোত্রকে আমাদের 
হাতে অর্পণ করা হয়। 
১. লিয়্যা হচ্ছে তায়েফের নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম। 
২, হাওয়াধিন গোত্রের একটি শাখাগোত্র। 
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মক্কা বিজয়ের পর হুনায়নের যুদ্ধ ১১৭ 


১০৯০ ০৩০০1) UG * ৮০৬ SY এ IN omy 
ইতোপূর্বে হুনায়ন যুদ্ধের এমন একটি দিন অতিক্রান্ত হয়েছে যাতে তাদের উচ্ছন্ন সাধন 
করা হয়েছে এবং তাদের রক্তপাত,করা হয়েছে। 
১১৪১ ১৯১ এ 4 9 + (উট তি শি (5 ৩০ 
সেটা ছিল যুদ্ধের এমন একটি দিন, যে দিনের মত দিনের কথা তোমরা কোনদিন শুনতে 
পাওনি বা কোন বীর জাতিই ইতিপূর্বে এমন দিনের কথা শুনতে পায়নি । 
১১১ ০) UL ০৪০ ক ০৬৮ এক ১৩৭ ও ৪ 
আমরা বনু হুতায়তকে তাদের ঝাপ্তার কাছে গিয়ে হত্যা করি, যখন খুবই ধুলো উড়ছিল, 
আর তাদের অশ্বগুলো পলায়নরত দেখা যাচ্ছিলো । 
পনি 91 Sl ০৪০ পি) ক ০১০ ১১৪০3১ ৬ শি5 
সে সময় যুলখিমার তার সম্প্রদায়ের সর্দার ছিল না। তাদের বুদ্ধি বিবেচনা ও চেষ্টা 
তদৰিরের শাস্তি তাদেরকে দেয়া হচ্ছিল। 
১১০ ৬০৮০৮] SU ১ * Ll ০৮ ০০০ ৮0 
সে তাদের সম্প্রদায়কে মৃত্যুর পথসমূহে দীড় করিয়ে দিয়েছে। অথচ সে পথসমূহ সম্পর্কে 
অবগতদের কাছে ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
AS ৮৪৫ ৩৫০ 055) এল ৩৩ ৩০ ০৪৪ 
তাদের মধ্যে যারা রক্ষা পেয়েছিল তাদের দম বন্ধ হয়ে আসছিল এবং তাদের বহু সংখ্যক 
লোককে হত্যা করা হয়। 
১৯৮০০] inal 0] 33৯501901৯1 Nl এক্ছে 3 
অলস নিষ্কর্মা লোকেরা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজেই সিদ্ধহস্ত হয় না বা কারিৎকর্মা প্রতিপন্ন 
হয় না। না দুর্বলচেতারা, যারা না করে বিয়ে-শাদী, না ঘেষে রমণীদের পাশে। 
১৯৮০০] এড) ১৯১১১] + ১১৯০১ ০৬১ ১৫৬ 
সে তাদের সকলকে নিধন করলো এবং নিজেও নিহত হলো । আর তাকে লোকজন এমন 
দুর্যোগ মুহূর্তে তাদের আমীররূপে বরণ কর নেয়, যখন বীর যোদ্ধারা প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছিল। 
০১০1১ ৮০০এ। এ nl ৯ ১৩৯ প্র: (৯০ ০৯৮ ৯৯ 
বন আওফ, তাদের সাথে গর্বিত চালে চলে তাদের অভিজাত শ্রেণীর ঘোড়াগুলো, যেগুলোর 
জন্যে প্রচুর সরবরাহ রয়েছে তাজা ঘাস আর যবের । 
টা 2০ 
যদি কারিব ও তার অন্যান্য ভাইয়ারা না থাকতেন, তা হলে তাদের জমিজমা ও 
ম্রলানকোঠাগুলো ভাগ বন্টন হয়ে যেতো । 


০৮০01 এ ১ ০০ 005 ক ৬১১০০ 2৮৬০ ০১ 
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১১৮ সীরাতুন নবী (সা) 


বরং সারা রাজত্ব তাদের হাতেই বরকতের জন্যে অর্পণ করা হয়, যাদের হাতে অর্পণের 
জন্যে ইশারাকারী | অর্থাৎ নবী করীম (সা) ] ইশারা করেছেন। 
এ 5 11১৩1) + ১০৬ ৮6১ WG 1৯৬। 
তারা কারিবের আনুগত্য করেন, অথচ তাদের যে পিতৃপুরুষ ও জ্ঞান বুদ্ধি, তা তাদের 
সম্মানজনক অবস্থানে পৌছিয়ে দেয় । | 
শী] me ৩ ৮ ib 9০31 ৪1144 SU 
যদি তাদের ইসলামের দিকে হিদায়েত নসীব হয়ে যায়, তা হলে যতদিন পর্যন্ত নৈশকালীন 
গল্পকারীর গল্প বলার রীতি থাকবে ততদিন তারা লোকসমাজের নাক স্বরূপ অর্থাৎ মর্যাদার 
প্রতীক হয়ে থাকবে। 
০৮০০ ৮6) Dom ক 01১ ৮19৮2 031) 
আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে, তা হলে এ হবে তাদের আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধের 
ঘোষণা এবং এমতাবস্থায় তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। 
০০৪০০ 296 ওক 4৯০ * ২০৯১ ০০৬ 2 > US 
যেমনটি বনু সা'দকে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধে দলিত-মথিত করেছে এবং গাযিয়্যা গোত্রের 
জন্যে যুদ্ধ মহাবিপর্যয় প্রতিপন্ন হয়েছে। 
১১৯০ 2০১০ DN এ] + ৬ on le এক 9৬ 
বনু মুআবিয়া. ইবনু বকর যেন ইসলামের সামনে গাভীর বাছুর, যেগুলো হাম্বা হাম্বা রবে 
ডাকছে। 
ral ০৯০। ০০14 5১ * ৮১৮1 Ul ll US 
এ জন্যে আমরা তাদের উদ্দেশ্য করে বললাম : ওহে, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, তা হলে 
আমরা তোমাদের ভাই, আর আমাদের অন্তর হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত । 
১১০ ০৮ ০ cai ৩ ক Cl Gb 958) ০৬ 
যখন তারা আমাদের নিকট আসলো, তখন সন্ধি হয়ে যাওয়া সত্তেও তাদের অন্তরসমূহ 
বিদ্বেষে অন্ধ ও কানা ছিল। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন :: গায়লান হচ্ছে গায়লান ইব্ন সালামা সাকাফী এবং উরওয়া বলতে- 
উরওয়া ইব্‌ন মাসউদ সাকাফীকে বুঝানো হয়েছে। 


দুরায়দ ইব্ন সাম্মার হত্যাকাণ্ড 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুশরিকরা যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে তায়েফে আশ্রয় নেয়। মালিক ইব্‌ন 
আওফও তাদের সাথে যায়। তাদের কোন কোন বাহিনী আওতাসে চলে যায়। কোন কোন 
বাহিনী যায় নাখলা অভিমুখে । নাখলায় সাকীফ গোত্রের গিয়ারা উপগোত্রীয়রা ছাড়া আর কেউ 
যায়নি। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অশ্বারোহী বাহিনী নাখলাগামীদের পশ্চাদ্ধাবন করে, কিন্তু যারা 
পার্বত্য পথে পালিয়ে গিয়েছিল তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন নি। 
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মক্কা বিজয়ের পর হুনায়নের যুদ্ধ ১১৯ 


রবী“আ ইব্‌ন রুফাই ইব্‌ন আহবান ইবৃন দা'লারাই ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন ইয়ারবৃ" ইব্‌ন 
সামাল ইব্‌ন আওফ ইমরাউল কায়েস, যাকে তার মা দুগনার নামানুসারে ইবনুদ্‌ দুগনা বলা 
হতো, এ নামেই সে প্রসিদ্ধ ছিল। ইব্‌ন হিশামের ভাষ্য অনুসারে যাকে ইব্‌ন লাযু'আ বলা 
হতো- সে দুরায়দ ইবৃন সাম্মাকে ধরে ফেলতে সমর্থ হয়। রবী“আ দুরায়দের উটের লাগাম ধরে 
ফেলে। তার ধারণা ছিল উটটির আরোহী একজন মহিলা । কেননা, সে একটি ঘেরা হাওদার 
উপর বসে ছিল ৷ তালাশী নিতেই দেখা গেল, সে তো নারী নয় বরং একজন পুরুষ এবং 
লোকটি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ । আসলে সে ছিল দুরায়দ ইব্‌ন সাম্মা অথচ এ কিশোরটি তাকে চিনতো 
না। তখন দুরায়দ বলে উঠলো : তুমি আমাকে কি করতে চাও? জবাবে সে বললো : আমি 
তোমাকে হত্যা করবো । তখন সে জিজ্ঞাসা করলো : তুমি কে? জবাবে সে বললো : আমি হচ্ছি 
রবী“আ ইব্‌ন রুফাই সুলামী । তারপর সে তার তরবারি দ্বারা তাকে আঘাত করলো, কিন্তু সে 
তাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলো । তখন বৃদ্ধ দুরায়দ বলে উঠলো : “তোমার মা তোমাকে কী মন্দ 
অন্ত্রই না সজ্জিত করে দিয়েছে! এ আমার হাওদার পিছন থেকে আমার তলোয়ারটা টেনে 
নেও ।” আসলেও এ হাওদার মধ্যে তার তলোয়ারখানা মওজুদ ছিল । “তারপর অস্থি বাদ দিয়ে 
মগজের নীচে আঘাত কর, কেননা আমি এ ভাবেই লোকদের হত্যা করতাম । তারপর যখন 
তুমি তোমার মায়ের কাছে যাবে, তখন তাকে বলবে যে, তুমি দুরায়দ ইব্‌ন সাম্মাকে হত্যা 
করেছো । আল্লাহ্‌র কসম, কত যুদ্ধেই না আমি তোমাদের মহিলাদের রক্ষা করেছি। 

বনু সুলায়ম গোত্রীয়রা বলে : রবী'আ যখন দুরায়দকে আঘাত হানলো, তখন সে উলঙ্গ 
হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তখন দেখা গেল যে, তার নিতম্থ এবং উপ্ষদ্বয় উদোম অশ্বপৃষ্ঠে সব 
সময় আরোহণ করার কারণে এক্বোরে কাগজের মত সাদা হয়ে রয়েছে। দুরায়দকে হত্যার 
পর রবী'আ যখন তার মায়ের কাছে ফিরে গেল এবং তার হত্যার সংবাদ তাকে দিল, তখন 
তার মা বলে উঠলেন : আল্লাহ্‌র কসম! ও তো তোমার মায়েদের তিন তিনবার স্বাধীন 
করেছে। 


দুরায়দের হত্যা প্রসঙ্গে তার কন্যার শোকগাধা 
রবী'আর হাতে দুরায়দের হত্যা প্রসঙ্গে দুরায়দ-দুহিতা উমরা তার শোকগাথায় বলে : 
শপথ তোমার জীবনের, 
দুরায়দের ব্যাপারে আমার লেশমাত্র শঙ্কা ছিল না 
সুমায়রা প্রান্তরে, 
বিপজ্জনক বাহিনীর কোন আশঙ্কাও 
আমি অন্তরে পোষণ করতাম না। 
আল্লাহ্‌ বনু সুলায়মকে দেবেন 
তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল । 
তারা যে রূঢ় আচরণ করেছে, 
তিনিও তাদের সাথে করবেন তদ্রপ রূঢ় আচরণ। 
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১২০ ্‌ রি 


আর আমরা যখন আমাদের ঘোড়া নিয়ে 
রণক্ষেত্রে তাদের দিকে ধাবিত হবো,- 
হবো তাদের মুখোমুখী; 
তখন তিনি তাদের নির্বাচিত লোকদের রক্তে 
আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করবেন । 
(হে দুরায়দ!) 
তাদের কত দুর্দিনেই না তুমি তাদের হয়ে 
গড়ে তুলেছো মস্ত প্রতিরোধ, 
অথচ তখন তাদের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা হয়েছিল । 
আর তাদের কত সম্তরান্ত মহিলাদের না 
তুমি আযাদ করে দিয়েছো! 
আর তাদের কত মহিলাকেই না করেছো বন্ধনমুক্ত! 
আর সুলায়মের কত লোকই না 
তোমাকে কতরূপ উপাধিতে সম্বোধন করতো । 
আর যখন তাদের প্রাণাস্তকর অবস্থা ছিল 
তখন তুমি তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছ! 
কিন্তু এর প্রতিদানে তারা করেছে 
চরম দুর্ব্যবহার । 
আর দিয়েছে আমাকে এমনি মর্মবেদনা = 
যাতে আমার পায়ের গোছার অস্থিমজ্জা পর্যন্ত 
গলে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। 
হে দুরায়দ! 
তোমার অশ্বখুরের দাগ মুছে গেছে 
যী-বকর থেকে নুহাক প্রান্তর অবধি । 


হায়, সে পদচিহগুলো আর কোনদিনই দেখা যাবে না। 


উমরা বিন্ত দুরায়দ তার কবিতায় আরো বলে 
তারা বললো : আমরা হত্যা করেছি দূরায়দকে। 
আমি বললাম : তারা যথার্থই বলেছে। 
তারপর আমার অশ্রু আমার কামিজের উপর 
গড়িয়ে পড়তে লাগলো । 
যদি সে সর্বগ্রাসী শক্তি না হতো, 


যা সকল জাতিকে তার প্রভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, 


WwWW.almodina.com 


সীরাতুন নবী (সা) 


তা হলে সুলায়ম ও কা'ব গোত্ৰ 
বুঝতে পারতো যে, 

কী করে হুকুম তামিল করতে হয়। 

যদি তা না হতো, তা হলে 

এমন একটি বাহিনী তাদের আঘাত হানতো, 

কখনো প্রতি দিন, আবার কখনো 

একদিন অন্তর । 
যাদের অস্ত্রের আঁচ পেলেই তারা শিউরে উঠতো । 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে দুরায়দের হত্যাকারীর নাম ছিল__ আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন কুনাঈ' 
ইব্‌ন উহ্বান ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন রবী'আ। 


আবূ আমর আশআরীর শাহাদত 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : শক্র বাহিনীর মধ্যকার যারা আওতাসের দিকে পালিয়েছিল, তাদের 
পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবূ আমির আশআরী (রা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি 
পরাজিতদের এক দলের নিকটে পৌছে যান। উভয় পক্ষে দূর থেকে তীর নিক্ষেপের যুদ্ধ শুরু 
হয়ে যায়। একটি তীর এসে আবূ অমিরের উপর পতিত হয়, আর তাতেই তিনি শহীদ হন। 
তারপর তার চাচাতো ভাই আবু মূসা আশআরী পতাকা ধারণ করেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধে 
লিপ্ত হন। আল্লাহ্‌ তার হাতে বিজয় দান করেন এবং মুশরিকদের পরাজিত করেন । লোকে 
বলে যে, আবু আমির আশআরী (রা)-কে যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করেছিল, সে ছিল দুরায়দের 
পুত্র সালামা । তা তার হাটুতে এসে পড়েছিল এবং তাতেই তিনি নিহত হন। 
এ প্রসঙ্গে সালামা তার কবিতায় বলে :- 
জানতে যদি চাও হে, কী বা আমার পরিচয়, 
জেনে নাও, আমার নাম সালামা নিশ্চয় । 
জানতে যদি চাও হে, আরো পরিচয় নিখুত 
জেনে নাও, আমি হচ্ছি সামাদীরের পুত । 
জেনে নাও আমি হচ্ছি সেই সুপুরুষ বীর 
তরবারিতে কাটি যে মুসলমানদের শির। 


আর সামাদীর হচ্ছে তার মায়ের নাম। 
বন্‌ রিআবের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আ 

বনূ রিআবের অনেক লোকই যুদ্ধে নিহত হয়। লোকজনের যধ্যে বল বিলি হয় বে, 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন কায়স-যিনি বনু ওহাব ইব্‌ন রিআবের একজন ছিলেন এবং ইব্নু আওরা নামে 
যাকে অভিহিত করা হতো- তিনি বলে উঠলেন; বনু রিআবের তো সর্বনাশ হয়ে গেল, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! লোকেরা বলে যে, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) দু'আ করলেন : 
সীরাতুন নবী (সা) (৪র্থ খণ্ড)-_-১৬ 
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১২২ সীরাতুন নবী (সা) 


৮০ rt! ৮) 
“হে আল্লাহ্‌! তুমিই তাদের ক্ষতি পুষিয়ে দাও! তাদের বিপদের প্রতিবিধান করো!” 
মালিক ইব্‌ন আওফ 
পরাজিত হওয়ার পর মালিক ইব্‌ন আওফ বের হয়ে একটি গিরিপর্বতে তার অশ্বারোহী 
দলের সামনে গিয়ে দীড়ালো। সে তার সাথীদের লক্ষ্য করে বললো : যতক্ষণ না তোমাদের 
দুর্বলরা চলে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এখানে দীড়াও। ততক্ষণে তোমাদের পশ্চাতে যারা 
রয়ে গেছে, তারা এসে তোমাদের সাথে মিলিত হবে । সেমতে সে নিজেও সেখানে দাড়িয়ে 
রইলো । ততক্ষণে যে পরাজিত দুর্বলরা তার সাথে এসে মিলিত হয়েছিল তারা অতিক্রম করে 
গেল। এ ব্যাপারে মালিক ইব্‌ন আওফ কবিতার ছন্দে বলে : 
আমার অশ্ব মুহাজ-এর উপর যদি 
হামলা না হতো দু’ দু'বার 
তাহলে দুর্জনদের পথ রুদ্ধ হয়ে আসতো 
শাদীক প্রান্তরের নিম্নাঞ্চলে খর্জর বীথির পাশে, 
হামলা না হতো যদি দাহ্মান ইব্‌ন নসরের, 
তা হলে বনূ জাফর ও বনু হিলালের 
লোকদের অত্যন্ত দুর্ভোগ 75152 
পিছু হটতে হতো । 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : এগুলো মালিক ইব্‌ন আওফের অন্য যুদ্ধকালে বর্ণিত কবিতা । এর 
প্রমাণ হচ্ছে এই যে, এ বর্ণনার শুরুতে আছে যে'দুরায়দ ইব্‌ন সাম্মা জিজ্ঞাসা করেছিল : বনু 
জাফর ও বনু কিলাব গোত্রদ্বয় এ যুদ্ধের ব্যাপারে কী ভূমিকা নিয়েছে? লোকজন জবাবে 
বলেছিল : তারা এ যুদ্ধে আসেনি । অথচ এ কবিতায় মালিক ইব্‌ন আওফ বলছে : 
“বনু কিলাব ও বনূ কিলালকে.পিছু হটতে হতো ।” 
এথেকেই পরিষ্কার প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এ পংক্তিগুলো এ যুদ্ধকালে মালিক ইব্‌ন আওফ 
বলেনি । তা সে অন্য কোন যুদ্ধকালেই বলে থাকবে । 


মালিক ইব্‌ন আওফ সংক্রান্ত আরেকটি বর্ণনা 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার নিকট এ বর্ণনাও পৌছেছে যে, মালিক ইব্‌ন আওফ 
টি কিতা SOU বা এত DOS Eh 
ঘটে । সে তার সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করলো : কী হে! তোমরা কী দেখতে পাচ্ছো? 

জবাবে তারা বললো : আমরা এমন একটি সম্প্রদায়ের লোকজনকে দেখতে পাচ্ছি, যাস 
তাদের বল্পম তাদের ঘোড়াগুলোর কানসমূহের ফাকে রেখেছে আর তাদের জানু প্রলম্বিত। 
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তখন আওফ বলে উঠলো ওহ্‌, এরা হচ্ছে সুলায়ম গোত্রের লোক। এদের ভয় করার 
কোন কারণ তোমাদের নেই । তারা যখন এলো, তখন তাদেরকে অতিক্রম করে প্রান্তরের 
নীচের দিকে নেমে গেল। 

তারপর তাদের পেছনে পেছনে আরেকটি গোত্রের অশ্বারোহী দল আসছিল । তখন সে 
তার সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করলো : তোমরা কী দেখতে পাচ্ছো হে? 

জবাবে তারা বললো : আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের লোকজনকে দেখতে পাচ্ছি, যারা 
তাদের বল্লপম তাদের ঘোড়াসমূহের উপর এলোপাতাড়ি রেখেছে । তখন আওফ বলে উঠলো : 
ওহ্‌! এরা হচ্ছে আওস ও খাযরাজ গোত্রীয় লোকজন। তাদের পক্ষ থেকেও তোমাদের কোন 
অনিষ্টের আশঙ্কা নেই। তারা যখন গিরিপর্বতের কাছে এলো, তখন তারাও সুলায়ম-গোত্রীয় 
লোকজনের পথ ধরে চলে গেল । তারপর একজন অশ্বারোহীর আবির্ভাব হলো । তখন সে তার 
সঙ্গীদেরকে বললো : তোমরা কী দেখতে পাচ্ছো হে? জবাবে তারা বললো : প্রলম্বিত জানু 
বিশিষ্ট একজন অশ্বারোহীকে দেখতে পাচ্ছি। তার বল্লম তার কাধের উপর রক্ষিত এবং তার 
মাথায় একটি লাল পটি বাধা রয়েছে। 

সে বললো : এ লোকটি হচ্ছে যুবায়র ইবনু আওয়াম । সে তখন লাত দেবতার কসম খেয়ে 
বললো : এ ব্যক্তি অবশ্যই তোমাদের কে লণ্ডভণ্ড করে দেবে । তোমরা একে প্রতিরোধ কর! 
ফলে যুবায়র যখন গিরিপর্বতের নিকটে এলেন, তখন তারা তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করল এবং 
তাকে প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হলো । তিনি তাদের বল্পমের দ্বারা আঘাত হানতে লাগলেন, 
এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দিলেন। 


সালামা ইব্ন দুরায়দের কবিতা 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সালামা ইব্‌ন দুরায়দ যখন সকলকে অপারগ করে দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে 
পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে কবিতায় এরূপ বলেছিল : 
যাবৎ না আপতিত হলো বিপদ তোমার উপর 
এখন আয্রুবের কোল ঘেঁষে সংঘটিত যুদ্ধে তুমি 
প্রত্যক্ষ করলে; - 
যখন বাহনে চড়ে পলায়নই ছিল বাঞ্ছিত কাঙ্ক্ষিত 
প্রতিটি কুলীন সন্তাত্ত ব্যক্তি, 
প্রতিটি ভদ্র অভিজাত লোকের কাছে। 
তারা নিজের জননী ও ভাইকে পর্যন্ত ফেলে পালাচ্ছিল 
আর ফিরেও তাকাচ্ছিল না পেছন পানে, 
তখন আমি তোমার পিছু পিছু চলে, 
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অধঃবদনে পলায়ন করা থেকে 
বাচিয়েছি তোমাকে । 

আবূ আমিরের শাহাদত ও তার ঘাতকহয়কে নিধন 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার নিকট জনৈক বিশ্বস্ত কাব্য ও ঘটনা-বিশারদ বর্ণনা করেছেন 
যে, আওতাসের যুদ্ধে এমন দশ ব্যক্তির মুকাবিলা আবূ আমির আশআরী (রা)-এর সাথে হয়, 
যারা পরস্পর ভাই ছিল। তাদের সকলেই ছিল মুশরিক । তাদের একজন প্রথমে আবূ আমিরের 
উপর হামলা করে, আর তিনিও পাল্টা তার উপর হামলা করেন । তিনি তাকে ইসলাম গ্রহণের 
আহ্বান জানালেন । তারপর বললেন : হে আল্লাহ্‌! তুমি তার ব্যাপারে সাক্ষী থাকো! তারপর 
তিনি তাকে হত্যা করে ফেলেন। তারপর আরেকজন তার উপর হামলা করে। আবূ আমির 
তাকেও ইসলামের দিকে দাওয়াত দিয়ে, তারপর তার উপর পাল্টা হামলা চালালেন। তিনি 
তখন বললেন : হে আল্লাহ্‌! এর ব্যাপারে তুমি সাক্ষী থাকো! তারপর আবূ আমির একেও হত্যা 
করলেন। তারপর একে একে তাদের সকলেই এ ভাবে তার উপর হামলা চালায়" এবং আবু 
আমির এভাবে প্রত্যেকের সময় উপরোক্ত বাক্য বলে তাদের নয়জনকেই হত্যা করেন । তারপর 
দশম ব্যক্তিটিও তার উপর হামলা করলো । আর তিনি পূর্ববর্তীদের মতো একেও ইসলামের 
দাওয়াত দিয়ে, ‘হে আল্লাহ্‌! তুমি এর ব্যাপারে সাক্ষী থাকো" বলে তার উপরও পাল্টা হামলা 
চালালেন। তখন এ ব্যক্তিটি বলে উঠলো : হে আল্লাহ্‌! আমার ব্যাপারে তুমি সাক্ষী থেকো না। 
তখন আবূ আমির তাকে হত্যা করা থেকে বিরত রইলেন। এ ব্যক্তিটি রক্ষা পেয়ে গেল। 
পরক্ষণেই সে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং সে সত্যিকার নিষ্ঠাবান মুসলমান বলেই প্রতিপন্ন হল। 
এরপর যখনই রসূলুল্লাহ (সা) এ লোকটিকে দেখতে পেতেন, তখন বলে উঠতেন : ১.1 
2৮ "এ যে আবূ আমিরের তলোয়ারকে ফাকি দিয়ে বেচে যাওয়া লোকটি ৷" 

তার পরক্ষণেই জুশাম গোত্রের হারিছের দুই পুত্র পরম্পরে দুই ভাই আলা ও আওফা 
একযোগে আবূ আমিরের উপর তীর নিক্ষেপ করে। এক জনের তীর তার হৃৎপিণকে বিদীর্ণ 
করে এবং অপর জনের তীর তার হাটুকে বিদ্ধ করে । এভাবে তারা দু'জনে তাকে শহীদ করে। 
লোকজন আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে তার স্থলে আমীররূপে বরণ করে নেয়। তিনি 
ঘাতকদ্বয়ের উপর পাল্টা হামলা করে তাদের উভয়কেই হত্যা করেন। 


আবূ আমির (রা)-এর ঘাতকছয়ের মুত্যুতে রচিত মর্সিয়া 
বনু জুশাম ইব্‌ন মুআবিয়ার এক ব্যক্তি উক্ত ঘাতকঘয়ের মৃত্যুতে নিম্নরূপ মর্সিয়া রচনা 
করে : 
1.4 পি3 mes 531 5 ক Jl ০ 29০। ৩! 
আলা আর আওফার হত্যাকাণ্ড একটা সাংঘাতিক মর্মান্তিক ঘটনা । তারা দু'জন এমনভাবেই 
মারা পড়লো যে, একটুও অবলম্বন তাদের ছিল না। 
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|) 2৯১৩৬ ৩১৯৮৬ ul SU! ৬৪ 
এরা দু'জনই আবূ আমিরের হত্যাকারী । আর আবূ আমির ছিলেন এক নিপুণ কুশলী 
অসি-চালক যোদ্ধা । 
ls 4445০ 15 + dma ৬৭) ১৬০ ৬৬ 
তারা দু'জনে তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে এমন অবস্থায় পরিত্যাগ করলো যে, তার কাছে যেন 
জাফরান মাথা ছিল। 
১4০৮১1১1১৬5 Sl 4 Lele ৮০] ৮৮ rb 
তাদের মতো লোক তুমি লোকসমাজে দেখনি, যাদের নিপুণ হাত তীর নিক্ষেপে এবং 
লক্ষ্যভেদে খুব কমই ভুল করে থাকে । 


শিশু ও নারী.হত্যা নিষিদ্ধ 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আমার কোন কোন সঙ্গী বর্ণনা করেছেন, একদা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জনৈকা নিহত মহিলার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যাকে খালিদ ইব্‌ন 
ওয়ালীদ হত্যা করেছিলেন। লোকজনের তখন সেখানে খুব ভীড়! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার কোন 
একজন সঙ্গীকে লক্ষ্য করে বললো : 
biel ll sl ads 95০ 01 legate aD Le) *৩ এ 4৮১ 0154 J WE ৬১৭ 
“খালিদের কাছে যাও এবং তাকে বলো যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তোমাকে শিশু, নারী অথবা 
ভাড়াটে লোককে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।” 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বোন শায়মা প্রসঙ্গ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সা'দ ইব্‌ন বকর গোত্রের এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেন; 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একদা বললেন : তোমরা যদি বনু সাদ ইব্‌ন বকরের মাজাদ নামক লোকটিকে 
তাবুতে পাও, তা হলে সে যেন তোম্দের থেকে পালাতে না পারে । এ ব্যক্তিটি একদা একটি 
ঘটনা ঘটিয়েছিল। যখন মুসলমানরা তাকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়, তখন তারা তাকে ও 
তার পরিবার পরিজনকে এবং তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দুধ-বোন হারিসের কন্যা 
শায়মাকেও ধরে নিয়ে আসেন। তাঁকে আনার ব্যাপারে তারা কিছুটা কঠোরতাও প্রদর্শন 
করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) -এর দুধবোন শায়মা বিন্ত হারিস ইবৃন আবদুল উয্যা তখন বলে 
উঠলেন : ওহে! জেনে রেখো, আমি কিন্তু তোমাদের সঙ্গীর দুধ-বোন! তারা তার কথায় বিশ্বাস 
করলেন না এবং তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। 


দুধবোনের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সদাচরণ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াধীদ ইব্‌ন উবায়দ সাদী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তারা 
বন শায়মাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তিনি বললেন : ইয়া 
কসুল্ছল্তাহ্‌ (সা)! আমি আপনার দুধ-বোন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : এর নিদর্শন কি? 
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১২৬ সীরাতুন নবী (সা) 


জবাবে শায়মা বললেন : আপনি যে শিশুকালে আমার পিঠে কামড় দিয়েছিলেন, তার দাগ 
এখনো আমার পিঠে বিদ্যমান রয়েছে । তখন আমি আপনাকে কোলে নিয়ে রেখেছিলাম । 

রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) নিদর্শনটি সনাক্ত করতে সমর্থ হন। তিনি তার জন্যে তার 
চাদরটি বিছিয়ে দিলেন এবং তাকে তার উপর বসালেন। তিনি তাকে দু'টি বিকল্প প্রস্তাব দিয়ে 
বললেন : 

- ০4০ ৪০ | ৮১ Wl 01 ০ cl ols sr এত ৬০০ ৬ 01 

তুমি যদি আমার কাছে থাকতে পসন্দ কর, তা হলে তোমার জন্যে রয়েছে আমার গ্রাণঢালা 
ভালবাসা ও সম্মান সমাদর; আর তা না করে তুমি যদি তোমার সম্প্রদায়ের নিকট আমার দেয়া 
উপহার সামগ্রীসহ ফিরে যেতে চাও, তা হলে আমি তোমাকে তাই দেবো । তখন শায়মা 
বললেন : বরং আমাকে দ্রব্যসন্তার দিয়ে আমার সম্প্রদায়ের নিকটই ফিরিয়ে দিন! সেমতে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে প্রচুর দ্রব্যসামগ্রী দান করলেন এবং তার সম্প্রদায়ের কাছে তাকে ফেরত 
পাঠিয়ে দিলেন। 

বনূ সাঁদের লোকেরা বলে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) শায়মাকে মাকহুল নামক একজন গোলাম 
এবং তার সাথে একটি বাদীও দান করেন। শায়মা তাদের দু'জনের মধ্যে বিয়ে দিয়ে দেন। এ 
সম্পদায়ের মধ্যে তাদের বংশধররা অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে। 


হুনায়ন সম্পর্কে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন : ইব্‌ন হিশাম বলেন 

ছুনায়নের যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ তা আলা-_ 15:75 ০৮4 Glas 
৮১২5 Pr! রত EY {1% পৰ্যন্ত আয়াত দু'টি নাযিল করেন। 

অর্থ : আল্লাহ্‌ তোমাদের তো সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে, 
যখন তোমাদের উৎফুল্প করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য; কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে 
আসেনি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্চ সংকুচিত হয়েছিল । তারপর তোমরা 
পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। এরপর আল্লাহ্‌ তার নিকট হতে তার রাসূল ও মুমিনদের 
উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন, যা তোমরা দেখতে 
পাওনি এবং তিনি কাফিরদের শাস্তি প্রদান করেন । এটাই কাফিরদের কর্মফল' (৯ : ২৫-২৬)। 


হুনায়ন যুদ্ধে যারা শহীদ হন 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হুনায়নের যুদ্ধে যে সকল মুসলিম শাহাদত লাভ করেন, এস্থলে 
তাদের নাম প্রদত্ত হলো : 
১. কুরায়শের শাখা বনু হাশিমের আয়মান ইব্‌ন উবায়দ (রা)। 
২. বনু আসাদ ইব্‌ন আবদুল-উধ্যার-ইয়াধীদ ইব্‌ন যামৃ*আ ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব 
০৯০৪৭০০০০০১ 
এতেই তার মৃত্যু হয়। 
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হকা বিজয়ের পর হুনায়নের যুদ্ধ ১২৭ 


৩. আনসারদের আজলান গোত্রীয় সুরাকা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আদী (রো)। 
8. আশ'আরীদের মধ্যে হতে আবূ আমির আশ'আরী (রা)। 


হ্যারনের বন্দী ও মালামাল 

এরপর হুনায়নের বন্দী ও মালামাল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে উপস্থিত করা হয়। 
ফুদ্ধলক্ধ সম্পদের দায়িত্বে ছিলেন মাসউদ ইব্‌ন আমর গিফারী (রা)। বাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মালামালসহ 
বন্ধীদেরকে যীর্রানায় নিয়ে যেতে বলেন। সেখানে তাদের আটকে রাখা হয়। 


হুনায়নের যুদ্ধ সম্পর্কে কথিত কবিতাবলী 
বুজায়র ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন আবূ সুলামী হুনায়নের যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন : 
আল্লাহ্‌ ও তার বান্দাহ না হলে ঠিকই তোমরা পালাতে, 
_ যখন ত্রাস সকল কাপুরুষকে করেছিল কাবু । 
উপত্যকার ঢালুতে যেদিন আমাদের মুখোমুখি হল সমকক্ষ শত্রু, 
তাজী ঘোড়াগুলো সব পড়ে যাচ্ছিল মুখ থুবড়ে । 
কেউ দৌড়াচ্ছিল হাতে কাপড়ে নিয়ে । আর কোন অশ্ব 
ছিটকে পড়ছিল কাত হয়ে, কোনটি খুর আর বুক উল্টিয়ে। 
আর করলেন বলিয়ান রহমানের ইবাদতের বদৌলতে । 
আল্লাহ্‌ তাদের করলেন ধ্বংস, করে দিলেন ছত্রভঙ্গ, 
আর তাদের করলেন পদদলিত শয়তানের দাসত্ব হেতু । 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : কতক বর্ণনাকারী এ কবিতার মাঝে আরও উল্লেখ করেন : 
যখন তোমাদের নবীর চাচা ও তার অভিভাবক দাড়ালেন সতেজে, 
হেঁকে বললেন, ওহে ঈমানের সেন্যদল! 
কোথায় তারা, যারা সাড়া দিয়েছিল তাদের প্রতিপালকের ডাকে, 
বদর প্রান্তরে কিংবা বায়আতুর রিদওয়ানে? 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন, হুনায়নের যুদ্ধ সম্পর্কে আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস বলেন : 
নিশ্চয়ই আমি, কসম সব তেজস্বী ঘোড়ার, আর 
রাসূল যা পাঠ করেন কিতাব হতে তার, 
খুশী হয়েছি, বনূ সাকীফের দুর্দশায়, 
এবং যে শাস্তি ভোগ করেছে তারা গিরিপথ-প্রান্তে । 
তারাই নজদবাসীদের প্রধান শত্রু, 
তাদের নিধন সুমিষ্ট পানীয়ের চাইতেও মধুর । 
কাসী গোত্রের সেনাদলকে আমরা করেছি পরাস্ত, 
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ফলে, যুদ্ধের সব চাপ পড়ে বনু রিআবের উপর । 
আওতাসে বনু হিলালের একটা পাড়া 
প্রচণ্ড ধুলায় হয় সমাচ্ছত্ন। 
যদি সাক্ষাত হত বনু কিলাবের সৈন্যদের সাথে, 
তবে উৎক্ষিপ্ত ধুলো দেখে উঠে পড়ত তাদের নারীকুল। 
বুস হতে আওরাল পর্যন্ত সর্বত্র- 
আমরা অশ্ব হাকিয়েছি সবেগে, কুড়িয়েছি গনীমত । 
বিশাল বাহিনীসহ, যাদের শোরগোলে ছিল চারদিক মুখরিত । 
আঘাত হানতে অগ্রসরমান। ূ 
ইবৃন হিশাম বলেন : ৮1,০৬ ৮ শব্দ ইব্‌ন ইসহাক ভিন্ন অন্য সূত্রে প্রাপ্ত । 
ইব্‌ন হিশামের বর্ণনা মতে আতিয়্যা ইব্‌ন উফায়্যিফ নিসরী উপর্যুক্ত কবিতার জবাব দেয় 
এবং বলে : 
_. রিফাআ কি হুনায়নের ব্যাপারে গর্ব করে? 
এবং আব্বাস, যে দুধবিহীন ভেড়ীর পোষ্য? 
তোমার অহংকার সেই গর্বিণী দাসীর মত, 
যার গায়ে তার কত্রীরি পোশাক, বাকী অংগে জীর্ণ চামড়া । 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হুনায়নের যুদ্ধ নিয়ে আব্বাস যখন হাওয়াধিনদের অতিষ্ঠ করে তোলে, 
তখনই আতিয়্যা ইব্‌ন উফায়্যিফ উপরি-উক্ত মন্তব্য করে । রিফাআ ছিল বনু জুহায়নার লোক। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস আরও বলেন : 
‘হে নবীদের সীলমোহর, তুমি তো প্রেরিত সত্যসহ। 
যত সত্য-সঠিক পথ তার দিশা তোমারই দেওয়া । 
আল্লাহ্‌ তার মাখলুকের মাঝে করেছেন প্রতিষ্ঠিত__ 
তোমার ভালবাসা, নাম রেখেছেন তোমার মুহাম্মদ । 
যারা তোমার গৃহীত প্রতিশ্রুতি করেছে রক্ষা, 
তারা একটি সেনাদল, তাদের প্রতি পাঠিয়েছ তুমি যাহ্হাককে 
যে ছিল একজন তীক্ষু অস্ত্রধারী যোদ্ধা । যখন সে হল শক্রবেষ্টিত, 
তখন দেখল তোমাকে । 
অনন্তর সে তার নিকট আত্মীয়বর্গকে করল আক্রমণ । 
তার তো একই লক্ষ্য সন্তুষ্টি রহমানের, আর তোমার । 
আমি তোমাকে জানাচ্ছি, তাকে দেখেছি আমি আক্রমণরত 
ধূলিমেঘের ভেতর থেকে । চূর্ণ করছে মস্তক মুশরিকদের । 
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ষকা বিজয়ের পর হুনায়নের যুদ্ধ ১২৯ 


কখনও বা দু'হাতে তাদের টিপে ধরছে টুটি, 
কখনও তীক্ষ তলোয়ারে তাদের মস্তক করছে খণ্ড বিখণ্ড। 
কখনও তরবারিতে উড়িয়ে দিচ্ছে গুপ্ত ঘাতকের খুলি, 
সত্যিই তুমি যদি দেখতে যা দেখেছি আমি, হৃদয় জুড়াত তোমার । 
বনু সুলায়ম তার আগে আগে ছিল ধাবমান, 
শক্রর প্রতি উপর্যুপরি আঘাত হানতে-হানতে । 
তারা চলছিল তার পতাকাতলে- সে যেন 
একদল বনের সিংহ, তৎপর আবাস প্রতিরক্ষায়। 
তারা আত্মীয়ের কাছে আশাবাদী নয় আত্মীয়তার, 
আল্লাহ্‌র আনুগত্যই তাদের অভিপ্রেত, আর তোমার ভালবাসা । 
এই ছিল আমাদের রণকীর্তি, যে জন্য আমাদের খ্যাতি, 
প্রকৃতপক্ষে আমাদের অভিভাবক তো তোমার প্রভু । 


জাব্বাস ইব্‌ন মিরদাস আরও বলেন 
ওহে উম্মু ফারওয়া! যদি দেখতে আমাদের তান্ভী ঘোড়াগ্ুলো । 
কোনটি ছিল সওঞদীহীন; যাকে নেওয়া হচ্ছিল টেনে, কোনটি খোঁড়া । 
উপর্যুপরি যুদ্ধ ওদের করেছে ক্লান্ত. 
ক্ষতস্থান হতে নি*তি হচ্ছে অনবরত রক্তধারা । 
কত নারী এখন বলছে, আমাদের দাপট তাদের শান্তি দিয়েছে, 
যুদ্ধের কিন ঘাত হতে, করেছে তাকে শংকামুক্ত। 
প্রথম সেই প্রতিনিধিদলের মত আর প্রতিনিধি দল নাই, 
তারা আমাদের জন্য মুহাম্মদের রজ্জুতে দিয়েছে 
এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। 
প্রতিনিধি হয়ে এসেছিল আবূ কুতন হুযাবা 
আর ছিল আবুল-গুয়ূস, ওয়াসি ও মিকনা। 
নয়শ' পৌছুলো হাজারের কোঠায় । 
বন্‌ আওফ ও মুখাশিনের দল জোগায় আরও ছয়শ 
সেই সাথে খুফাফ গ্রোত্র চারশত । 
নবী যখন আমাদের হাজার সৈন্যের সহযোগিতায় হলেন জয়ী, 
তুলে দিলেন আমাদের হাতে আন্দোলিত পতাকা। 
সে পতাকাতলে আমরা করলাম জয়লাভ। 
তার দায়িত্ব অর্পিত হল এক মহানুভব ব্যক্তিত্বের উপর, 
যার নেতৃত্ব ছিল অব্যাহত । 
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১৩০ সীরাতুন নবী (সা) 
যে দিন আমরা মক্কা উপত্যকায় ছিলাম নবীর পার্শ্বে 
তার এক ডানা স্বরূপ, যখন আন্দোলিত হচ্ছিল বর্শা । 

যে ছিল আমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রকৃত আহ্বানকারীর 
ডাকের এক সাড়া বিশেষ । 

আমাদের মধ্যে কেউ ছিল শিরক্ত্রাণবিহীন, কেউ বা শিরন্ত্রাণ পরিহিত । 

কারও পরিধানে ছিল বাছাইকৃত বড়-সড় বর্ম, 
লোহার তারে যা বুনেছিল দাউদ ও তুব্বা ৷” 
হুনায়নের দুই কুয়ার পাদদেশে ছিল আমাদের বাহিনী, 
যারা ঘোর মুনাফিকের মস্তক করে চূর্ণ, আর যারা ছিল অবিচল 
পাহাড়ের মত। 
আমাদের দ্বারা নবী হন সাহায্যপ্রাপ্ত। বস্তুত আমরা 

এমন এক দল যে, যে কোন জরুরী অবস্থায় আসি উপকার-অপকারে। 
আমরা সেদিন বর্শা দ্বারা হাওয়াধিনকে করি প্রতিহত । 
উৎক্ষিপ্ত ধূলায় আমাদের তাজী ঘোড়া হয়েছিল সমাচ্ছন্ন । 
যখন নবী তাদের দাপটে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন, আর তারা 

ধেয়ে এসেছিল সুগঠিত নাহিনী নিয়ে, যার তেজে 
সূর্যও প্রায় হয়ে যাচ্ছিল নিষ্প্রভ। 
তখন ডাকা হয়েছিল বনূ জুশামকে, আর তার মাঝে 
নাসরের সকল শাখা-প্রশাখাকে, যখন চলছিল বর্শা বৃষ্টি । 
অবশেষে নবী মুহাম্মদ (সা) বললেন : হে বনু সুলায়ম! 
তোমরা তোমাদের ওয়াদা পূর্ণ করেছ, এবার ক্ষান্ত হও । 
আমরা চলে গেলাম । আমরা না থাকলে তাদের শক্তিমত্তা 
ক্ষতি সাধন করতে পারত মুমিনদের এবং বাচাতে পারত 
যা তারা করেছিল অর্জন। 


আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস হুনায়নের যুদ্ধ সম্পর্কে আরও বলেন 
মিজদাল জনশূন্য হয়ে গেছে, এরপর মুতালিও, 
অনুরূপ আরীকের সমভূমি এবং মাসানি-__সবই জনহীন এখন । 
হে জুমল! আমাদের ঘর-বাড়ি ছিল, জীবন ছিল প্রধানত শান্তিময় । 
বিপদাপদের আপতন জনপদে করে এক্য প্রতিষ্ঠা । 
দূর প্রবাস ও বিরহ আমার হাবীব গোত্রীয়া প্রিয়াকে বদলে দিয়েছে। 


১. তুব্বা-ইয়ামানের প্রাচীন বাদশাহদের উপাধি । 
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১৩১ 


মক্কা বিজয়ের পর হুনায়নের যুদ্ধ 


আমি কিন্তু নবীর সাহায্যকারী, তার অনুসারী । 
শ্ৰেষ্ঠ প্রতিনিধিরা আমাদের ডাক দিয়েছে তাদের দিকে । 
আমি তাদের চিনি; তারা খুযায়মা, মার্রার ও ওয়াসি'। 
আমরা এলাম তাদের বিরুদ্ধে বনু সুলায়মের এক হাজার সৈন্যসহ । 
তাদের পরিধানে ছিল দাউদ নির্মিত উৎকৃষ্ট বর্ম। 
আমরা মক্কার দুই পাহাড়ের মাঝখানে তার আনুগত্য স্বীকার করলাম 
আমরা দুই পাহাড়ের মাঝে আনুগত্য প্রদান করলাম বটে__আল্লাহ্‌র প্রতি । 
আমরা তরবারিসহ সবলে পিষ্ট করলাম মক্কা নগর হিদায়াতের 
দিশারী__সাথে। তখন উৎক্ষিপ্ত ধূলোরাশি চারদিকে বিক্ষিপ্ত । 
আমরা এসে পড়লাম প্রকাশ্যে, আমাদের তাজী ঘোড়ার পিঠ 
ঘৰ্মাক্ত । ভিতরে তাদের রক্তধারা টগবগ ফোটে । 
হুনায়নের দিন হাওয়াষিনেরা যখন ধেয়ে আসে আমাদের দিকে, 
আর ভয়ে সকলের নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, 
তখন আমরা যাহ্হাকের সাথে পরিচয় দেই স্থৈর্যের 
শত্রুর আঘাত ও রণ পরিস্থিতি করেনি আমাদের আতঙ্কিত । 
_ আমরা অবিচল থাকি বাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সামনে । আমাদের উপরে 
পতাকা উড়ছিল পতপত করে মেঘের মত। 
যে অপরাহে যাহ্হাক ইব্‌ন সুফ্য়ান বাসূলুল্লাহ (সা)-এর তরবারি 
হাতে নিয়ে চালাচ্ছিল, আর মৃত্যু ছিল সন্নিকট; 
আমরা আমাদের ভাইকে বাচালাম ভাইয়ের হাত থেকে। 
তোমাদের ইচ্ছামত হলে আমরা থাকতাম আমাদের আত্মীয়দের সাথে। 
কিন্তু, না-_আল্লাহর দীনই মুহাম্মদের দীন। 
আমরা তাতে রাষী, তাতে আছে পথের দিশা ও বিধি-বিধান 
সে দীন দ্বারা তিনি আমাদের বিভ্রান্তির পর সব ঠিক 
করে দিলেন। আল্লাহ্‌র ফয়সালা পারে না কেউ প্রতিহত করতে । 


আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস হুনায়নের যুদ্ধ সম্পর্কে আরও বলেন 
উম্মু মুআম্মালের সাথে বাকি সম্পর্কও ঘুচে গেল অবশেষে, 


তার ইচ্ছা গেছে পাল্টে, করেছে ওয়াদা ভঙ্গ, 
আল্লাহ্র নামে শপথ করেছিল সে বন্ধন করবে না ছিন্ন 
সে সততার পরিচয় দেয়নি, করেনি অংগীকার রক্ষা । 
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১৩২ সীরাতুন নবী (সা) 


সে বনু খুফাফের সন্তান, যারা গ্রীম্মকাল কাটায় বাতনুল আকীকে। 
আর যাযাবর শ্রেণীর মাঝে ওয়াজরা ও উরাফায় করে যাতায়াত । 
উম্মু মুআম্মাল যদিও কাফিরদের অনুসরণ করে, আর 
তার ও আমার মাঝে রয়েছে ঢের দূরত্ব, তবু আমার হৃদয়ে 
সে করেছে গভীর অনুরাগ সৃষ্টি। 
করেছি পরিত্যাগ । আমাদের প্রতিপালক ছাড়া চাই না কারও 
সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে । 
আমরা পথ-প্রদর্শক নবী মুহাম্মাদের পক্ষে । 
আমাদের সঙ্গে হাজার সৈন্য, যা পারেনি - দেখাতে আর কোন দল । 
বনু সুলায়মের সত্যনিষ্ঠ বীর জওয়ানরা ছিল সাথে। 
তারা করেছে তার আনুগত্য, করেনি তার নির্দেশ এক অক্ষরও অমান্য । 
খুফাফ. যাকওয়ান ও আওফ গোত্রগুলোকে মনে হচ্ছিল 
কালো মাদী উটনীর মাঝে চিত্ত চঞ্চল যুবা উট । 
তাদের পরিধানে যেন রক্তিমাভ-ও শ্বেত বর্ণ বস্তু, আর 
তারা যেন দীর্ঘকর্ণ সিংহ, সমবেত হয়েছে তাদের ঘাটিতে। 
আমরা তার সহগামীদের সাথে দ্বিগুণ লোক করেছি যোগ । 
আমরা যখন মক্কায় পৌঁছি আমাদের পতাকা যেন 
লক্ষ্যস্থিরকারী বাজপাখী। 
যা ছো মারতে উদ্যত বিশ্ফারিত নেত্ররাজির উপর । 
ঘোড়াগুলো যখন উর্ধশ্থাসে ছুটছিল চারণভূমিতে । 
(দেখলে) তুমি, ভাবতে তার মাঝে বায়ুর শনশন। 
যেদিন আমরা মুশরিকদের করি পদপিষ্ট, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নির্দেশের পাইনি কোনরূপ ব্যত্যয়। 
সেদিন রণক্ষেত্রের মাঝে মানুষ শুধু শুনেছে আমাদের 
উৎসাহব্যঞ্জক হাকডাক এবং খুলি উড়ানোর শব্দ। 
শুভ্র-সতেজ তরবারির কোপে উড়ে যেত মাথার খুলি 
কিংবা ছিন্ন হতো গুপ্ত ঘাতকের ঘাড় । 
কত নিহতের লাশ আমরা ফেলে রেখেছি খণ্ড বিখণ্ড করে। 
বিধবারা তাদের স্বামীদের তরে জুড়ে দিত বিলাপ। 
ধারি না ধার। গোপন-প্রকাশ্য সবই তো আল্লাহ্‌র জন্য । 
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ফা বিজয়ের পর হুনায়নের যুদ্ধ 


জ্যজ্রস ইব্‌ন মিরদাস আরও বলেন : 
কি হলো তোমার চোখের যে, তাতে ন্দ্রাহীনতা আর যন্ত্রণা । 
পাতা ফেললে কি অনুভূত হয় ভুসিমত কিছু? 
বিষাদভরা এ চোখে রাতে আসে না ঘুম, 
তাতে কখনও অশ্রু জমে, কখনও বা হয় তা প্রবাহিত, 
যেন গাথুনীর হাতের মুক্তার মালা_ 
সূতিকা ছিড়ে দানাগুলো ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষিপ্ত; 
হায়, কত দূর মনজিলে, যার প্রণয়ে উতলা তুমি 
যার পথে বাধা সাম্মান ও হাফরের। 
বিগত যৌবনের কথা রেখে দাও, 
যৌবন পালিয়ে গেছে, চুলে ধরেছে পাক, আর মাথায় টাক। 
তার চাইতে বরং স্মরণ কর সুলায়মের লড়াইয়ের কথা- _রণক্ষেত্রে। 
বস্তুত সুলায়ম গোত্রের যুদ্ধে গর্বকারীর জন্য গর্ব রয়েছে। 
তারা তো এমন সম্প্রদায়, যারা সাহায্য করেছে রহমানের পক্ষে 
তারা অনুসরণ করেছে রাসূলের দীনের, যেখানে অপরাপর 
মানুষ দ্বিধা-বিভক্ত। 
তারা লাগায় না খেজুরের চারা তাদের বাগানে, 
কিংবা হাম্বা ডাকে না গাভী তাদের বাড়ির সামনে। 
তবে হ্যা, তাদের বাড়ীর কাছে আছে শ্যেণতুল্য অশ্ব, 
আর তার চারদিকে পাল-পাল উট । 
তাদের পাশে দীড়াতে ডাকা হয়েছিল খুফাফ ও আওফকে, 
আর ডাকা হয়েছিল অস্ত্র-শস্ত্রহীন, নির্লিপ্ত বনু যাকওয়ানকে । 
তারা মুশরিক বাহিনীর উপর আঘাত হেনেছে প্রকাশ্য 
দিবালোকে, মক্কা উপত্যকায় । দ্রুত তারা তাদের করে বিনাশ । 
এরপর আমরা যখন চলে যাই, তাদের লাশগুলো 
উন্মুক্ত উপত্যকায় পড়ে থাকে কর্তিত খর্জুর বৃক্ষবতৎ। 
হুনায়নের যুদ্ধের দিনে আমাদের উপস্থিতি 
শক্তি সঞ্চার করেছিল দীনের এবং আল্লাহ্‌র কাছে তা 
রয়েছে সংরক্ষিত। 
যখন আমরা মুখোমুখি হয়েছিলাম মৃত্যুর, যা করেছিল: 
কালো ছায়া বিস্তার । আর অশ্বখুরের আঘাতে উৎক্ষিপ্ত 
হচ্ছিল কালোবর্ণ ধুলো । 
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আমরা লড়াই করি যাহ্হাকের পতাকাতলে। 
তিনি ছিলেন আমাদের পুরোভাগে যেমন সিং 
বীরদর্পে এগিয়ে চলে অরণ্যের ভেতর। 
আমরা লড়াই করি বিপদ-সংকুল সংকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে, 
যার প্রচণ্ড ঘনঘটার চন্দ্র-সূর্য প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল 
আমরা স্থূর্যের পরিচয় দেই আওতাসে, যেখানে আমরা 
আমরা যাকে ইচ্ছা সাহায্য করি এবং বিজয়ী হই । 
এরপর সকল দল ফিরে যায় আপন ঘরে, 
আল্লাহ্‌ মালিক, আর আমরা না হলে তারা ফিরত না কখনও । 
ছোট-বড় যাই হোক এমন কোন সম্প্রদায় তুমি 
পাবে না, যাদের মাঝে আমাদের কিছু না কিছু কীর্তি নেই। 


আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস আরও বলেন : 


শোন হে ব্যক্তি, যাকে নিয়ে ছুটে চলছে 
সুঠাম, স্বাস্থ্যবতী, দৃণ্ত-পদ উটনী 
যদি নবীর কাছে যাও তুমি, তবে মজলিস নীরব হলে 
তাকে তুমি বলো : হ্যা, বলো কিন্তু নিশ্চয় । 
যারা উটে সওয়ার হয়েছে, কিংবা 
পদ্ব্রজে চলেছে মাটির উপর, তাদের সবার সেরা হে মহান! 
আপনি আমাদের থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমরা 
তা রক্ষা করেছি। 
যখন অশ্বারোহী বাহিনীকে প্রতিহত করা হয় আমাদের বাহাদুর 
সৈন্যদের দ্বারা, করা হয় তাদের হতাহত । 
যখন বুহ্ছা গোত্রের চারদিক হতে নেমে এলো-_ 
বিরাট সৈন্যদল আচ্ছন্ন করে গিরিপথ, করে প্রকম্পিত। 
অবশেষে আমাদের যে বিশাল বাহিনী মক্কাবাসীদের নিকট পৌঁছুলো উষাকালে 
হাতিয়ারে খেলছিল বিদ্যুত, সম্মুখে ছিল গর্বিত অধিনায়ক। 
এতে ছিল সুলায়মের যতসব শক্ত সুঠাম বীর, 
মজবুত বর্মসজ্জিত, মাথায় শোভিত শিরন্ত্রাণ। 
যখন তারা রণক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়লো, বর্শাগুলো হলো রক্তম্নাত, 
দেখলে তুমি ভাবতে বুঝি বা বিরক্ত-ক্ষ্যাপা সিংহ। 
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মক্কা বিজয়ের পর হুনায়নের যুদ্ধ 


পুরো বাহিনী ছিল বিশেষ চিহ্কে চিহ্নিত, হাতে তীক্ষ তরবারি 
আর তীর বর্শা । 
হুনায়নের যুদ্ধে আমাদের দ্বারা হাজার পূর্ণ হয়, 
তা দ্বারা রাসূলের হয় প্রচণ্ড সহযোগিতা । 
তারা ছিল মু'মিনদের সম্মুখভাগে নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনী 
তাদের অন্ত্রপ্রভায় এক সূর্য পরিণত হল শত সূর্যে । 
আর আল্লাহ্‌ যাদের হিফাজত করেন, তারা ধ্বংস হয় না। 
আমরা মানাকিবে ঘাটি স্থাপন করলাম 
আল্লাহ্‌ তাতে খুশী হলেন, কত উত্তম সে ঘাটি । 
আওতাসের দিন আমরা লড়াই করলাম প্রচণ্ড, 
শত্রুরা তাতে দিশেহারা হয়ে বলে উঠলো ঃ বাচাও, বাচাও। 
হাওয়াধিন আমাদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্বের কথা উচ্চারণ করলো, 
হাওয়াধিনের সহায় দুধের সব ওলান গেছে শুকিয়ে 
অবশেষে আমরা তাদের ছেড়ে দিলাম সকলকে 
তখন তাদের অবস্থা যেন হায়েনা তাড়িত বুনো গাধা। 


১৩৫ 


ইব্‌ন হিশাম বলেন : |, =>! (৫৮ ০১ অংশটুকু আমার কাছে আবৃত্তি করেছেন খালাফ 


আল-আহমার। 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস আরও বলেন : 
তার পক্ষ হয়ে, ক্রোধ-দৃপ্ত সহস্র বীরসহ, 
আর বর্মহীন যোদ্ধাদের তো কোন হিসাবই ছিল না। 
মৃত্যুর দুয়ারে দাড়িয়ে তার সাহায্যকারী রক্ষা করে সে ঝাণ্ডা, 
আমরা করি তা রক্তে রঞ্জিত, হুনায়নের যুদ্ধে 
সেটাই হয় তার রঙ, যেদিন সাফ্ওয়ান ছোঁড়ে বর্শা তার। 
আমাদেরই উপর ছিল পতাকার ভার ও তা ওড়ানোর দায়িত্ব । 
আমরা ছিলাম শত্রুদের বিরুদ্ধে তার দেহরক্ষী । 
তিনি তার ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ নিতেন, আমরাও নিতাম 
পরামর্শ তার। 
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১৩৬ সীরাতুন নবী (সা) 


তিনি আমাদের ডেকে নেন তার অন্তরংগ ও অগ্রগণ্য করে, 
_ আর আমরা ছিলাম তার সাহায্যকারী, তার অপ্রিয়দের হতে । 
আল্লাহ্‌ তার নবী মুহাম্মদকে দিন উত্তম প্রতিদান 
এবং তাকে শক্তিশালী করুন আপন সাহায্যে; 
বস্তুত আল্লাহ্‌ই তার সাহায্যকারী । 
ইব্‌ন হিশাম বলেন :+১._.১। ৪5 5, হতে শেষ পর্যন্ত জনৈক বাক্যবিশারদ আমাকে 
আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। তিনি এর পূর্ববর্তী 2) (৮/1 ৮৮ ৮ 4) ৯» শ্লোকটি সম্পর্কে নিজ 
অজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তার পূর্বে শ্লোক : ৪১৯5১ 1১)। ৪০ 0 3৬১ এবং ১৮১০৯ ৯৯৪১ 
*১৪) ১৪ ৮১ আমাকে আবৃত্তি করে শোনান। 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস আরও বলেন : 
কে সকল সম্প্রদায়কে পৌছে দেবে এ বার্তা যে, মুহাম্মদ 
আল্লাহ্‌র রাসূল, যেখানেই যান পান সঠিক পথের দিশা । 
তিনি ডাক দিলেন আল্লাহকে এবং যাচনা করলেন এক আল্লাহরই 
সাহায্য | ফলে তিনি ওয়াদা পূর্ণ করলেন আর করলেন অনুগ্রহ । 
আমরা যাত্রা করলাম এবং কুদায়দে গিয়ে মুহাম্মদের সঙ্গে মিলিত 
হলাম। আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তিনি আমাদের জন্য করলেন 
এক মজবুত সংকল্প । 
অবশেষে প্রভাত থাকতেই তারা স্পষ্ট দেখলো একদল জোয়ান 
আর খজু বর্শা । সওয়ার তাজী ঘোড়ার উপর । 
আমাদের দেহে বাধা বর্ম । আর একদল ছিল পদাতিক, 
স্রোতধারার মত বহমান বিশাল বাহিনী । 
যদি জানতে চাও বলি, গোত্র-শ্রেষ্ঠ তো সুলায়ম, 
আর তাদের মধ্যে আছে এমন কিছু লোক যারা নিজেদের 
সুলায়ম গোত্রীয় বলে পরিচয় দেয়। 
আর আনসারদের একটি বাহিনী, যারা তাকে পরিত্যাগ করেনি, 
করেছে সদা তার্‌ আনুগত্য, কোন কথা করেনি তার অমান্য । 
তুমি যদি খালিদকে দলনেতা নিযুক্ত করে থাক, 
করে থাক তাকে অগ্রগামী, সে তো অগ্রগামী হয়েছে 
একটি বাহিনী নিয়ে । আল্লাহ্‌ তাকে দেখিয়েছেন সঠিক পথ । 
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মক্কা বিজয়ের পর হুনায়নের যুদ্ধ ১৩৭ 


আর তুমি তো তার আমীর রয়েছই। তীর দ্বারা জালিমকে 
তুমি সত্যের পক্ষে কর শায়েস্তা। 
আমি মুহাম্মদের কাছে শপথ করেছিলাম সত্য সঠিক। 
লাগাম-বদ্ধ সহস্র সৈন্য দিয়ে আমি তা করেছি রক্ষা | 
মুমিনদের নবী বললেন : অগ্রসর হও তোমরা, 
আসলে অগ্রগামী থাকার প্রতি আমাদের ছিল দারুণ আগ্রহ । 
আমরা রাত কাটালাম মুসতাদীর কুয়ার পাশে । 
আমাদের ছিল না কোন শঙ্কা, ছিল প্রাণচাঞ্চল্য ও কঠিন সংকল্প 
আমরা তোমার আনুগত্য করলাম, শেষতক সব লোক করল 
আত্মসমর্পণ এবং ইয়ালামলামবাসীদের* প্রতি 
উষাকালে করলাম আক্রমণ । 
সাদা-কালো রক্তিমাভ ঘোড়াটি হারিয়ে গেল ভীড়ের মধ্যে 
দলনেতা ঘোড়াটি চিহ্নিত করতে না পারা পর্যন্ত শান্তি পেলেন না। 
আমরা ওদের আক্রমণ করলাম প্রাতঃতাড়িত বুনো হাঁসের 
মত । তুমি থাকলে দেখতে, তারা প্রত্যেকে ভাইকে ছেড়ে আপনাকে বাচাতে 
ব্যস্ত। এভাবে সকাল থেকে রণব্যস্ত থাকলাম । অবশেষে সন্ধ্যাকালে 
হুনায়ন ত্যাগ করলাম । তখন তার নালাগুলোতে 
বহমান রক্তের ধারা। 
তুমি ইচ্ছা করলেই সেখানে দেখতে পাবে ইতস্ততঃ পড়ে 
আছে তাজী ঘোড়া সব, তাদের পতিত সওয়ারগণ, আর ভাঙা বর্শা । 
হাওয়াযিন তাদের মালামাল রক্ষা করেছিল আমাদের থেকে । 
বড়ই আশাবাদী ছিল তারা আমরা ব্যর্থমনোরথ হব, 
সাফল্য লাভে হব বঞ্চিত! 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হুনায়নের যুদ্ধ সম্পর্কে যামযাম ইবৃন হারিস ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন 
আবৃদ ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন ইয়াকজা ইব্‌ন উমাইয়া সুলামী নিম্নের 
কবিতাটি আবৃত্তি করেন। বনূ সাকীফ কিনানা ইব্‌ন হাকাম ইব্ন খালিদ ইব্‌ন শারীদকে হত্যা 
করেছিল, যার প্রতিশোধ স্বরূপ তিনি সাকীফ গোত্রীয় মিহজান ও তার এক চাচাত ভাইকে 
হত্যা করেন। তিনি বলেন : 


আমরা ঘোড়া ছুটালাম ধীরে জুরাশ'-এর যায়্যার* ও ফাম্‌ বাসীর দিকে__ 


ইয়ামান ও এ পথে গমনকারী হাজীদের ইহ্রাম বীধার স্থান। 
ইয়ামানের অন্তর্গত মাখালীফুল ইয়ামানের একটি স্থান। 
একটি পাহাড়ের নাম। 
একটি স্থানের নাম। 
স্ীরাতৃন নবী (সা) (৪র্থ খণ্ড)__১৮ 
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১৩৮ সীরাতুন নবী (সা) 


সিংহ-শাবকদের সাথে লড়াই করার লক্ষ্যে এবং আমাদের 
পূর্বে ধ্বংস করা হয়নি এমন দেব মন্দিরগুলোর উদ্দেশে । 
তোমরা যদি গর্ব করে থাক ইব্ন শারীদকে হত্যা করে, 
তবে শোন, আমি ওয়াজজে একদল বিলাপকারিণীর পর 
রেখে এসেছি আরেকদল বিলাপকারিণী । 
ইবৃন শারীদের বদলে আমি তাদের দু'জনকে হত্যা করেছি। 
তাকে ধোকা দিয়েছে তোমাদের আশ্রয়, অথচ সে নিন্দিত ব্যক্তি ছিল না 
আমাদের বল্লম নিপাত করেছে ছাকীফের বহু লোককে, 
আর আমাদের তরবারি তাদের করেছে মারাত্মক যখম । 


যামযাম ইব্‌ন হারিস আরও বলেন : 
তোমার কাছের যাদের স্ত্রী আহে তাদের পৌঁছাও একটি কথা, 
বিশ্বাস করো না কখনও নারী জাতিকে সেই রমণীর পর, 
যে বলেছিল তার প্রতিবেশিনীকে, যোদ্ধা যদি বাড়িতে 
অবস্থান করত, তাহলে আমিও থাকতাম । 
যখন সে দেখল একটি লোক, যার বর্ণ 
প্রচণ্ড গরমের দেশের খরতাপ করে তুলেছে তামাটে, 
অস্থিসার দেহ যার । শেষ রাতে সে তাকে দেখল 
বর্ম পরিধানরত যুদ্ধযাত্রার জন্য । 
যখন আমি সওয়ার ছিলাম খাটো লোমের ঘোড়ার পিঠে 
মোটা জিনের উপর । আমার পরিধেয় বসন্তের সাথে 
সন্নিহিত ছিল তরবারির খাপ। 
কখনও আমি তৎপর গনীমত কুড়ানোর কাজে, কখনও বা 
লিপ্ত থাকি আনসারদের সাথে মুজাহিদরূপে। 
প্রায় সকল জংলাভূমি আমি পার হয়ে যাই 
ধীর পদক্ষেপে আর সব ঢালুভূমিও ৷ 
যাতে আমি ওলট পালট করে দেই তার যত প্রয়োজন। 
আর ওই পাপিষ্ঠা তো চায় আমি আর না ফিরি। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার নিকট আবু উবায়দা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : যুহায়র 
ইবৃন আজওয়া হুযালী হুনায়নের যুদ্ধে বন্দী হয়। পেছন দিক থেকে তার হাত বেঁধে দেওয়া 
হয়। জামীল ইব্‌ন মা“মার জুমাহী তাকে দেখে বলে উঠে : তুমিই আমাদের বিরুদ্ধে আক্রোশ 


১. তায়েফের একটি স্থান । 
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ছড়িয়ে বেড়েয়িছিলে? এই বলে সে তাকে হত্যা করে। আবূ খিরাশ হুযালী তার প্রতি শোক 
জ্ঞাপন করে নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করে, সে ছিল তার চাচাত ভাই : 
জামীল ইবৃন মামার মেহমানদের দুর্বল করে দিয়েছে, 
এমন এক দানবীরকে হত্যা করে, যার কাছে এসে 
আশ্রয় নিত যতসব অভাবগ্রস্ত লোক । 
যার তরবারির খাপ ছিল সুদীর্ঘ । সে তো বেঁটে ছিল না, 
যখন করত নড়াচড়া । আর তার তরবারির পেটিও ছিল লম্বা । 
যখন উত্তরা বায়ু তাকে শ্রান্ত করে ফেলত, তখনও সে 
দানশীলতার কারণে তার দু'হাতে চাদরও অন্যকে সমর্পণ করত । 
শীতকালে দরিদ্র লোক তার ঘরে এসে আশ্রয় নিত। 
জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত রাতের দীন মুসাফির শৈত্য প্রবাহে-_ 
কাতর হয়ে তার কাছে এসে শান্তি লাভ করত, যখন 
সান্ধ্যকালীন ঝড়ো হাওয়া প্রবল বেগে বয়ে চলত, 
আর সে কোন আশ্রয়ের সন্ধান করত । 
সেই গৃহবাসীদের অবস্থা কী, যারা পরস্পর ছিল না বিচ্ছিন্ন, 
তবে তাদের তীক্ষভাষী সরদার বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। 
আমি কসম করে বলছি, তুমি যদি তার মুকাবিলা করতে, 
আর সে না হত শৃংখলিত। তা হলে তোমার 
কাছে আনাগোনা করত পাহাড়ী শেয়াল। 
তার সাথে সাক্ষাতকালে তুমি যদি তার সাথে সম্মুখ যুদ্ধের 
আহবান জানাতে, কিংবা সম্মুখ সমরে আহ্বানকারীদের মধ্যে 
শামিল হতে, তা হলে জামীলই হত সম্প্রদায়ের মধ্যে সব চাইতে 
নিকৃষ্টতম ধরাশায়ী ব্যক্তি। 
তবে, পশ্চাৎ দিক হতে আক্রমণকারী প্রতিপক্ষকে কাবুতেই 
পেয়ে যায়। 
হে উম্মু সাবিত! এটা তো গৃহের অন্তরঙ্গ পরিবেশ নয়, 
বরং এখানে শেকল গলা বেষ্টন করে আছে। 
যুবা গেছে বৃদ্ধের মত হয়ে, সত্য ব্যতিরেকে সে 
আর কিছুই করতে পারে না । নিন্দাকারিণীরাও এখন ' 
নিয়েছে বিশ্রাম । 
অন্তরঙ্গ ভ্রাতৃবর্গ হয়ে গেল এমন, যেন তাদের উপর কেউ 
মাটি চাপা দিয়ে রেখেছে। 
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তুমি মনে করো না আমি মক্কার সে রাতগুলোর কথা 
ভুলে গিয়েছি, যখন আমাদের ইচ্ছায় কেউ অন্তরায় সৃষ্টি 
করতে পারত না। 
যখন মানুষ, মানুষ ছিল 'এবং শহরে এক প্রকার ওঁদাসিন্য 
বিরাজ করছিল এবং যখন আমাদের জন্য কোন প্রবেশ পথ 
করা হত না ক্রদ্ধা। 
বিন হুনায়নের যুদ্ধে স্বীয় পশ্চাদপসরণের অজুহাত প্রদর্শন করতে গিয়ে 
মালিক ইব্‌ন আওফ বলেন : 
আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে, রাস্তার মোড়ের কান-কাটা উট, 
ফলে এক মুহুর্তও আমার চোখ বন্ধ হয়নি। 
হাওয়াযিনকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তাদের শত্রুর ক্ষতি 
সাধন করি কি না এবং তাদের কেউ ঝণগ্রস্ত হয়ে পড়লে 
তার সাহায্য করি কি না? 
কত সৈন্যবাহিনীকেই তো আমি মিলিয়ে দিয়েছি অন্য 
বাহিনীর সাথে । তাদের দু'দলের এক দল বর্ম পরিহিত 
অন্য দল বর্মবিহীন। 
এমন কত রণক্ষেত্র রয়েছে। যেখানকার সঙ্কটাবস্থার 
কারণে বহুজনই অক্ষমতা স্বীকার করেছে, আর সেক্ষেত্রে 
আমাকে করা হয়েছে অগ্রবর্তী । আমার সম্প্রদায়ের 
প্রত্যক্ষদর্শীরা তা ভালভাবেই অবগত । 
আমি যে রণক্ষেত্রের ঘাটে অবতরণ করেছি, 
তার লোকজনকে পানি তুলতে দিয়েছি । 
বলা বাহুল্য, তার পানি তো 
রক্ত ছাড়া কিছু নয়। 
যখন তার সঙ্কটাবস্থা দূর হয়ে যায়, তখন তা আমাকে 
উত্তরাধিকারী করে যায় এক সম্মানজনক জীবনের এবং গনীমতের 
অংশের যা বণ্টন করা হয়। 
তোমরা আমাকে মুহাম্মদের খান্দান-কৃত অপরাধে অভিযুক্ত 
করেছ, কিন্তু আল্লাহই ভাল জানেন কে, বেশী নাফরমান এবং 
কে বেশী জালিম। 
আমি যখন একাকী লড়াই করি, তখন তোমরা আমার কোন 
সাহায্য করনি । আর যখন খাছ'আম গোত্র সমরে লিপ্ত হয়, 
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মক্কা বিজয়ের পর ছুনায়নের যুদ্ধ ১৪১ 


তখনও তোমরা আমাকে পরিত্যাগ কর। 
আমি যখন মর্যাদার ভিত্তি স্থাপন করতাম, তখন তোমাদের 
কতিপয় লোক তা ধ্বংস করে দিত। 
ধ্বংসের স্থপতি ও তার বিনাশক কখনও সমান হতে পারে না। 
শীত মৌসুমের সরু কোমর ও ক্ষীণ উদরবিশিষ্ট বহু লোক, 
যারা সম্মান অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়, সম্মানজনক 
পরিবেশে লালিত পালিত হয় এবং এমনিতেও সম্মানী, আমি 
ইয়ায্‌নের কালো দাতালো বর্শা তাদের দেহে করেছি বিদ্ধ । 
আর তীর স্ত্রীর এমন দশা করে ছেড়েছি যে, সে তার স্বামীকে 
ফিরিয়ে নেয় আর বলে, রণক্ষেত্র অমুকের জন্য নয়৷ 
আমি পূর্ণ অস্ত্র সজ্জিত হয়ে নিজেকে বর্শার লক্ষ্যস্থলে পরিণত 
করেছি, আমি যেন (তীরন্দাজি শেখার) সেই বৃত্ত, যাকে বৈধ 
মনে করে এফোড়-ওফোড় করে ফেলা হয়। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাওয়াধিন সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তি নিম্নের কবিতাটি রচনা করে। এতে 
সে মালিক ইব্‌ন আওফের সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ 
করে । কবিতাটি তার ইসলাম গ্রহণের পরে রচিত। 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের অগ্রসর হওয়ার কথা স্বরণ কর, 
যখন তারা হয় সংঘবদ্ধ, আর মালিকের উপর পতাকাগুলো 
উড়ছিল পতপত করে। 
আর মালিক তো মালিকই, হুনায়নের দিন কেউ ছিল না 
তার উপরে । তার মাথায় শোভা পাচ্ছিল মুকুট । 
যুদ্ধের ঘনঘটাকালে তারা হয়ে উঠল প্রচণ্ড সাহসী । 
তাদের মাথায় শিরস্ত্রাণ, দেহে বর্ম এবং হাতে ঢাল, 
তারা প্রতিপক্ষের উপর আঘাত হানলো। এক সময় দেখলো, 
নবীর চারপাশে কেউ নেই, এমন কি তিনি আচ্ছন্ন 
ধূলোর আস্তরণে। 
অনন্তর তাদের সাহায্যার্থে আকাশ থেকে নেমে এলেন 
জিবরাঈল । ফলে, আমরা হলাম পরাস্ত ও বন্দী। 
যদি জিবরাঈল ছাড়া অন্য কেউ লড়াই করতো আমাদের সাথে। 
তাহলে আমাদের উৎকৃষ্ট তরবারিগুলো ঠিকই আমাদের রক্ষা করত। 
তারা যখন পশ্চাদপসরণ করেছিল, তখন উমর ফারুক আমাদের 
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১৪২ সীরাতুন নবী (সা) 
একটি বর্শার আঘাত খেয়ে পালিয়ে গেল, রক্তধারায় 
সিক্ত হয়ে গিয়েছিল তার জিন। 
হুনায়নের যুদ্ধে বনু জুশামের জনৈকা রমণীর দুই ভাই নিহত হয়েছিল । তাদের শোকে সে 
নিম্নের কবিতাটি রচনা করে : 
হে আমার চক্ষুদ্বয়! মালিক ও আলা উভয়ের প্রতি 
অশ্রু বর্ষণ কর, কার্পণ্য করো না মোটেই। 
তারা আবু আমিরের হস্তা, যে ছিল এক সুদক্ষ 
তরবারি খেলোয়াড় । 
তারা তাকে ফেলে রাখল রক্তরঞ্জিত অবস্থায় । 
সে টলছিল রক্তধারায়, তার কোন আশ্রয়দাতা ছিল না। 
সাদ ইব্‌ন বক্র গোত্রীয় আবূ সাওয়াব ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সুহার নিম্নের কবিতাটি রচনা 
করে : 
ওহে! তুমি কি সংবাদ পেয়েছ, কুরায়শরা পরাস্ত করেছে হাওয়াধিনকে? . 
ভাগ্য বিপর্ষের পেছনে থাকে বহু কারণ। 
হে কুরায়শ! একটা সময় ছিল, যখন 
আমরা ক্রুদ্ধ হলে, সে ক্রোধে প্রবাহিত হত তাজা রক্ত। 
একটা সময় ছিল হে কুরায়শ! যখন আমরা রেগে গেলে 
মনে হত যেন আমাদের নাকে নস্যি রাখা । 
কিন্তু এখন কুরায়শরা আমাদের হেঁকে তাড়াচ্ছে, 
যেভাবে গান গেয়ে গেয়ে উট খেদানো হয়। 
এখন আমাকে অপমান স্বীকার করতে বলা হলে, 
অস্বীকার করতে পারি না । আবার হাস্যমুখে বিনীতও 
হতে পারি না তাদের সামনে। 
এবং তাদের কানে তাদের আমলনামা লটকিয়ে দেওয়া হবে। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন। আবু সাওয়াবের পিতা. ও দাদার নাম যথাক্রমে যিয়াদ ও সাওয়াবও 
বলা হয়ে থাকে । খালাফ আল-আহমার “৯৮ *১ ২ এ। ৮০: ” শীর্ষক শ্লোকটি 
আমাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন, আর শেষের শ্রোকটি ইব্‌ন ইসহাক ভিন্ন অপর সূত্রে প্রাপ্ত 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন, বনু তামীমের শাখা বনু আসাদের আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ওয়াহাব উপরিউক্ত 
কবিতার জবাবে বলেন : 
আমরা যাদের সাথে লড়াই করি, তাদের আঘাত হানি 
আল্লাহ্র কারণে । তোমরা যত কারণ দেখেছ, এটা তার 
মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কারণ । 
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মক্কা বিজয়ের পর হুনায়নের যুদ্ধ 


হে হাওয়ািন! আমরা যখন পরস্পর মুখোমুখি হলাম, 
দুশমনের মাথার খুলি তাজা রক্তে করছিলাম সিক্ত। 
বৃস্তচ্যুত পত্রের মত করলাম পিষ্ট । 
আমরা তোমাদের বহু নেতাকে করেছি হত্যা । 
আর তোমাদের পরাজিত ও যুদ্ধরত যোদ্ধাদের হত্যা 
করতে প্রবত্ত হই। 
রণক্ষেত্রে মুলতাছ পড়ে থাকল দু'হাত বিছিয়ে 
জোয়ান উটের দীর্ঘশ্বাসের মত সে শেষ নিঃশ্বাস টানছিল। 
কায়স আয়লান যদি ক্রুদ্ধ হয়ে থাকে । 
তো আমার নস্যি তাকে ঠিকই বশ মানাবে । 
খাদীজ ইব্‌ন আওজা নাসরী বলেন : 
আমরা যখন হুনায়ন ও তার পানির নিকটবর্তী হলাম, 
তখন নান রকম কদর্য রঙের কিছু ছায়ামূর্তি দেখতে পেলাম । 
তারা ছিল ঝলমলে অস্ত্রধারী এক বিশাল বাহিনীর সাথে । 
তারা সে বাহিনী “উযৃওয়া পর্বত শীর্ষে ছুড়ে মারলে__ 
বুঝি বা তা সমতল ভূমিতে পরিণত হত। 
আমার সম্প্রদায়ের নেতারা যদি মানত আমার কথা, 
তা হলে আমরা হতাম না এই বিপদের সম্মুখীন, 
মুকাবিলা করতে হত না আমাদের মুহাম্মদ-খান্দানের 
খিন্দিফ গোত্রের সহযোগিতা । 
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হুনায়নের পর তায়েফ অভিযান 
[৮ম হিজরী সন] 


সাকীফের পলাতক সৈন্যরা তায়েফ এসে শহরের ফটকগুলো বন্ধ করে দিল এবং তারা 
যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য তৎপর হলো । হুনায়নের যুদ্ধ ও তায়েফ অবরোধে উরওয়া ইবৃন 
মাসউদ (রা) ও গায়লান ইব্‌ন সালামা (রা) শরীক ছিলেন না। তখন তারা জুরাশ; গিয়ে 
দাব্বাবা* মিনজানীক ও দুববুরঃ তৈরীর প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন । 
হুনায়নের কাজ শেষ করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তায়েফ অভিমুখে অগ্রসর হলেন । তিনি তায়েফ 
যাত্রার সংকল্প করার সময় কাব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন : 
আমরা তিহামা ও খায়বরে সব সন্দেহ নিরসন করে 
তরবারিগুলোকে বিশ্রাম দিলাম। 
তবে সেই সাথে আমরা তাদের স্বাধীনতা দিয়েছিলাশ্ 
(যুদ্ধ করারও) । ওগুলোর ভাষা থাকলে বলতো 
এখন ওদের জন্য তোমরা দাওস বা সাকীফ যাত্রা কর । 
(হে দাওস ও সাকীফ!) তোমরা যদি তাদের হাজার হাজার 
সৈন্যকে তোমাদের বাড়ির আঙিনায় না দেখ, তা হলে 
আমি যেন কোন সতী নারীর সন্তান না হই। 
আমরা বাত্নু ওয়াজ্জে তোমাদের ছাদ খুলে ফেলব। 
তোমাদের ঘর-বাড়িগুলো হয়ে যাবে জনহীন। 
আমাদের ক্ষিপ্র অশ্বীরোহীরা পৌছে যাবে তোমাদের নিকট, 
তাদের পেছনে থাকবে এক বিশাল বাহিনী । 
তারা যখন উপনীত হবে তোমাদের আঙিনায়, 
আর তোমরা শুনতে পাবে তাদের উট বসানোর শোরগোল । 


দেবে তারা মৃত্যুর দুয়ারে । 


ইয়ামানের একটি শহর । মক্কার দিকে অবস্থিত । 
একটি যুদ্ধান্ত্র। অনেকটা আধুনিক ট্যাংকের মৃত । 
প্রস্তর নিক্ষেপক কামান। 
যুদ্ধে আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহৃত অস্ত্রবিশেষ । কারও মতে এটা দাব্বাবার অনুরূপ একটি সমরাস্ত্র । 
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হুনায়নের পর তায়েফ অভিযান 


বিজলীর চমক হেন সে তরবারি, হিন্দুস্তানের কর্মকারেরা 
খাটি ইস্পাত দ্বারা তৈরী করেছে তা, কোন রকমের 
ভেজাল লোহার নয় তা। 
যুদ্ধের দিন তরবারিতে মাখানো বীর যোদ্ধাদের রক্তধারা, 
মনে হবে যেন জাফরানে মিশ্রিত। 
তাদের পক্ষ হতে কি কোন প্রচেষ্টা চলছে? তাদের কি 
কোন উপদেশদাতা নেই, যে আমাদের সম্পর্কে জ্ঞাত? 
যে তাদের জানাবে আমরা পুরানো অভিজাত শ্রেণীর 
ঘোড়া প্রস্তুত করেছি? 
আর আমরা এসেছি তাদের নিকট এক বিশাল বাহিনী নিয়ে, 
তাদের অধিনায়ক নবী (সা) স্বয়ং, তিনি দৃঢ়ব্রত, পবিত্র চিত্ত 
অবিচল ও ত্যাগী পুরুষ । 
সঠিক সিদ্ধান্তদাতা, বিচক্ষণ ও জ্ঞানী, 
সেই সাথে পরম সহিষ্ণু, অস্থির ও চঞ্চল নন। 
আমরা আমাদের নবীর আনুগত্য করি । বাধ্য থাকি 
প্রতিপালকের, যিনি দয়াময়, আমাদের প্রতি মেহেরবান। 
তোমরা আমাদের কাছে শান্তির প্রস্তাব দিলে আমরা তা গ্রহণ 
করব, তোমাদের বানাব রণ-সহযোগী এবং তোমাদের 
পানি দ্বারা করব তৃষ্ণা নিবারণ। 
পক্ষান্তরে, যদি অস্বীকার কর, যুদ্ধ করব ধৈর্যের সাথে । 
আমাদের কাজ দ্বিধাযুক্ত ও দুর্বল হবে না। 
যতক্ষণ বেঁচে থাকব লড়াই করে যাব তোমাদের বিরুদ্ধে 
তরবারি দ্বারা, যতক্ষণ না তোমরা আসবে ইসলামের দিকে 
বিনয় অবনত শিরে। 
যুদ্ধ করব, আমরা করব না পরওয়া, তা যাদেরই মুখোমুখি হই । 
নতুন-পুরাতন সব সমানে করব ধ্বংস। 
কত গোত্রই তো এক হলো আমাদের বিরদ্ধে, 
যারা ছিল অভিজাত শ্রেণীর, আর তাদের মিত্ররাও । 
তারা এসেছিল আমাদের দিকে, মনে করেছিল তাদের 
কোন জুড়ি নাই। আমরা তাদের নাক-কান কেটে দিলাম, 
ভারতীয় মোলায়েম শাণিত তরবারি দ্বারা । আমরা তাদের 


সরুভুন নবী (সা) (৪র্থ aS Nal ido ding ao 


১৪৫ 


১৪৬ সীরাতুন নবী (সা) 


টেনে আনি কঠোরভাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও ইসলামের দিকে । 
যাতে দীন প্রতিষ্ঠিত হয় সরল সঠিকভাবে । 
আর মানুষ ভুলে যায় লাত, উষ্যা ও উদ্দকে এবং আমরা 
কেড়ে নেই তাদের গলার হার, কানের ফুল। 
ফলে, মানুষ হয়ে যায় স্থির ও শান্ত । আর যারা নিবৃত্ত 
হবে না, তারা স্বীকার করবে লাঙ্কনা। 
কিনানা ইব্‌না আবৃদা ইয়ালীলা ইব্না আম্রা ইবৃনা উমায়রা উক্ত কবিতার জবাব দেয়। 
সে বলে : 
যে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিপ্রায়ে অগ্রসর হয়, সে 
জেনে রাখুক, আমরা আছি এক চিহ্নিত দেশে, আমরা 
তা ত্যাগ করব না। 
তোমরা দেখার আগেও আমাদের বাপ-দাদাদের দেখেছিল ৩. 
এতে বসবাসরত । এর কুয়া ও আংগুর বাগান 
এখন আমাদের ভোগে । 
আম্র ইব্‌ন আমির গোত্র আগেও আমাদের পরীক্ষা করে দেখেছে । তাদের বিচক্ষণ ও স্থির 
বুদ্ধি লোকেরা যে কথা আমাদের জানিয়েছে । 
তারা যদি সত্য বলে, তো তারা জানে, 
আমরা সোজা করে দেই গর্বোদ্ধত গণ্ড। 
আমরা তাকে সোজা করি, ফলে তার কঠোরতা ন্ম্রতায় 
পরিণত হয় এবং তাদের অত্যাচারী ব্যক্তি জেনে নেয় প্রকাশ্য সত্য। 
আমাদের গায়ের বর্মগুলো তারকাসজ্জিত আকাশের রঙের মত, আমরা সেগুলো লাভ 
করেছি মানুষ দগ্ধকারীর* নিকট হতে । 
আমরা সেগুলো তুলে রাখি শাণিত তরবারির সাথে যা প্রচণ্ড যুদ্ধের সময় খাপমুক্ত করা 
হলে, আমরা আর তা খাপবদ্ধ না। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর তায়েফ যাত্রাকালে শাদ্দাদ ইব্‌ন 'আরিয 
জুশামী নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন : 
লাতের সাহায্য করো না, কারণ আল্লাহ্‌ তাকে ধ্বংস করবেন । যে আত্মরক্ষা করতে পারে 
না, তার সাহায্য অপরে করবে কী করে? 
তাকে তা অগ্নিদপ্ধ করা হয় উপত্যকায়, লেলিহান হয়ে ওঠে যার আগুন । তার পাথরের 
সামনে নেওয়া হয়নি তাকে ধ্বংস করার কোন প্রতিশোধ 


১. অর্থাৎ আমর ইব্‌ন আমির । আরবদের মধ্যে সেই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে মানুষকে অগ্নিদগ্ধ করে। 
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হুলামনব পর তায়েফ অভিযান ১৪৭ 


রাসূল যখন তোমাদের দেশে গিয়ে পৌছবেন। তখন তোমাদের দেশের সব মানুষ দেশ 
ত্যাগ করে চলে যাবে । বাকি থাকবে না একজনও । 


তায়েফের পথে 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নাখ্লাতুল-ইয়ামানিয়া, কারণ, মুলায়হ হয়ে 
নিয়্যা-এর অন্তর্গত বুহরাতুর-রুগা পৌছান। তিনি এখানে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
সেখানে সালাত আদায় করেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আম্র ইব্ন শু'আয়ব আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, বুহরাতুর- 
রুগায় অবস্থানকালে রাসুলুল্লাহ (সা) একটি খুনের কিসাস গ্রহণ করেন। ইসলামে এটাই ছিল 
সর্বপ্রথম কিসাস। বনু লায়সের এক ব্যক্তি বনূ হুযায়লের একটি লোককে হত্যা করেছিল । তিনি 
২.৬, শিশ্ন লজ্জিত বদলে হত্যা করেন । পয়্যায় অবস্থীনকালে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
নির্দেশে মালিক ইব্‌ন আওফের দুর্গ ধ্বংস করা হয়। এরপর তিনি যায়কার পথে অগ্রসর হন। 
চলার পথে তিনি স্থানটির নাম জিজ্ঞাসা করেন। বলা হলো : এর নাম যায়কা অর্থাৎ সঙ্কট । 
তিনি বললেন : বরং এর নাম ইউস্রা অর্থাৎ স্বস্তি । এরপর তিনি সে স্থান অতিক্রম করে 
নাখ্তে পৌছলেন। সেখানে তিনি সাদিরা নামক একটি বৃক্ষের নীচে বিশ্রাম নিলেন ' এটা ছিল 
সাকীফ গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তির সম্পত্তির নিকটবর্তী । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে বলে পাঠালেন, হয় 
তুমি বের হয়ে আস, নয়ত আমরা তোমার বাগান ধ্বংস করে দেব। সে বের হতে অস্বীকার 
করল । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সা) তার বাগানটি ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন। 

এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন। তায়েফের কাছাকাছি গিয়ে তিনি 
শিবির স্থাপন করলেন । এখানে তার কিছু সংগী তীরের আঘাতে প্রাণ হারান । এর কারণ ছিল 
এই যে, তার শিবিরটি ছিল তায়েফের প্রাচীরের অতি নিকটবর্তী তীরের নাগালের মধ্যে । 
মুসলিমগণ ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি। তারা ফটক বন্ধ করে দিয়েছিল । রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর সংগী উক্ত লোকগুলো নিহত হলে তিনি সেখান থেকে ছাউনি তুলে নেন এবং 
তায়েফের বর্তমান মসজিদের নিকটে তা স্থাপন করেন । তিনি বিশদিনেরও বেশীকাল তাদের 
অবরোধ করে রাখেন । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কারও মতে তিনি সতের দিন অবরোধ অব্যাহত রেখেছিলেন । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এসময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে তার দু'জন স্ত্রী ছিলেন। তাদের 
একজন উম্মু সালামা বিন্ত আবু উমাইয়া (রা) তিনি তাদের জন্য দু'টি তাবু স্থাপন করেন। 
এরপর দুই তাবুর মাঝখানে সালাত আদায় করেন । তিনি সেখানে কিছু দিন অবস্থান করেন । 
বনূ সাকীফ ইসলাম গ্রহণ করার পর আম্র ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন ওয়াহাব ইবৃন মু'আত্তির ইবৃন 


১. নাখলাভুল-ইয়ামানিয়া, কারণ, মুলায়হ্‌, নিয়্যা ও বুহ্রাতু'র-রুগা, তায়েফের অন্তর্গত কতগুলো স্থানের 


সম 


A গুহ 
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১৪৮ সীরাতুন নবী (সা) 


মালিক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সালাত আদায়স্থলে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন । ধারণা করা হয়ে 
থাকে, এ মসজিদে এমন একটি স্তম্ভ ছিল যে, দীর্ঘকাল যাবৎ সূর্যোদয়কালে সে স্তম্ভ থেকে 
একটি আওয়াজ শোনা যেত। | 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদেরকে অবরোধ করে রাখেন এবং তাদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হন। 
উভয় পক্ষ পরস্পরকে লক্ষ্য করে তীর বর্ষণ করে। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের প্রতি মিনজানীক দ্বারা প্রস্তর বর্ষণ করেন। 
আমি নির্ভরযোগ্য মনে করি, এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ইসলামের 
ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-ই সর্বপ্রথম মিনজানীক দ্বারা পাথর নিক্ষেপ করেন। তিনি তা নিক্ষেপ 
করেছিলেন তায়েফবাসীর প্রতি । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : অবশেষে তায়েফ-প্রাচীরের সন্নিকট সাদখাতে যেদিন প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়, 
সেদিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবী একটি 'দাব্বাবার” ভেতর প্রবেশ করেন এবং 
সেটাকে ঠেলে প্রাচীরের নিকট নিয়ে যান। উদ্দেশ্য প্রাচীর ধ্বংস করা । তখন বনু সাকীফ তাদের 
উপর তপ্ত লৌহ শলাকা ছেড়ে দেয় । ফলে তারা দাববাবা হতে বের হয়ে আসেন। বনু সাকীফ 
তাদের উপর তীর বর্ষণ করে। এতে বেশ কিছু লোক হতাহত হয়। এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তাদের আংগুর বাগান কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই বাগান কাটার জন্য ঝাপিয়ে 
পড়েন। 


বনু সাকীফের সাথে আবু সুফিয়ান ইব্ন হার্ব ও মুগীরা (রা)-এর আলোচনা 

আবু সুফিয়ান ইব্‌ন হার্ব ও মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) তায়েফে গিয়ে বনু সাকীফকে ডাক 
দিয়ে বললেন : তোমরা আমাদের নিরাপত্তা দিলে তোমাদের সাথে আলাপ করতে পারি। তারা 
তাদের নিরাপত্তা দিল। তারা কুরায়শ ও বনু কিনানার নারীদের বের হয়ে তাদের কাছে চলে 
আসতে বললো । তাদের আশংকা ছিল তাদেরকে বন্দী করা হতে পারে । কিন্তু সে নারীগণ 
তাদের সাথে চলে যেতে অস্বীকার করলো । তাদের মধ্যে একজন ছিল আবু সুফিয়ানের কন্যা 
আমিনা । সে উরওয়া ইব্‌ন মাসউদের বিবাহ বন্ধনে ছিল উরওয়ার পুত্র দাউদ তারই গর্ভজীত 
সন্তান । 

ইব্ন হিশাম বলেন : কারও মতে দাউদের মা ছিল আবু সুফিয়ানের কন্যা মায়মূনা এবং 
সে ছিল উরওয়া ইব্‌ন মাসউদের পুত্র আবু মুর্রা'র পত্নী । আবৃ মুর্রার পুত্র দাউদ তার গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করে। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : অনুরূপ আরেকজন স্ত্রীলোক ছিল সুওয়ায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 
ছা'লাবার কন্যা ফিরাসিয়্যা । তার গর্ভজাত সন্তান ছিল আবদুর রাহমান ইব্‌ন কারিব। অনুরূপ 
১. ট্যাংক জাতীয় একটি যুদ্ধের বাহন। 
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হুনায়নের পর তায়েফ অভিযান ১৪৯ 


ফুকায়মিয়্যা উমায়মা বিন্ত নাসী উমাইয়া ইব্‌ন কাল্‌ও তাদের সাথে যেতে অসম্মতি জানায়। 
তারা সকলে অস্বীকার করলে পরে ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন মাসউদ তাদেরকে বললো : হে আবূ 
সুফিয়ান ও মুগীরা! তোমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছ তার চাইতে উত্তম কোন কিছুর প্রস্তাব 
তোমাদের কাছে রাখতে পারি কি? দেখ, আসওয়াদ ইব্‌ন মাসউদের পুত্রদের সম্পত্তি কোথায় 
তা তোমরা জান। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সে সম্পত্তি ও তায়েফের মাঝখানে “আকীক উপত্যকায় 
অবস্থানরত ছিলেন । আসওয়াদের পুত্রদের সে সম্পত্তি অপেক্ষা বেশী লাভজনক, জীবন নির্বাহের 
জন্য গুরুত্বপূর্ণ বসবাসোপযোগী কোন সম্পত্তি আর নেই। মুহাম্মদ যদি তার ধ্বংস সাধন 
করেন, তবে আর কখনও তা আবাদ হবে না। কাজেই, তোমরা গিয়ে এ বিষয়ে তার সাথে 
আলোচনা কর। হয় তিনি তা নিজের জন্য রেখে দিন, নয়ত আল্লাহ্‌ তা'আলা ও আত্মীয়বর্গের 
জন্য তা ছেড়ে দিন। তার ও আমাদের মাঝে যে আত্মীয়তার বন্ধন আছে, তা তো ভুলে 
যাওয়ার নয় । বর্ণনাকারীদের ধারণা, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সে সম্পত্তি তাদের জন্য রেখে দিয়েছিলেন । 


আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ সা)-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন 

আমার নিকট এ সংবাদ পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে 
বললেন, তখন তিনি বনু সাকীফকে অবরোধ করে ছিলেন, হে আবু বকর! আমি স্বপ্নে দেখেছি 
মাখন ভরা একটি পেয়ালা আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু একটি মোরগ তাতে ঠোকর 
দেওয়ায় সবটুকু মাখন পেয়ালা হতে পড়ে যায়। আবু বকর (রা) বললেন : আমার ধারণা 
আপনি এ অভিযানে বাঞ্ছিত ফল লাভ করতে পারবেন না । রাসূলুল্লাহ (সা) বলঙ্গেন : আমিও 
তাই মনে করি। 


মুসলিমদের বিদায় ও তার কারণ 

এরপর উসমান (রা)-এর স্ত্রী খুওয়ায়লা বিনৃত হাকীম ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন 
হাওকাস সুলামিয়্যা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌ তা'আলা যদি আপনার হাতে তায়েফ 
বিজিত করেন, তা হলে বাদিয়া বিন্ত গায়লান ইব্‌ন মাজ'উন ইব্‌ন সালামার অলংকারগুলো 
কিংবা ফারি'আ বিন্ত আকীলের অলংকারগুলো আমাকে দিবেন। এরা দু'জন বনু সাকীফের 
ব্রলোকদের মধ্যে সব চাইতে বেশী অলংকার পরতো । 

আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে বলেছিলেন : হে খুওয়ায়লা! 
জামাকে যদি বনু সাকীফের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতিই দেওয়া না হয় £ খুওয়ায়লা সেখান 
থেকে বের হয়ে আসার পর উমর ইবৃন খাত্তাব (রা)-এর নিকট সে কথা ব্যক্ত করে। উমর 
(র) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! খুওয়ায়লা 
হার কাছে একথা কী বলল, সে বলে আপনি নাকি তার কাছে এরূপ বলেছেন? তিনি 
কজলেন, হ্যা আমি তো বলেছি। উমর (রা) বললেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা কি আপনাকে তাদের 
বিরুদ্ধে অস্্রধারণের অনুমতি দেননি? তিনি বললেন : না। উমর (রা) বললেন : তা হলে আমি 
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১৫০ সীরাতুন নবী (সা) 


কি ফিরে চলার ঘোষণা দেব? তিনি বললেন : হ্যা । তখন উমর (রা) ফিরে চলার ঘোষণা 

সকলে যখন সামান-পত্র গুটিয়ে ফেললো, তখন সাঈদ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উসায়দ ইব্‌ন 
আবু আমর ইব্‌ন ইলাজ চীৎকার করে বললো : শোন হে ! গোত্রটি প্রতিষ্ঠিত থাকল । উয়ায়না 
ইব্‌ন হিস্ন বললো : হ্যা, আল্লাহ্‌র কসম! এরা অভিজাত ও মর্যাদাবান। জনৈক মুসলিম একথা 
শুনে তাকে বললো : আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন, হে উয়ায়না! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হতে 
আত্মরক্ষা করতে পারার কারণে তুমি মুশরিকদের প্রশংসা করছ? অথচ তুমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
সাহায্য করার জন্যই এসেছিলে । সে বললো : আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের সাথে থেকে 
বনু সাকীফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসিনি বরং আমার অভিপ্রায় ছিল মুহাম্মদ (সা) তায়েফ জয় 
করবেন। আমি বনু সাকীফের একটি মেয়ে লাভ করব এবং তার সাথে মিলিত হব। হয়ত তার 
গর্ভে আমার কোন সন্তান জন্মলাভ করবে। বনু সাকীফ অত্যন্ত মেধাবী সম্প্রদায় । 

তায়েফে অবস্থানকালে কতিপয় অবরুদ্ধ গোলাম দুর্গ ত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে 
সাক্ষাত করে এবং ইসলামে দীক্ষিত হয় । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের আযাদ করে দেন। 


তায়েফের কতিপয় গোলাম মুসলিমদের নিকট আত্মসমর্পণ করে 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি যার প্রতি সন্দেহ করি না, এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট 
বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুকাদ্দাম হতে এবং তিনি বনু সাকীফের কতিপয় লোক হতে। 
তারা বলেছে, তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের একদল লোক যে সকল গোলাম 
সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে কথা বলে । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : না: তারা আল্লাহ্‌ কর্তৃক 
মুক্তিপ্রাপ্ত । তাদের সম্পর্কে যারা কথা বলেছিল তাদের একজন ছিল হারিস ইব্‌ন কালদা । 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উপরিউক্ত গোলামদের মধ্যে যারা আত্মসমর্পণ করেছিল, ইব্‌ন 
ইসহাক তাদের নামও উল্লেখ করেছেন। 


যাহ্হাক ইব্ন সুফয়ানের কবিতা ও তার কারণ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনু সাকীফ মারওয়ান ইব্‌ন কায়স দাওসীর পরিবারবর্গকে আটক 
করেছিল । মারওয়ান ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং বনু সাকীফের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
সহযোগিতা করেছিলেন । বনু সাকীফের বক্তব্য হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মারওয়ান ইব্‌ন 
কায়সকে বলেছিলেন : হে মারওয়ান! তুমি নিজ লোকদের বদলে কায়স গোত্রের যে ব্যক্তির 
সাথে প্রথম সাক্ষাত হয়, তাকে পাকড়াও কর। ঘটনাক্রমে উবায়্য ইব্‌ন মালিক কুশায়রীর 
সাথেই তার প্রথম সাক্ষাত হয় । তিনি তাকে পাকড়াও করেন এবং বলেন, তার পরিবারবর্গকে 
তার হাতে হস্তান্তর না করলে তাকে ছাড়া হবে না। যাহ্হাক ইব্‌ন সুফ্য়ান কিলাবী উদ্যোগ 
নিয়ে এ বিষয়ে বনু সাকীফের সাথে আলোচনা করলো । তারা মারওয়ানের পরিবারবর্গকে তার 
কাছে পাঠিয়ে দিল। তিনিও উবায়্য ইব্‌ন মালিককে মুক্তি দিলেন। একবার যাহহাক ইব্‌ন 
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হুনায়নের পর তায়েফ অভিযান ১৫১ 


সুফয়ান ও উবায়্য ইব্‌ন মালিকের মাঝে কোন এক বিষয়ে মনোমালিন্য দেখা দিয়েছিল । তখন 
যাহুহাক নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করে : 

হে উবায়্য ইব্‌ন মালিক! তুমি আমার অনুগ্রহ ভুলে যাচ্ছ? যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তোমাকে 
করছিলেন উপেক্ষা । 

মারওয়ান ইব্‌ন কায়স তোমাকে রশি দিয়ে বেধে নিয়ে যাচ্ছিল। অত্যন্ত অপমানজনকভাবে, 
যেভাবে টেনে নেওয়া হয় কোন নীচ ও ইতর ব্যক্তিকে । 

এরপর তোমার বিরুদ্ধে আসল বনূ সাকীফের এমন একটি দল, যাদের কাছে কোন 
দুৃতিকারী আসলে তারা তাকে মদদ জোগায় । 
পাল্টে গেল। 


(আমি তোমাকে মুক্ত করি) যখন তোমার মন হতাশ হয়ে পড়েছিল! 


তায়েফ যুদ্ধের শহীদান 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তায়েফের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে শরীক থেকে যেসব 
মুসলিম শাহাদতবরণ করেন, নিম্নে তাদের নাম উল্লেখ করা হলো : 

কুরায়শ গোত্রের শাখা বনু উমাইয়া ইব্‌ন আবৃদ শামূসের সাঈদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আস 
ইবন উমাইয়া (রা) এবং তাদের মিত্র আসাদ ইব্‌ন আওস গোত্রীয় উরকতা ইব্‌ন জান্নাব (রা)। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উরফুতার পিতার নাম হুবাবও বলা হয়ে থাকে। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তায়ম ইব্‌ন মুর্রা গোত্রের আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন আবূ বকর সিদ্দীক 
(রা)। তিনি একটি তীরবিদ্ধ হয়েছিলেন এবং তারই ফলে মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স')-এর 
ওফাতের পর ইন্তিকাল করেন। 

বনু মাখযূমের আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন আবূ উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরা:। তিনি এ যুদ্ধে একটি তীরবিন্ধ 
হয়ে শহীদ হন। 

বনু আদী ইব্‌ন কা'বের মিত্র আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন রবী'আ (রা)। 

বনু সাহ্‌ম ইবৃন আম্রের সাইব ইবৃন-হারিছ ইব্‌ন কায়স ইবৃন আদী (রা) ও তার ভাই 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হারিছ (রা)। 

এবং বনু সা'দ ইব্‌ন লায়ছের জুলায়হা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা)। 
আর আনসারদের মধ্যে শাহাদত লাভ করেন নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ 

বনু সালিমা-এর সাবিত ইব্ন-জাযা' (রা)। 

বন্‌ মাধিন ইব্‌ন নাজ্জার-এর হারিস ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ সা'সা“আ (রা)। 

বনু সাঈদা-এর মুনযির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা)। 


WwWW.almodina.com 


এবং আওস গোত্রীয় রুকায়ম ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন ছালাবা ইবৃন যায়দ ইব্‌ন লাওযান ইব্‌ন 
মু'আবিয়া (রা)। 

সুতরাং তায়েফে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মোট বারজন সাহাবী শাহাদত লাভ করেন। তন্মধ্যে 
সাতজন কুরায়শ গোত্রের, চারজন আনসার সম্প্রদায়ের এবং একজন বনু লায়ছের। 


ছুনায়ন ও তায়েফ সম্পর্কে বুজায়র ইব্ন যুহায়রের কাসীদা 
তায়েফের যুদ্ধ ও অবরোধের পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন 
হুনায়ন ও তায়েফের স্মরণে বুজায়র ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন আবু সুলামী বলেন : 
হুনায়ন, আওতাস ও আবৃরাকে 
যুদ্ধ চলে একটির পর আরেকটি । 
হাওয়াধিন বিভ্রান্তিবশত সংগ্রহ করে বিশাল বাহিনী, 
কিন্তু তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল ছিন্নভিন্ন পাখির মত । 
তারা আমাদের হাত থেকে একটি স্থানও রক্ষা করতে 
পারলো না, কেবল তাদের প্রাচীর ও গর্ত ছাড়া। 
আমরা তাদের মুখোমুখি হই, যাতে তারা বের হয়ে আসে, 
কিন্তু তারা অবরুদ্ধ ফটকের ভিতর দুর্গের আশ্রয় নিল। 
অবশেষে নিরুপায় হয়ে তাদের ফিরে আসতেই হলো মৃত্যুবাহী 
চকমকে অস্ত্রধারী রণোন্মত্ত বিশাল বাহিনীর সামনে। 
হরিৎ বর্ণ ঘননিবদ্ধ সে বাহিনীকে যদি নিক্ষেপ করা হত 
হাদান পর্বতের উপর, তা হলে তা হয়ে যেত সম্পূর্ণ নিশ্চিহন। 
তারা হেলেদুলে চলছিল ঠিক হারাস ঘাসের উপর বিচরণকারী 
বাঘের মত । যেন আমরা একপাল অশ্ব, যারা পেছনের 
পা সামনের পায়ের স্থানে একই সাথে করে স্থাপিত, আর 
ক্ষণে বিচ্ছন্ন হয়, আবার শ্রেণীবদ্ধ । 
তারা ছিল এমন সব সুদৃঢ় বর্মে সজ্জিত যে, অশ্বারঢ় 
অবস্থায় তাদের মনে হচ্ছিল একটা জলাশয়ের মত, 
বাতাসে যার পানি তরঙ্গায়িত। 
সে বর্মের বাড়তি অংশ আমাদের জুতা স্পর্শ করছিল 
আর তা ছিল দাউদ ও সুহাররিক পরিবারের হাতে বোনা । 
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হাওয়াহিন গোত্রের কাছ থেকে পাওয়া যুদ্ধলন্ধ সম্পদ, তাদের বন্দী, 
যাদের চিত্তজয় করা উদ্দেশ্য ছিল তাদের অংশ এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
প্রদত্ত উপহার উপটঢৌকনের বৃত্তান্ত 


তায়েফ হতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) দাহ্‌না” হয়ে জি'ইর্রানায় এসে থামলেন। 
সক্ষে তার সাহাবিগণ এবং হাওয়াধিনের বহু সংখ্যক বন্দী। 

বনু স্মকীফ হতে প্রত্যাবর্তনকালে এক সাহাবী তাকে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আপনি 
দের প্রতি অভিসম্পাত করুন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : হে আল্লাহ্‌! বনু সাকীফকে 
হিদায়াত দান করুন এবং তাদের এনে দিন। 

জি-ইর্রানায় হাওয়ািনের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করলো । তার 
কাছে হাওয়াষিনের বন্দী নারী ও শিশুদের সংখ্যা ছিল ছয় হাজার । আর উট ও ছাগল ছিল 
অস্ংথ্য। 

ইবন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আমৃর ইব্‌ন শু'আয়ব বর্ণনা করেছেন তার পিতা 
হতে, দাদা আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন আমার (র)-এর সূত্রে যে, হাওয়াষিনের প্রতিনিধিদল ইসলাম 
গ্রহণপূর্বক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করলো । তারা বললো : ইয়া রাসুলাল্লাহ্‌! আমরা 
তো একই মূল ও কুল হতে উদ্ভূত । আমরা যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছি তা আপনার অজানা 
নয়। আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন; আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। 

বর্ণনাকারী বলেন : হাওয়াযিনের শাখা সা'দ ইব্‌ন বকর গোত্রীয় আবু সুরাদ যুহায়র নামক 
এক ব্যক্তি উঠে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওই খোয়াড়ে রয়েছে আপনার ফুফু, খালা ও 
দুধমাতাগণ, যারা আপনার সযতু লালন-পালন করেছিলেন । আমরা হারিস ইব্‌ন আবূ শিমর 
কিংবা নু'মান ইব্‌ন মুনযিরকে দুধ পান করালে পরে সে আপনার মত আমাদের উপর অভিযান 
চালালে, যেমন আপনি চালালেন; তা হলে আমরা তার অনুখহ ও করুণার আশা করতে 
পারতাম । আর যাদের লালন-পালন করা হয়, তাদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠতম । 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বর্ণনান্তরে আছে আমরা যদি হারিছ ইব্‌ন আবূ শিম্র বা নু'মান ইব্‌ন 
হুনাযিরের সাথে একত্রে দুধপান করতাম । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আমর ইবন মু'আয়ব তার পিতা হতে তার দাদা 
জাবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : 

এ কথার জবাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : তোমাদের কাছে সন্তান-সন্ততি ও নারীগণ 
অধিক প্রিয়, না তোমাদের মালামাল? তারা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! আপনি আমাদের 
ফালামাল ও স্ত্রী-পুত্র-এর যে কোন একটি বেছে নিতে বলছেন, তা আপনি আমাদের স্ত্রী-পুত্রদেরই 


১ তায়েফের একটি জায়গার নাম । 


সীরাতুন নবী (সা) (৪র্থ খণ্ড)__-২০ 
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১৫৪ সীরাতুন নবী (সা) 


আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিন। তারাই আমাদের কাছে বেশি প্রিয়। তিনি তাদের বললেন : 
আমার আর বনু মুত্তালিবের যা কিছু আছে তা তোমাদের । আমি যখন লোকদের নিয়ে জুহরের 
সালাত আদায় করব, তখন তোমরা দীড়িয়ে বলো, আমরা মুসলিমদের কাছে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর সুপারিশ কামনা করি এবং মুসলিমদের কাছে অনুরোধ তারাও যেন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর কাছে আমাদের সন্তান-সন্ততি ও নারীদের জন্য সুপারিশ করে। তখন আমি তা 
তোমাদের দেব এবং তোমাদের জন্য সুপারিশ করব। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন লোকদের নিয়ে জুহরের সালাত আদায় করলেন, তখন তারা দাড়িয়ে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নির্দেশ মত উক্ত কথা বললো । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বললেন : আমার 
আর বনু আবদুল মুস্তালিবের যা হিস্যা তা তোমাদের দেওয়া গেল । তখন মুহাজিরগণ বললেন : 
আমাদের যা-কিছু তা তো আল্লাহ্‌র রাসূলেরই । আনসারগণ বললেন : আমাদের সবও রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর জন্য । কিন্তু আকরা' ইবৃন হাবিস বললেন : আমি ও বনু তামীম এতে একমত নই। 
উয়ায়না ইব্‌ন হিস্ন বললেন : আমার ও বনু ফাযারার কথাও তাই । আব্বাস ইব্ন মিরদাস 
বললেন, আমার ও বনু সুলায়মেরও সেই কথা । বনু সুলায়ম বলে উঠলো, কখনও নয়; 
আমাদের হিস্যাও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্য । 

বর্ণনাকারী বলেন : তখন আব্বাস ইব্ন মিরদাস বনু সুলায়মকে বললেন, তোমরা আমাকে 
অপমান করলে । 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : এই বন্দীদের থেকে তোমাদের যে কেউ তার অংশ রেখে দিতে 
চায়, তাকে প্রতি একটি লোকের বদলে আগামীবারের যুদ্ধলন্ধ সম্পদ হতে ছয়টি করে হিস্যা 
দেওয়া হবে । কাজেই তোমরা লোকদেরকে তাদের স্ত্রী-পুত্রদের ফিরিয়ে দাও। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবূ ওয়াজ্যাহ ইয়াধীদ ইব্‌ন উবায়দ সা'দী বর্ণনা 
করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে একটি বাদী দিয়েছিলেন । তার 
ইব্‌ন নাস্র ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন বকর । উসমান ইব্‌ন আফ্ফান (রা)-কে দিয়েছিলেন যয়নাব 
বিন্ত হায়্যান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হায়্যান নানী একটি বাদী। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কেও 
একটি বাদী দিয়েছিলেন । তিনি সেটি তার পুত্র আবদুল্লাহ্‌ (রা)-কে দিয়েছেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম 
নাফি' (র) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি তাকে 
বাদীটিকে বনু জুমাহের কাছে আমার মামাদের ওখানে পাঠিয়ে দিলাম, যাতে তারা তাকে 
আমার উপযুক্ত করে তোলে এবং তাকে তৈরী করে দেয়। ইচ্ছা ছিল তাওয়াফ শেষে তাদের 
কাছে যাব এবং সে বাদীর সাথে মিলিত হব । ইব্‌ন উমর (রা) বলেন : তাওয়াফ শেষে আমি 
মসজিদ থেকে বের হয়েই দেখি সব লোক ব্যস্তসমস্ত । আমি বললাম : তোমাদের অবস্থা কী? 
তারা বললো : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের ফেরত দিয়ে দিয়েছেন। আমি বললাম : 
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তোমাদের সেই মেয়েটি তো বনু জুমাহের হিফাজতে আছে। তোমরা গিয়ে তাকে নিয়ে আস। 
হ'রা সেখানে গেল এবং তাকে নিয়ে নিল। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আর উয়ায়না ইব্‌ন হিস্নের বৃত্তান্ত এই যে, তিনি হাওয়াধিনের এক 
বৃদ্ধাকে হস্তগত করলেন। তাকে ধরার সময় তিনি বললেন, একে দেখছি বৃদ্ধা এবং আমার 
ধারণা গোত্রের মাঝে এর বিশেষ আভিজাত্য আছে। আশা করা যায় এর মুক্তিপণ হবে অনেক । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন ছয়গুণ বেশী হিস্যার বিনিময়ে বন্দীদের ফিরিয়ে দিলেন, তখন উয়ায়না 
সে বৃদ্ধাকে ফেরত দিতে অস্বীকার করলেন । যুহায়র আবূ সুরাদ তাকে বললেন : ছয়গুণ নিয়েই 
তাকে ছেড়ে দাও। কসম আল্লাহ্র! এর মুখ কমনীয় নয়, স্তন উন্নত নয়, গর্ভ সন্তান ধারণে 
সক্ষম নয়, স্বামী ব্যথিত নয় এবং এর পর্যাপ্ত দুধও নাই । যুহায়রের একথায় তিনি ছয়গুণের 
বদলেই তাকে ছেড়ে দিলেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, উয়ায়না অতঃপর আকরা' ইব্‌ন হাবিসের 
সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাকে ঘটনা জানান । আকরা“ বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! তুমি কোন 
মধ্য বয়সী রূপসীকে ধরনি, কিংবা নরম শরীরের মোটাতাজা মহিলাকেও নয় । 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হাওয়াঘিন প্রতিনিধিবর্গের কাছে মালিক ইব্‌ন আওফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করেন, সে কোথায় কী করছে। তারা বলল, সে তায়েফে বনু সাকীফের কাছে আছে। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, তোমরা মালিককে বল, সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে আমার কাছে 
আসে, তা হলে আমি তার পরিবারবর্গ ও মালামাল তাকে ফেরত দিয়ে দেব। অধিকস্তু তাকে 
একশ’ উটও দেব । মালিককে এ সংবাদ দেওয়া হল। তিনি তায়েফ হতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লেন। তার আশংকা ছিল বনু সাকীফ যদি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উক্ত 
কথা জানতে পারে, তা হলে তারা তাকে আটকে রাখবে । কাজেই তিনি তার উট প্রস্তুত করতে 
বললেন। তা প্রস্তুত করা হল। তিনি তার ঘোড়াটিকে তায়েফে এনে রাখতে বললেন । তাও 
এনে রাখা হল । তিনি রজনীযোগে বের হয়ে সে ঘোড়ায় সওয়ার হলেন এবং তাকে হাঁকিয়ে 
যেখানে উট বেধে রাখতে বলেছিলেন, সেখানে এসে তাতে সওয়ার হলেন। এভাবে তিনি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে চলে আসলেন। তিনি তাকে পেয়ে ছিলেন জি*ইর্রানা অথবা 
মন্কায়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার পরিবারবর্গ ও মালামাল ফেরত দিয়ে দিলেন এবং অতিরিক্ত 
একশ' উট দিলেন। মালিক ইসলাম গ্রহণ করলেন। তার ইসলাম গ্রহণ ছিল নিষ্ঠাপূর্ণ । ইসলাম 
গ্রহণকালে মালিক বলেছিলেন : 

আমি মানুষের মাঝে তার মত আর দেখিনি, শুনিনি । 
সমগ্র মানবের মাঝে নাই তার তুলনা । 
তিনি অনুগ্রহপ্রার্থীকে দান করেন পূর্ণ মাত্রায় । 
তুমি যখনই চাইবে তোমাকে জানিয়ে দেবে ভবিতব্য। 
যখন সৈন্যদল বর্শা ও তরবারি দ্বারা 
প্রদর্শন করে প্রচণ্ড দাপট, 
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তখন তিনি গর্জে ওঠেন সেই সিংহের মত 
যে নিজ খাটিতে শাবকদের রক্ষার্থে 
ওত পেতে আছে শক্রর উদ্দেশে । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে তার সম্প্রদায়ের নও-মুসলিমদের প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। সেই 
সাথে ছুমালা, সালিমা ও ফাহ্‌ম গোত্রেগুলোকেও তার অধীন করে দেন। তারা তার অধীনে বনু 
ছাকীফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে । তাদের যে কোনও কাফেলা বের হত, মালিক 
তার উপর আক্রমণ চালিয়ে দিতেন । এভাবে তিনি তাদের অবস্থা সন্কটাপন্ন করে তোলেন । এ 
সম্পর্কে আবূ মিহজান ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উমায়র সাকাফী আবৃত্তি করে : 
এখন বনু সালিমাও আমাদের উপর চড়াও হয়। 
মালিক তাদের নিয়ে আমাদের উপর হামলা চালায় । 
সে ভংগ করেছে প্রতিশ্রুতি আর নিষিদ্ধ সীমারেখা । 
তারা আমাদের ঘর-বাড়িতে এসে হানা দেয়, 
অথচ আমরাই ছিলাম এক সময় শাস্তিদাতা ৷ 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) হুনায়নের বন্দীদেরকে তাদের লোকদের হাতে 
ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ শেষ করে সওয়ারীতে চড়ে বসলেন । সংগীরাও তার অনুসরণ করল 
এবং তারা বলতে লাগলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! উট, ছাগল প্রভৃতি যুদ্ধলর সম্পদ আমাদের মাঝে 
বন্টন করে দিন। এই করতে করতে তারা তাকে একটি গাছের নীচে নিয়ে-এল এবং তারা তার 
চাদর টেনে নিল। তিনি বললেন : লোকসব! তোমার আমার চাদর দিয়ে দাও। আল্লাহ্‌র কসম! 
তিহমায় যতগুলো গাছ আছে, তত সংখ্যক উটও যদি তোমাদের হয়ে থাকে, তবু তা আমি 
তোমাদের মাঝে বন্টন করে দেব। তোমরা আমাকে কৃপণ, ভীরু কিংবা মিথ্যুক পাবে না। 
এরপর তিনি একটি উটের পাশে দাড়ালেন এবং তার কুঁজ হতে একটি পশম তুলে দুই 
ংগুলের মাঝে রাখলেন, এরপর তা উপরে ভুলে বললেন : হে লোক সকল! আল্লাহ্র শপথ! 
খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) ব্যতীত তোমাদের এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হতে আমি এই পশমটাও নেব 
না। আর খুমুস তো শেষ পর্যন্ত তোমাদের মাঝেই বিতরণ করা হয়। অতএব তোমরা সুই-সূতা 
সহ সবকিছু জমা দিয়ে দাও । গনীমতের মালে খিয়ানত কিয়ামতের দিন খিয়ানতকারীর পক্ষে 
বড়ই লজ্জার বিষয় হবে এবং তা হবে তার জন্য আগুন ও চরম লাঞ্ছনা । 
একথা শুনে জনৈক আনসার এক বাণ্ডিল পশমের সূতা এনে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! 
আমি আমার উটের গদি বানানোর জন্য এটা নিয়েছিলাম । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : আমার ভাগে যতটুকু পড়বে তা তুমি নিয়ে নিও। 
তখন সে আনসার বললো : অবস্থা যদি এই হয়, তা হলে এর কোন প্রয়োজন আমার 
নাই । এই বলে সে তা হাত থেকে ফেলে দিল। 
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ইব্‌ন হিশাম বলেন : যায়দ ইব্‌ন আসলাম তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, হুনায়নের 
যুদ্ধের দিন আকীল ইবৃন আবূ তালিব তার স্ত্রী ফাতিমা বিন্ত শায়বা ইবৃন রবী'আর নিকটে 
উপস্থিত হন। তখন তার তরবারি রক্তরঞ্জিত ছিল। ফাতিমা বললেন: আমি বুঝে ফেলেছি, তুমি 
হৃশরিকদের সাথে যুদ্ধ করেছ। তা কতটুকু গনীমত পেয়েছ? তিনি বললেন : এই সুইটা। এর 
বারা তোমার কাপড়-চোপড় সেলাই করতে পারবে । এই বলে তিনি সুইটা তাকে দিয়ে দিলেন। 
এমনি মুহূর্তে শুনতে পেলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ঘোষক ঘোষণা করছে, কেউ কিছু নিয়ে 
থাকলে তা জমা দিয়ে দিক, এমন কি সুই-সৃতা পর্যন্ত । আকীল ফিরে এসে স্ত্রীকে বললেন : যা 
দেখছি তোমার সুইও গেল । তিনি সুইটা নিয়ে গনীমতের মাঝে ফেলে দিলেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মুআল্লাফাতুল কুল্ব (যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা 
উদ্দেশ্য, তাদের)-কে কিছু কিছু করে দেন। এরা ছিল অভিজাত শ্রেণীর লোক । তিনি তাদের 
অন্তর জয়ের চেষ্টা করতেন এবং তাদের মাধ্যমে তাদের গোত্রীয় লোকদের মন জয় করতেন । 
সুতরাং তিনি আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্বকে একশ' উট, তার পুত্র মু'আবিয়াকে একশ' উট, 
হাকীম ইব্‌ন হিযামকে একশ' উট এবং বনু 'আব্দুদদার-এর হারিস ইবৃন হারিছ ইব্‌ন কালাদাকেও 
একশ' উট প্রদান করেন। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : (হারিস ইবৃন হারিস নয়; বরং) নুসায়ব ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কালাদা। 
তবে তার নাম হারিসও হতে পারে। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) হারিস ইব্‌ন হিশামকে একশ' উট, সুহায়ল ইব্‌ন 
উমরকে একশ’ উট. হুওয়াতিব ইব্‌ন আবদুল-উধ্যা ইব্‌ন আবূ কায়সকে একশ উট এবং আলা 
ইব্‌ন জারিয়া সাকাফীকেও একশ" উট প্রদান করেন । আলা ছিল বনূ যুহরার মিত্র । অনুরূপ 
একশ' উট, মালিক ইব্‌ন আওফ নাসরীকে একশ" উট এবং সাফ্ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়াকেও 
একশ' উট দিয়েছিলেন। এরা সবাই ছিল একশ' উটপ্রাপ্তের অন্তর্ভুক্ত । 

কুরায়শদের কতিপয় লোককে তিনি একশ'র কম উট দিয়েছিলেন । যেমন মাখরামা ইব্‌ন 
নাওফাল যুহ্রী (রা), উমায়র ইবৃন ওয়াহাব জুমাহী (রা), বনু আমির ইব্‌ন লুআইয়ের হিশাম 
ইব্‌ন আম্র (রা)। তাদেরকে কী পরিমাণ দিয়েছিলেন, তা আমার জানা নেই, তবে এতটুকু 
জ্ঞানি যে, তা একশ'র নীচে ছিল। 

এ ছাড়া সাঈদ ইব্‌ন ইয়ারবূ* ইব্‌ন আনকাছা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন মাখযৃমকে পঞ্চাশটি উট 
প্রবং সাহমীকেও পঞ্চাশটি উট প্রদান করেন। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সাহ্মীর নাম ছিল আদী ইব্‌ন কায়স। 
১ যে অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণ করার আশা আছে, কিংবা যে অযুসলিমকে কিছু দিলে তার ইসলামের 

প্রতি বিশ্বাস আরও দৃঢ় হওয়ার আশা আছে, এরূপ ব্যক্তিবর্গ । 
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১৫৮ সীরাতুন নবী (সা) 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আব্বাস ইবৃন মিরদাসকে কয়েকটি উট দিয়েছিলেন। 
তার পরিমাণ কম হওয়ার কারণে সে চটে যায় এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ 
করে নিম্নের কবিতাটি রচনা করে : 
এই যুদ্ধলন্ধ মাল তো আমিই অর্জন করেছি, 
সমতল ভূমিতে ঘোড়ার পিঠে আক্রমণ চালিয়ে । 
ঘুমন্ত সম্প্রদায়কে আমিই রাখি জাগ্রত, 
তারা ঘুমিয়ে পড়লেও আমি হইনি ন্দ্রালু। 
পরিণামে আমার হিস্যা আর (আমার অশ্ব) 
উবায়দের হিস্যা বণ্টন হয় উয়ায়না ও আকরা'র মাঝে । 
অথচ রণক্ষেত্রে আমি ছিলাম সম্প্রদায়ের রক্ষক। 
কিন্তু আমাকে দেওয়া হলো না, আবার করা হল না 
বঞ্চিতও ৷ আমি প্রাপ্ত হলাম কয়েকটা ছোট ছোট 
উট, তার পদচুতষ্টয়ের সমসংখ্যক। 
কোন সভা-সমিতিতে (উয়ায়নার পিতা) হিস্ন আর 
(আকরা'র পিতা) হাবিস, বেশী সম্মান পেত না, 
আমার পিতা অপেক্ষা । 
আমি নিজেও ব্যক্তি হিসাবে নই তাদের নীচে । 
আর আজ যাকে নীচে নামান হচ্ছে সে উপরে 
উঠবে না কোনও দিন। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইউনুস নাহবী আমাকে এরূপ আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন : 
হিস্ন ও হাবিস কোন সভা-সমিতিতে 
মিরদাসের উপরে স্থান পেত না। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : তোমরা যাও এবং আমার পক্ষ হতে তার 
জিহবা স্তব্ধ করে দাও। সুতরাং তারা তাকে আরও দিলেন। অবশেষে সে সন্তুষ্ট হল। আর 
এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ঈন্সিত তার জিহবা কর্তন। 
ইবন হিশাম বলেন : জনৈক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আব্বাস 
ইব্‌ন মিরদাস রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমিই 
কি বলেছ__ 
2255 65) তল dl ES 8 শেভ 
আমার অংশ এবং উবায়দের অংশ বন্টন হয়ে গেল-আকরা' ও “উয়ায়নার মাঝে"? 
আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন : 2০১ (০5), ০4 নয়; বরং 5১, ০৮৮ ৩% 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বললেন : উভয়টি একই | তখন আবু বকর (রা) বললেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, 
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পিউ 


হাওয়াষিন গোত্রের কাছ থেকে পাওয়া ... ... রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রদত্ত উপহার ১৫৯ 


আপনি ঠিক তেমনই, যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন «এ ৯২ ৬১৮১) ১০4০ ৬, আমি 
তাকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং সেটা তার জন্য শোভনও নয় । 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি নির্ভরযোগ্য মনে করি এমন জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি তার নিজ 
সনদে ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) হতে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উত্বা হতে এবং তিনি ইবৃন আব্বাস (রা) হতে যে, কুরায়শ ও অন্যান্য 
গোত্রের বহু লোক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন তিনি জি'রানায় গনীমত 
বন্টনের দিন হুনায়নের গনীমত হতে তাদেরকেও অংশ দেন। 


নিম্নে এরূপ ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখ করা গেল 

বনু উমাইয়া ইব্‌ন আব্দ শামসের__আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্ব ইব্‌ন উমাইয়া (রা), 
তুলায়ক ইব্‌ন সুফিয়ান ইব্‌ন উমাইয়া (রা) ও খালিদ ইব্‌ন আসীদ ইব্‌ন আবুল 'আয়স ইব্‌ন 
উমাইয়া । 

বন্‌ আবদুদদার ইব্‌ন কুসাঈ-এর-_শায়বা ইব্‌ন উসমান ইবৃন আবূ তাল্হা ইব্‌ন আবদুল- 
উষ্যা ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবদুদদার (রা), আবুস-সানাবিল ইব্‌ন বা'কাক ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন 
উমায়লা ইব্‌ন সাব্বাক ইবৃন আবদুদদার (রা) ও ইকরিমা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আবৃদ 
মানাফ ইব্‌ন আবদুদদার (রা)। 

মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকজা গোত্রের _যুহায়র ইব্‌ন আবূ উমাইয়া ইব্‌ন সুগীরা (রা), হারিস 
ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা (রা), খালিদ ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা (রা) হিশাম ইব্‌ন ওয়ালীদ 
ইব্‌ন মুগীরা (রা), সুফ্য়ান ইব্‌ন আবদুল-আসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম (রা) 
ও সাইব ইব্‌ন আবুস সাইব ইব্‌ন আইয ইবৃন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর ইবৃন মাখযূম (রা)। 

বনু আদী ইবৃন কা'বের- _মুতী' ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন নাদলী (রা) ও আবূ 
জাহ্‌ম ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন গানিম (রা)। 

বনু জুমাহ ইব্‌ন আম্রের _সাফ্ওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন খাল্ফ (রা), উহায়হা ইব্‌ন 
উমাইয়া ইব্‌ন খাল্ফ (রা) ও উমায়র ইব্‌ন ওয়াহাব ইব্‌ন খাল্ফ (রা)। 

বনূ সাহমের__আদী ইবৃন কায়স ইবৃন হুযাফা (রা)। 

বনু আমির ইব্‌ন লুআঈ-এর-__হুওয়ায়তিব ইব্‌ন আবদুল-উষ্যা ইব্‌ন আবৃ কায়স ইব্‌ন 
আব্দ উদ্‌দ (রা) ও হিশাম ইব্‌ন আম্র ইব্‌ন রবী“আ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হুবায়্যিব। 

এরপর অন্যান্য ছোটখাট গোত্রের যেসব লোক বায়'আত গ্রহণ করেছিল তাদের নাম : 

বন্‌ বকর ইব্‌ন আবৃদ মানাত ইবৃন কিনানার__নাওফাল ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন উরওয়া 
ইব্‌ন সাখ্র ইব্‌ন রাষ্‌ন ইব্‌ন ইয়া“মার ইবৃন নুফাসা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন দীল (রা)। 

বন কায়সের শাখা বনু আমির ইব্‌ন সা'সা'আ এবং তারও শাখা বনু কিলাব ইব্‌ন 
রবী'আ ইব্‌ন আমির ইবৃন সা“সা'আর-আলকামা ইব্‌ন উলাসা ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আহওয়াস 
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১৬০ সীরাতুন নবী (সা) 


ইব্‌ন জাফর ইব্‌ন কিলাব (রা) ও লাবীদ ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন মালিক ইবৃন জা“ফার ইবৃন 
কিলাব (রা)। 

বনু ‘আমির ইব্‌ন রবী“আর- _খালিদ ইবৃন হাওযা ইব্‌ন রবী'আ ইবৃন আম্র ইব্‌ন আমির 
ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সা'সা“আ (রা) ও হারমালা ইব্‌ন হাওয়া ইব্‌ন রবী“আ ইব্‌ন 
আমর (রা)। 

বনূ নাস্র ইব্‌ন মু'আবিয়ার_ _মালিক ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন ইয়ারবু (রা) ৷ 

বনু সুলায়ম ইব্‌ন মানসূুরের আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস ইব্‌ন আবু আমির (রা)। তিনি বনূ 
হারিস ইব্‌ন বুহসা ইব্‌ন সুলায়মের লোক ছিলেন। 

বনু গাতৃফানের__শাখা বনু ফাযারার-_উয়ায়না ইব্‌ন হিস্ন ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন বাদ্‌র 
(রা)। 

বনূ তামীমের শাখা বনু হানজালার___আকরা' ইব্‌ন হাবিস ইব্‌ন ইকাল (রা)। তিনি 
ছিলেন _মুজাশি' ইব্‌ন দারিম গোত্রীয় । | 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম ইব্‌ন হারিস তামীমী বর্ণনা 
করেন যে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলেছিলেন : ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আপনি উয়ায়না ইব্‌ন হিস্ন ও আকরা' ইব্‌ন হাবিসকে একশ" করে উট দিয়েছেন, 
আর জু'আয়ল ইব্‌ন সুরাকা দামরীকে বাদ রেখেছেন? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন .: শোন, সেই 
সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, নিঃসন্দেহে জু'আয়ল ইব্‌ন সুরাকা ভূ-পৃষ্ঠের শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তি । বাকি সকলে উয়ায়না ইব্‌ন হিস্ন ও আকরা' ইব্‌ন হাবিসের সমতুল্য । কিন্তু আমি 
তাদের হৃদয় আকৃষ্ট করার জন্য দিয়েছি, যাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে । আর জু'আয়ল ইব্‌ন 
শুরাকাকে তার ইসলামের উপর ছেড়ে দিয়েছি। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবূ উবায়দা ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্মার ইব্‌ন 
ইয়াসির (র) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন নাওফালের আযাদকৃত গোলাম মিকসাম আবুল 
কাসিম (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : আমি ও তালীদ ইব্‌ন কিলাব লায়সী বের 
হয়ে পড়লাম এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্র ইব্‌ন আস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম । তিনি 
তখন বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করছিলেন । চটি ছিল তার হাতে ঝুলানো । আমরা তাকে বললাম : 
হুনায়নের দিন তামীমী যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে কথা বলছিল, তখন কি আপনি উপস্থিত 
ছিলেন? তিনি বললেন : হ্যা; যুল-খুওয়ায়সিরা নামে বনু তামীমের একটি লোক এসে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর পাশে দাড়াল, তিনি তখন মানুষের মাঝে গণীমত বিতরণ করছিলেন । লোকটি 
বললো : হে মুহাম্মদ! আপনি আজ যা করেছেন আমি দেখেছি। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : 
আচ্ছা, তা তুমি কী দেখলে? সে বললো : দেখলাম, আপনি ন্যায়ের পরিচয় দেননি । একথা 
শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ক্ষুদ্ধ হলেন। তিনি তাকে ধিক্কার দিয়ে বললেন : আমার কাছে যদি ন্যায় 
না থাকে, তা হলে আর কার কাছে থাকবে? তখন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলে উঠলেন : ইসা 
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রাসূলাল্লাহ্‌ ! আমি কি তাকে হত্যা করব না? তিনি বললেন : না, তাকে ছেড়ে দাও। অদূর 
ভবিষ্যতে তার একটি দল গড়ে উঠবে, যারা দীনের মাঝে অতিশয় বাড়াবাড়ি করতে থাকবে । 
শেষ পর্যন্ত তারা দীন থেকে এভাবে বের হয়ে যাবে, যেভাবে শিকার ভেদ করে তীর বের হয়ে 
যায়, যে তীরের ফলকে লক্ষ্য করলে কিছু পাওয়া যায় না। এরপর দণ্ডেও কিছু পাওয়া যায় না। 
তারপর তার পালকেও দৃষ্টিপাত করে কিছু মেলে না। বিদ্ধ হল এবং অন্ত্রের গোবর ও রক্তের 
ভিতরে দিয়ে বের হয়ে গেল। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন আবূ জাফর (র) 
আবূ উবায়দা (র)-এর অনুরুপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনিও লোকটির নাম বলেছেন 
যুল-খুওয়ায়সিরা । 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবু নাজীহ (র)-ও ভার পিতার সূত্রে 
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কুরায়শ ও অন্যান্য আরব গোত্রগুলোকে যা দেওয়ার 
দিলেন । আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না । এ কারণে হান্সান ইব্‌ন সাবিত (রা) তার প্রতি 
অনুযোগ করে বলেন : 
দুঃখ-বেদনা বেড়ে গেছে, চোখের পানি গড়িয়ে 
পড়ছে প্রবল ধারায়, যখন সে পালকে 
জনা করেছে অশ্রুবান । 
এসব বেদনা তো শাম্মা'র জন্য । পরিপুই তার 
দেহ. সরু কোমর । কোনরূপ আবিলতা নেই । 
এখন ছেড়ে দাও শান্মার সি কারণ তার প্রেম 
ছিল নিতান্তই তুচ্ছ। 
নিকৃষ্টতম মিলন তো সেটাই, যা হয় ক্ষণিকের । 
বরং রাসূলের কাছে যাও এবং তাকে বল, 
হে মুমিনদের শ্রেষ্ঠতম আশ্রয়স্থল! 
যখন মানুষকে গণনা করা হয় 
তখন কিসের ভিত্তিতে ডাকা হয় বনু সুলায়মকে 
অথচ তারা সে সম্প্রদায়ের সামনে নিতান্তই 
তুচ্ছ, যারা দিয়েছে আশ্রয়, করেছে সাহায্য? 
আল্লাহ্‌ তা'আলাই তাদের নাম দিয়েছেন আনসার, 
যখন যুদ্ধের আগুন ছিল প্রজুলিত । 
সীব্রাতুন নবী (সা) (৪র্থ খণ্ড)__-২১ 
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১৬২ সীরাতুন নবী (সা) 


তারা আল্লাহ্‌র পথে ছিল অগ্রগামী, বিপদাপদে 
ছিল স্থির-অবিচল; হয়নি ভীত ও অস্থির । 
সকল মানুষ আপনার ব্যাপারে ঝাপিয়ে পড়ে 
আমাদের উপর । কেবল তরবারি ও বর্শার ডগা ছাড়া 
আমাদের কোন আশ্রয় নেই। 
আমরা প্রতিপক্ষের মুকাবিলা করি বীরত্বের সাথে 
এক্ষেত্রে কারও প্রতি করি না কৃপা। 
আমরা নষ্ট করি না সূরাসমূহের প্রত্যাদেশ। 
যুদ্ধাপরাধীরা আমাদের মজলিসকে করে না উত্তেজিত 
যখন সমরানল লেলিহান হয়ে ওঠে, তখন 
আমরাও জ্বলে উঠি প্রচণ্ডভাবে। 
বদর যুদ্ধে মুনাফিকরা যা.চেয়েছিল আমরা তা 
করি নস্যাৎ । আর আমাদের ভাগে আসে জয়মাল্য ৷ 
উহুদ পর্বতের পাদদেশে যে যুদ্ধ হয়, তাতে আমরাই 
ছিলাম আপনার সৈনিক, যখন মুদার গোত্র 
গর্বোদ্ধত হয়ে বিভিন্ন সেনাদল করে সংগ্রহ । 
আমাদের থেকে কোন স্থলন, যখন আর সকলেরই 
্‌ ঘটেছিল পদস্থলন 
আনসারের ঘটনা 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার নিকট যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 
আমার নিকট বর্ণনা করেন ইব্ন ইসহাক এবং তিনি বলেন, আমার নিকট আসিম ইব্‌ন উমর 
ইব্‌ন কাতাদা (র) মাহমুদ ইব্‌ন লাবীদ রে) হতে এবং তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণনা 
করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) উক্ত মালামাল হতে যখন কুরায়শ ও অন্যান্য আরব 
গোত্রসমূহকে যা দেওয়ার দিলেন এবং আনসার সম্প্রদায় তা হতে কিছুই পেল না, তখন তাদের 
অন্তরে ব্যথা লাগে এবং এ নিয়ে তাদের পক্ষ হতে ক্রমে কথা বাড়তে থাকে । এমনকি তাদের 
এক ব্যক্তি এ পর্যন্ত বলল যে, আল্লাহ্র কসম, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার সম্প্রদায়ের সাথে মিলে 
গেছেন। তখন সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং তাকে 
বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! যুদ্ধলব্ধ মালামালের ক্ষেত্রে আপনি যে নীতি অবলম্বন করেছেন, 
তাতে আনসারদের এই গোত্রটি আপনার উপর মনে কষ্ট পেয়েছে । আপনি আপনার সম্প্রদায়ের 
মাঝে তা বন্টন করেছেন। আরবের অন্যান্য গোত্রেকেও বিপুল পরিমাণ দিয়েছেন। কিন্তু 
আনসারগণ তা হতে কিছুই পায়নি। 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : এ ব্যাপারে তোমার কী অভিমত হে সা'দ? তিনি বললো : আমি 
আমার সম্প্রদায়ের তো একজন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : তুমি 
তোমার সম্প্রদায়কে আমার সামনে সমবেত কর। 

আবূ সাঈদ (রা) বলেন : সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) তখনই বের হয়ে গেলেন এবং 
আনসারদেরকে সেইস্থানে একত্র করলেন । কিছু সংখ্যক মুহাজিরও সেখানে উপস্থিত হলেন । 
সা'দ তাদের কিছুই বললেন না। এরপর অন্যান্য সম্প্রদায়ের কিছু লোকও সেখানে আসল, কিন্তু 
সাদ (রা) তাদের বের করে দিলেন। সকলে সমবেত হয়ে গেলে সা'দ (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং বললেন : আনসারগণ আপনার জন্য সমবেত হয়েছে। 

তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলার যথাযোগ্য 

ংসা ও স্তুতি জ্ঞাপনের পর তিনি বললেন : 


3১৩ STII শি 26 ০০ ৩১৯১০৩০ 23 Sr SAL এত 1১৮০ inal 
[455 ০৭ এুখ। 40 ০1519 এ০। ৮৮5৩ 20055 401 ৮5142 

‘হে আনসার সম্প্রদায়! এটা তোমাদের কীরূপ উক্তি, যা আমার কানে এসেছে? তোমরা 
নাকি আমার প্রতি মনে কষ্ট পেয়েছ? আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট পাইনি, এরপর আল্লাহ্‌ 
তোমাদের সুপথ দেখালেন? তোমরা কি দরিদ্র ছিলে না, এরপর আল্লাহ্‌ তোমাদের অভাব 
মোচন করেছেন? তোমরা কি পরস্পর শত্রু ছিলেন না, এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের 
অন্তরে ভালবাসা সঞ্চার করেছেন? 

আনসারগণ উত্তর দিলেন : )-$1১ ১০ 4৯ +)১ 411 514 নিশ্চয়ই! আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল 
করুণাময় ও শ্রেষ্ঠতম । এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : )৮০১। ১৩৮৪৩ ৩০১৮ লন এ। 
'তোমরা কি আমার কথার জবাব দেবে না, হে আনসার সম্প্রদায়? 


তারা জিজ্ঞাসা করলেন : =|, ৮! 4৯৮১ 4) এ]। 1৯:১৬ ৬-৯ 1১ ৮ আমরা কী 
জবাব দেব ইয়া রাসূলাল্লাহ! সকল অনুগ্রহ ও শ্রেষ্ঠতৃ আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের । 

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : 
২১০০৪ 3১৭৯১ ৩১৩০৪ US El: এনএ) Sa AU এ Ul 
০৮৪ ৭। ৩৪৪৬৭ এ Sil ০ ১০০০) ৮৬৬ ৭৪১1 এট ১৩৬০ 403) ৯4০৮) 
১২ lL 91১০) ৮৩০৫৬ ০১০০ এ ১০০ 1 2945291১৮৮8 ৮০ ক্র 
ALCS চি) 39 nm ar ০০ 1১৪ SI) dl dhl ১০৫ 1৯৯০১ ৮৪৮০1) 
এই] o> it A ০৮০৭ ad ০৫৩৮৪ Lt ০১২ ০৫০৮৪ উজ ৮০] ৬৪০ 9১ ১৮১ 

- ১৮০০১ এ 213 ১৩৪) আও 
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১৬৪ সীরাতুন নবী (সা) 


শোন, আল্লাহ্র কসম! তোমরা ইচ্ছা করলে আমাকে বলতে পার এবং তাতে তোমরা 
সঠিকই বলবে এবং তা মেনেও নেওয়া হবে; তোমরা বলতে পার : আপনি আমাদের নিকট 
এসেছেন প্রত্যাখ্যাত হয়ে, আমরাই আপনার উপর ঈমান এনেছি । আপনি অসহায় ছিলেন, 
আমরা আপনার সাহায্য করেছি । আপনি বিতাড়িত ছিলেন, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি 
এবং আপনি নিঃস্ব ছিলেন, আমরা আপনার অভাব দূর করেছি। হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা 
এই পার্থিব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেলে? আমি এর দ্বারা একদল লোককে 
খুশি করতে চেয়েছি, যাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে । তোমাদের ইসলামের প্রতি তো আমার 
আস্থা আছে। হে আনসার সম্প্রদায়, তোমরা কি এতে খুশি নও যে, আর সব লোক তো 
ছাগল-উট নিয়ে ফিরে যাচ্ছে, আর তোমরা দেশে ফিরে যাবে আল্লাহ্র রাসূলকে নিয়ে? সেই 
সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, হিজরতের বিষয়টি না হলে আমি আনসারদেরই 
একজন হতাম । সব মানুষ যদি এক পথে চলে, আর আনসারগণ চলে ভিন্ন পথে, তা হলে 
আমি আনসারদেরই পথে চলব। হে আল্লাহ্‌! তুমি আনসারদের প্রতি রহমত বর্ষণ কর, 
আনসারদের সন্তানদের প্রতিও এবং আনসারদের সন্তানদের বংশধরদের প্রতিও ৷ 

তার এ ভাষণে আনসারগণ এত কাদলেন যে, তাদের দাড়ি ভিজে গেল । তারা সমস্বরে 
বলে উঠলেন : >, ৮941) 0১ ৮ ৬১০) এই ভাগ ও হিস্যা বন্টনে আমরা আল্লাহ্‌র 
রাসূলকে নিয়েই সন্তুষ্ট । এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) চলে গেলেন এবং সভা শেষ হয়ে গেল। 


যী“রানা হতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উমরা পালন 


রাসূলুল্লাহ্‌ সো) কর্তৃক আত্তাব ইব্‌ন আসীদ (রা)-কে মক্কার গভর্নর নিয়োগ এবং ৮ম 
হিজরী সনে মুসলিমদের নিয়ে আত্তাব (রা)-এর হজ্জ পালন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যী'রানা হতে উমরার উদ্দেশে বের হলেন । 
গনীমতের অবশিষ্ট মালামাল মার্রজ জাহরানের পার্শ্বে মাজান্নায় সংরক্ষণ করার নির্দেশ 
দিলেন। উমরা শেষ করে তিনি মদীনায় ফিরে যান এবং আত্তাব ইব্‌ন আসীদ (রা)-কে মক্কার 
গভর্নর নিযুক্ত করে যান। মানুষকে ধর্মীয় জ্ঞান ও কুরআন মজীদ শিক্ষা দেওয়ার জন্য মু'আয 
ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে মক্কায় রেখে যান । গনীমতের অবশিষ্ট মালামাল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সঙ্গে 
করে নিয়ে যান। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যায়দ ইবুন আসলাম রে) হতে আমার নিকট পৌছেছে যে, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) আত্তাব ইব্‌ন আসীদ (রো)-কে মক্কার গভর্নর নিযুক্ত করে যাওয়ার সময় 
তার জন্য দৈনিক এক দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করে যান। আত্তাব লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ 
দিতে গিয়ে দাড়িয়ে বললেন, হে লোকসকল! যার এক দিরহামের খিদে ছিল আল্লাহ্‌ তার 
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হাওয়াষিন গোত্রের কাছ থেকে পাওয়া ... ... রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রদত্ত উপহার ১৬৫ 


কলিজার সে বিদে ফিডিরে দিয়েছেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমার জন্য দৈনিক এক দিরহাম ভাতা 
গ্রিক করে দিন্তেছেন । কারও কাছে আমার আর কোন প্রয়োজন নেই। 

ইকৃব ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উমরা পালিত হয়েছিল যুলকাদা মাসে। তিনি 
ফুছকাছার শেষে কিংবা যিলহাজ্জায় মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। 

ইকৃন হিশ্মম্ম বলেন : আবূ আমর মাদানীর ধারণা মতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যুলকাদার ছয়দিন 
ব্যকী }্চকতে মদীনায় ফিরে আসেন। 

ইৰুন ইসহাক বলেন : সে বছর লোকেরা আরবদের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী হজ্জ পালন 
করে৷ মুসলিমদের নিয়ে আত্তাব ইব্‌ন আসীদ (রা) সে বছর হজ্জ আদায় করেন। এটা ছিল 
হিজরী ৮ম সন। তায়েফবাসী তাদের শির্কের উপরই বিদ্যমান থাকলো এবং ৮ম হিজরী 
যুলকাদায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মদীনা প্রত্যাবর্তন হতে ৯ম হিজরীর রমযান পর্যন্ত তাদের 
তায়েফ দুর্গেই অবস্থানরত থাকলো । 


তায়েফ হতে প্রত্যাবর্তনের পর কা'ব ইব্‌ন যুহায়র যা করেছিলেন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তায়েফ হতে মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর বুজায়র ইব্‌ন যুহায়র ইবন আবু 
সুলমা তার ভাই কাব ইবৃন যুহায়রকে পত্র লিখে জানান যে, মক্কার যে সকল লোক রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে নিন্দা ও কটুক্তি করতো, তিনি তাদের কতিপয়কে হত্যা করেছেন। ইব্‌ন যিবারা. 
হুবায়রা ইব্‌ন আবূ ওহাব প্রমুখ যে সকল কুরায়শ কবি বেচে আছে, তারা চারদিকে পালিয়ে 
বেড়াচ্ছে। তোমার যদি বেচে থাকার ইচ্ছা থাকে, তা হলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে চলে 
যাও। যারা তওবা করে তার নিকট উপস্থিত হয়, তিনি তাদের কাউকে হত্যা করেন না। আর 
তা যদি না কর, তা হলে পৃথিবীর কোন নিরাপদ স্থানে গিয়ে আশ্রয় নাও । 
কা'ব ইব্‌ন যুহায়র বলেছিলেন : 
ওহে! বুজায়রের কাছে আমার এ বার্তা পৌঁছে দাও__ 
তুমি যা বলেছ সে কি তোমার কথা? 
ধিক তোমাকে, সে কি তোমার নিজের কথা? 
তুমি আমাদের পরিষ্কার জানিয়ে দাও, তুমি যদি 
আমাদের কথা না মান, তা হলে কোন সে ধর্মাদর্শের 
দিকে তোমাকে কে পথ নির্দেশ করেছে? 
এমন কোন ধর্মাদর্শের প্রতি কি, যাতে আমি তার 
বাপকেও পাইনি, তুমিও পাবে না তাতে 
নিজের বাপ-দাদাকে। 
তুমি যদি না-ই মান, তা হলে আমার আফসোস নেই। 
আমি আর বলব না কিছুই ৷ তুমি পদস্বলিত হয়ে 
থাকলে আল্লাহ্‌ তোমার শুভ বুদ্ধি দিন। 
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১৬৬ সীরাতুন নবী (সা) 


আল-মামূন (মুহাম্মাদ) তোমাকে ভাল করে সে পেয়ালা 
পান করিয়েছে । এরপর পান করিয়েছে তোমাকে বারবার । 
ইবৃন হিশাম বলেন, (১৯,-এর স্থলে) কোন কোন বর্ণনায় ১৯,)। আছে। আর ৬) ০৬ 
শীর্ষক শ্রোকটি ইব্‌ন ইসহাক ভিন্ন অপর সূত্রে প্রাপ্ত। 
কবিতা ও কবিতা বর্ণনা বিষয়ে বিজ্ঞ জনৈক ব্যক্তি আমাকে এভাবে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন: 
কে শোনাবে বুজায়রকে আমার এ বার্তা 
তুমি খায়ফে যা বলেছ তা কি তোমার কথা ? 
সেকি তোমার কথা ? 
তুমি আল-মামূনের সাথে পান করেছ ভরা পাত্র 
এরপর মামূন তা থেকে তোমাকে পান করায় বারবার । 
তুমি হিদায়াতের সকল উপকরণ করেছ পরিত্যাগ । 
তুমি করেছ তার অনুসরণ । কিসের ভিত্তিতে তুমি 
অন্যের কথায় ধ্বংস হতে গেলে? 
এমন এক ধর্মাদর্শ দেখিয়েছে সে তোমায়, যার 
অনুসারী পাওনি তুমি বাপ-মাকে, পাওনি তার 
উপর নিজ ভাইকেও। 
তুমি যদি কথা না মান, আফসোস নেই আমার । 
আমি বলব না আর কিছুই । যদি পদস্থালিত হয়ে থাক, 
আল্লাহ্‌ তোমার শুভবুদ্ধি দিন। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কবি এ কবিতা বুজায়রের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বুজায়র তা হাতে 
পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে গোপন রাখা পসন্দ করলেন না। তিনি তা পাঠ করে 
তাকে শোনালেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ১১৯ ,৮১]। (4 ৩৬-১ বাক্যটি শুনে বললেন : সত্য কথা 
বলেছে, যদিও সে একজন মিথ্যুক । আমি মামূন-ই বটে । আর যখন শুনলেন 4১ ৮০1৯ 9০ 
415 | ১১ | তখন বললেন : হ্যা, সে তো এ দীনের উপর তার বাপ-মাকে পায়নি । 
এরপর বুজায়র (রা) কা“বের উদ্দেশ্যে বললেন : 
কে পৌঁছাবে কা“বের কাছে আমার এই বার্তা যে, 
তুমি যে আদর্শের জন্য অন্যায়ভাবে ভ€সনা করছ যুবকটিকে 
সেটাই কি উৎকৃষ্ট? 
উষ্যা ও লাত নয়; এক আল্লাহরই পথে ফিরে এসো । 
যদি মুক্তি পেতে চাও, তা হলে এ পথেই মুক্তি পাবে, 
পাবে নিরাপত্তা । 
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আর কোন মানুষ রেহাই পাবে না, পাবে না মুক্তি । 
যুহায়রের দীন সে তো কোন দীনই নয় । 
আর আবূ সুলমার দীন আমার জন্য নিষিদ্ধ । 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'ব যে আল-মামুন উপাধি ব্যবহার করেছে, আর ইব্‌ন হিশামের 
বর্ণনায় আল-মামূর, তা এই কারণে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে কুরায়শরা এ নামেই ডাকতো । 


কা“ব ইব্‌ন যুহায়র ও তার কাসীদা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বুজায়রের পত্র পেয়ে কা'বের জন্য পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে উঠলো । 
নিজ প্রাণের ব্যাপারে তিনি আশংকাবোধ করলেন । তার আশেপাশের শক্ররাও তা দেখে কেপে 
উঠলো। তারা বলতে লাগলো : এ তো নিহতই। উপায়ান্তর না দেখে তিনি তার সেই বিখ্যাত 
কবিতাটি রচনা করলেন, যার মাঝে তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রশংসা করেছেন এবং প্রাণের 
আশংকা ও অপপ্রচারকারী শত্রুদের কেঁপে উঠার কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর উদ্দেশে বের হয়ে পড়লেন এবং মদীনায় এসে হাযির হলেন । তিনি জুহায়না গোত্রের 
এক ব্যাক্তির বাড়িতে এসে উঠলেন । তাদের মাঝে পূর্ব পরিচয় ছিল, যেমন আমার নিকট 
বর্ণিত হয়েছে। তার সেই বন্ধু তাকে নিয়ে ফজরের সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উপস্থিত 
হলেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে সালাত আদায় করলেন। সালাত আদায়ের পর তিনি 
তাকে ইঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে দেখিয়ে দিলেন। বললেন : ওই যে রাসূলুল্লাহ্‌ । তুমি তার 
কাছে যাও এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা কর । আমার নিকট বর্ণিত হয়েছে যে, কা'ব উঠে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর কাছে গেলেন এবং তার পাশে বসলেন । এরপর তার হাতে হাত রাখলেন । রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) তাকে চিনতেন না। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! কা'ব তওবা করে ও ইসলাম গ্রহণ 
করে আপনার নিকট নিরাপত্তার আশার এসেছে । আমি তাকে নিয়ে আসলে আপনি কি তার 
প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : হ্যা। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিই 
কা'ব ইব্‌ন যুহায়র । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা (রা) বর্ণনা 
করেছেন, তখন জনৈক আনসার ব্যক্তি লাফ দিয়ে উঠলো এবং বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! 
আপনি অনুমতি প্রদান করুন, আমি আল্লাহ্‌র এ দুশমনের গর্দান উড়িয়ে দেই । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বললেন : তুমি তার থেকে নিবৃত্ত হও। কারণ সে পূর্ব অবস্থান পরিত্যাগ করে তওবা করে 
এসেছে । বর্ণিত আছে, আনসারদের এই ব্যক্তির'আচরণে কা'ব গোটা আনসার সম্প্রদায়ের উপর 
অসন্তুষ্ট হন। কেননা মুহাজিরদের মধ্যে কেউ তার সম্পর্কে কোনরূপ অপ্রিয় উক্তি করেন নি। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে কা'ব তার বিখ্যাত এ কবিতায় বলেন : 

সু‘আদ আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, 
লাঞ্ছিত, তার প্রেম-নিগড়ে বন্দী, যা হতে সে মুক্তি পায়নি । 
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বিদায়ের দিন সু'আদের পরিবারবর্গ তাকে নিয়ে যখন 
চলে যায়, তখন তাকে মনে হচ্ছিল আনত নয়না 
কাজল কালো ছোট্ট হরিণীর মত। 
সম্মুখ হতে দৃষ্টিগোচর হয় তার সরু কোমর ও ক্ষীণ-উদর । 
- পেছন থেকে ভারী নিতম্ব । 
বেঁটে কিংবা অতি লম্বা হওয়ার কোন নিন্দা নেই তার। 
যখন সে হাসে, হয়ে ওঠে উদ্ভাসিত সারিল দাত। 
যেন গন্ধ-মদিরায় তা বারবার হয়েছে স্নাত । 
সে মদিরায় মিশ্রিত করা হয় নির্মল, সুশীতল পানি । 
আর সে পানিও নুড়ি ভরা উপত্যকা হতে উষাকালে আনা, 
যার উপর বয়ে যায়, উত্তরা বাযু। 
তার উপর হতে বাতাস উড়িয়ে নেয় সব আবর্জনা 
প্রভাত মেঘের বরিষণে তার উপর জেগে উঠেছে শুভ্র-সফেদ 
ছোট ছোট বুদ্বদ । 
হায় আফসোস, সে কী তার প্রেম! যদি সে কেবল 
রক্ষা করত তার ওয়াদা কিংবা শুনত উপদেশ । 
কিন্তু না, এ প্রেম তো তার, যার রক্তে মিশ্রিত 
আঘাত, মিথ্যা, প্রতারণা ও পরিবর্তন । 
তার প্রেম কখনও হয় না স্থায়ী, 
অশরীরী প্রেতের মত এ যেন তার পোশাক বদল । 
সে যে ওয়াদা করে, তা পারে না ধরে রাখতে 
ঠিক যেমন চালুনি পারে না পানি ধারণ করতে । 
কাজেই তার দেওয়া আশা ও ওয়াদায় প্রবঞ্চিত 
হয়ো না যেন। তার দেখানো আশা আর স্বপ্র 
সব মিথ্যা মরীচিকা। 
কেবল উরকৃবের ওয়াদার সাথেই চলে তার 
ওয়াদার তুলনা । তার প্রতিশ্রুতি মিথ্যা, নির্জলা। 
আমি আশাবাদী, আমার আকাঙ্কা তার প্রেম তাকে 
নিয়ে আসবে কাছে। যদিও তোমার পক্ষ হতে আমার জন্য 
পু অনুগ্রহের কল্পনা বৃথা । 


১. আরব দেশের বিখ্যাত ওয়াদা-ভংগকারী, যার ওয়াদা-ভংগ প্রবাদে পরিণত হয় । 
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সু'আদ চলে গেছে এমন দেশে, যেথায় 
অভিজাত, শক্ত ও দ্রুতগামী সওয়ারী ছাড়া 
সম্ভব নয়-পৌঁছা। 
কিছুতেই সেখানে পারবে না পৌঁছাতে শক্ত-পোক্ত 
উটনী ছাড়া আর কিছু, শত ক্লান্তি-শ্রান্তি সত্বেও 
যার তেজ ও গতি থাকে অক্ষুণ্ন । 
এমন সব উটনী, যে ঘামলে ভিজে যায় কানের পিছনের 
হাড় । ভ্রমণে অভ্যস্ত থাকার কারণে অচেনা চিহ্নহীন 
পথও যে পাড়ি দেয় অনায়াসে । 
সে উটনী তার সাদা বুনো গরুর চোখের মত চোখ দিয়ে 
তীর হানে মরুভূমির চিহ্রবিহীন পথের উপর, যখন 
নুড়ি ভরা পথ ও বালুর স্তূপ সূর্যের খরতাপে 
জ্বলতে থাকে আগুনের মত । 
পরিপুষ্ট তার গ্রীবা, মাংসল পা। জন্মগত ভাবেই 
জাত বোনদের উপর রয়েছে তার শ্রেষ্ঠত্ব । 
মজবুত গর্দান, বৃহৎ গণ্ড, সুগঠিত পুরুষালী দেহ। 
তার প্রশস্ত বলিষ্ঠ দেহ এবং সুদীর্ঘ পদক্ষেপ । 
সামুদ্রিক কচ্ছপের মত শক্ত চামড়া । ক্ষুধার্ত, রৌদ্রদগ্ধ 
পোকারাও তাতে ফুটাতে পারে না হুল, 
সে যেন পাহাড়ের এক বিশাল পাথরের টুকরা । 
তার ভাই, তার পিতা, খুবই অভিজাত বংশীয় । আর 
তার চাচা, তার মামাও বটে । দীর্ঘ গ্রীবা ও পিঠ এবং অত্যন্ত চঞ্চল। 
তার উপর কুরাদ (পোকা) হাটতে যায়, কিন্তু তার মসৃণ বুক 
ও তেলতেলে কোমল তাকে গড়িয়ে দেয় নিমিষে । 
বন্য গাধার মত দ্রুতগামী, তার পাজর মাংসল | 
তার কনুই তার সিনা হতে অনেক ব্যবধানে । 
তার নাক ও চোয়াল হতে চোখ ও গাল পর্যন্ত চেহারাটি দীর্ঘ 
একটি পাথর সদৃশ । 
পত্রহীন খর্জুর শাখার মত লোমশ লেজটিকে সে ক্ষণে ক্ষণে মারে 
স্তনের উপর, যা শিথিল হয়ে পড়েনি দোহনের কারণে । 
ঈষৎ বাকা নাক । তার দু'কানে রয়েছে সুস্পষ্ট আভিজাত্য 
চক্ষুম্মানের জন্য । আর গণ্ডদ্ধয় কোমল, মসৃণ । 


সীরাতুন নবী (সা) (৪র্থ খণ্ড)_-২২ 
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১৭০ সীরাতুন নবী (সা) 


হালকা পায়ে ভীষণ ছোটে, মাটিতে পা ছুয়ে যায় আলতো 
করে। আর সহজেই ধরে ফেলে সামনের উটগুলোকে। 
তার পায়ের গোছা তাত্রবর্ণ বর্শার মত। 
বিক্ষিপ্ত করে দেয় পথের নুড়িগুলো 
পাথুরে জমি হতে রক্ষার জন্য তার 
প্রয়োজন হয় জুতা পরিধানের। 
তার ঘর্মাক্ত দু’ বাহুর দ্রুত সঞ্চালন, 
যখন মরীচিকা লেপটে রাখে ছোট ছোট পাহাড়গুলো, 
দিনের খরতাপে গিরগিটিও ভুনা হয়ে যায় 
এবং সূর্যতাপে তার দেহের উপরিভাগ তপ্ত বালুকায় 
জ্বলে যেন রুটি হয়ে যায়। 
কাফেলার হুদী (উট চালকের বিশেষ সঙ্গীত) গায়ক 
সকলকে বলে, তোমরা বিশ্রাম নাও। 
সবুজ টিড্ডীরাও বিশ্রাম গ্রহণের জন্য নুড়ি ওল্টায় প্রচণ্ড তাপে। 
এ অবস্থায় ঠিক দুপুরে তার ঘর্মাক্ত দু'বাহুর দ্রুত সঞ্চালন 
যেন সেই দীর্ঘাঙ্গিনী, মধ্যবয়স্কা রমণীর 
হাত সঞ্চালনের মত যে দাড়িয়ে দাড়িয়ে 
হাতে গাল চাপড়িয়ে মাতম করছে, 
তাকে উত্তেজিত করছে সেই সব শোকাকুল নারী 
যারা বহু সন্তানহারা, যাদের বাচে না সন্তান। 
আর সে রমণী চিৎকার করে কাদে 
ঢিলেঢালা তার দু'বাহু । 
সংবাদদাতারা যখন তাকে শোনাল মৃত্যুসংবাদ । 
তার প্রথম সন্তানের, সে হয়ে গেল চেতনহারা। 
সে তার দু'হাতে বুকের উপর আঘাত করছে 
ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে তার সিনার কাপড় । 
আমার উটনীর চারপাশে অশান্তিপ্রিয় লোকগুলো 
জমায়েত হয়ে বলতে লাগল, হে আবূ সুলামীর পুত্র! 
তুমি নির্ঘাত কতল হয়ে যাবে। 
যেসব বন্ধুর কাছে সাহায্য পাব বলে আশা ছিল, 
তাদের প্রত্যেকে বললো : তোমাকে দেব না 
মিথ্যা আশা । বস্তুত আমি বড় ব্যস্ত । 
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হাওয়াধিন গোত্রের কাছ থেকে পাওয়া ... ... রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রদত্ত উপহার 


আমি বললাম : তোমরা আমার পথ ছেড়ে দাও, 
ধ্বংস হোক তোমাদের বাপেরা। 
দয়াময় আল্লাহ্‌ যা ভাগ্যে রেখেছেন 
তা ঘটবেই সুনিশ্চিত । 
সব মায়েরই সন্তান, তা সে যতই দীর্ঘজীবী হোক, 
এক দিন না একদিন, তাকে উঠতেই হবে শবযানে। 
সংবাদ পেয়েছি রাসূলুল্লাহ্‌ সো) আমাকে দিয়েছেন 
চরমপত্র। কিন্তু তবু আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে 
ক্ষমার আশা রাখা যায়। 
একটু সবুর (হে রাসূল!) আপনাকে পথ দেখিয়েছেন 
সেই সত্তা, যিনি আপনাকে উপহার দিয়েছেন কুরআন । 
তাতে আছে উপদেশ ও সব কিছুর বিশদ বর্ণনা। 
আপনি আমাকে শাস্তি দিবেন না চোগলখোরদের কথায় । 
আমার সম্পর্কে যদিও নানা কথা লোকমুখে, কিন্তু 
বাস্তবে আমি কোন অপরাধ করিনি । 
আমি এমন এক স্থানে উপস্থিত, . 
দেখছি ও শুনছি এমন কিছু যদি কোন হাতিও 
দীড়াত সে স্থানে, আর দেখত ও শুনত তা, 
তবে সেও কাপত ত্রাসে__যদি না 
আল্লাহ্‌র নির্দেশে রাসূলের পক্ষ হতে ক্ষমা লাভ করতো । 
অবশেষে আমি আমার ডান হাত রাখলাম__ 
আমি তা তুলে নেবার নই, সেই প্রতিশোধ 
গ্রহণকারীর হাতের উপর, যার কথাই প্রকৃত কথা । 
আমি যখন তার সঙ্গে কথা বলি, আর বলা হচ্ছিল 
আমাকে তুমি অভিযুক্ত, তোমার কৈফিয়ত নেওয়া 
হবে, তখন তার প্রতি আমার ভয় বেড়ে গেল, সেই 
সিংহের চেয়েও বেশী, আস্সার অরণ্যের 
গভীরে যার গুহা, সে অরণ্যের গাছগাছালি নিবিড় ঘন। 
. উষাকালে সে তার দুই শাবকের জন্য খাদ্যের তালাশে বের হয়। 
খাদ্য তাদের ধূলোমাথা নরমাংস ছিন্নভিন্ন। 
সে যখন তার প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, 
তখন শোভন হয় না তার জন্য সে প্রতিপক্ষকে 
ঘায়েল না করে ছেড়ে দেওয়া। 
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১৭২ সীরাতুন নবী (সা) 


জাউ-এর হিংস্র পশুগুলোও তার ভয়ে পালায় । 
পদাতিক কাফেলা কখনও চলে না তার উপত্যকায় । 
" যত বড় বাহাদুরই তার উপত্যকায় যায় একবার । 
সে নির্ঘাত হয় তার উদরস্থু। 
তার হাতিয়ার ও পোশাক রক্তাক্ত অবস্থায় 
পড়ে থাকে সেখানেই । 
রাসূল তো এক জ্যোতি, তার থেকে সংগ্রহ 
করা হয় আলো । তিনি তো আল্লাহ্‌র এক 
খাপমুক্ত তীক্ষ তরবারি। 
মক্কা উপত্যকায় বলেছিল, যখন সে দলটি ইসলাম 
গ্রহণ করলো-__তোমরা চলে যাও, 
তিনি তাদেরসহ চলে গেলেন । তারা ছিল না 
রণক্ষেত্রে দুর্বল, ঢালবিহীন এবং অন্ত্র ও সাহসহারা । 
তারা উন্নত নাসিকাবিশিষ্ট বাহাদুর । তারা যুদ্ধক্ষেত্রে 
থাকে দাউদ-নির্মিত বর্ম পরে, 
শুভ্র-সফেদ সুদীর্ঘ সে বর্ম, পরস্পর গ্রন্থিত তার 
ংটাগুলো, যেন সেগুলো কাফা বৃক্ষের আংটা, 
এবং অতি মজবুত । 
তাদের বর্ম শত্রুকে আঘাত করলে তারা উল্লসিত হয় না। 
নিজেরা আক্রান্ত হলেও হয় না চিত্ত-চঞ্চল। 
তারা হাটে । কৃষ্ণকায় বেটে লোকগুলো যখন 
পলায়ন করে, তখন তাদের রক্ষা করে নিজেদের তরবারি । 
বর্শার আঘাত কেবল তাদের বুকেই লাগে । 
তারা মৃত্যুর হাউজে ডুব দিতে হয় না দ্বিধাবিত। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : কবি কাসীদাটি মদীনায় আগমনের পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে 
পাঠ করেন। এর মধ্যে ৯৯] bs 55> ১1০1 ৮১৮: ৩৪) আ1৮5 - Es Le 
dl - 9৮40) SAS - U5, 19 এবং 4১৬ ০12 3১ - এ শ্লোকগুলো ইব্‌ন ইসহাক ভিন্ন 
অপর সূত্রে বর্ণিত। 
কাব আনসারদের প্রশংসা করে খুশি করেন 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা বলেন : কাব যখন বললেন 
_ 1591 ১১। ১০15 তখন এর দ্বারা তিনি আমাদের আনসার সম্প্রদায়কে বোঝাচ্ছিলেন। 
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হাওয়াযিন গোত্রের কাছ থেকে পাওয়া ... ... রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রদত্ত উপহার ১৭৩ 


হেহেতু আমাদের একজন লোক তার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছিল সেহেতু তিনি তার প্রশংসা 
লুসূনুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাহাবীদের মধ্যে কেবল কুরায়শ মুহাজিরদের মাঝেই সীমিত রেখেছিলেন । 
প্রকারণে আনসারগণ তার প্রতি ক্ষুদ্ধ হন। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণের পর আনসারদের 
প্রশংসায়ও কবিতা রচনা করেন । তাতে তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা 
এবং তাদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের কথা উল্লেখ করেন । তিনি বলেন : 
যে ব্যক্তি সম্মানজনক জীবন লাভ করতে চায়, 
সে যেন (নেককার) আনসার অশ্বারোহীদের সাথে থাকে । 
তারা পুরুষানুক্রমে সম্মানের অধিকারী, 
বস্তুত শ্রেষ্ঠ লোকদের বংশধরগণই শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে। 
তারা ভারতীয় তরবারির ডগার মত তীক্ষ্ণ 
দীর্ঘ বর্শা চালাতে অত্যন্ত দক্ষ । 
তারা ভীষণ যুদ্ধের ঘনঘটায় নবীর জন্য প্রাণ 
বিক্রয় করে মৃত্যুর বিনিময়ে । 
তারা তাদের ধারাল তরবারি ও সচল বর্শা দ্বারা 
মানুষকে হটায় তাদের ভ্রান্ত ধর্মাদর্শ হতে । 
এবং এটাকে মনে করে মহা-পুণ্যের কাজ। 
তারা শক্র-নিধনে অভ্যস্ত, যেমন খাফিয়্যা অরণ্যে 
পুরষ্টু-গ্রীবা সিংহা শিকার ছিড়ে-ফেঁড়ে খেতে অভ্যন্ত। 
তুমি তাদের ওখানে গিয়ে যদি ওঠো, যাতে তারা 
তোমাকে রক্ষা করে, তা হলে 
তুমি যেন আশ্রয় নিলে পার্বত্য ছাগলের 
সুরক্ষিত খোয়াড়ে। 
বদরযুদ্ধে তারা আলীর’ উপর তরবারি হানে । 
ফলে বনু নিযারের সব লোক হয়ে যায় 
বিনয় অবনত । 
তাদের সম্পর্কে সকলে যদি আমার মত জানতো, 
তা হলে এনিয়ে যারা আমার সাথে তর্ক করে__ 
তারাও আমার সমর্থন করতো । 
১. এখানে আলী বলতে বনূ কিনানার উর্ধ্বতন পুরুষ আলী ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন মাধিন গাস্সানীকে 
বোঝান হয়েছে। 
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১৭৪ সীরাতুন নবী (সা) 


তারা তো এমন সম্প্রদায় যে, দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে 
রাতের উদ্বিগ্ন অতিথিদের করে সযত্ন সৎকার । 
গাস্সানে তাদের মর্যাদা মূল হতেই, 
কোদাল অক্ষম তার শেকড় উপড়াতে । 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : বলা হয়ে থাকে, তিনি যখন ১৯৮ ১)! (5) ১১০ ০০ কাসীদাটি 
আবৃত্তি করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে বলেছিলেন, তুমি এতে আনসারদেরও প্রশংসা যদি 
করতে! তারা এর উপযুক্ত বটে । তখন কা'ব রো) এই চরণগুলো রচনা করেন। এগুলো তার 
একটি কাসীদার অংশবিশেষ । 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : আলী ইবৃন যায়দ ইবৃন জুদআনের সূত্রে আমার নিকট উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, তিনি বলেন, J, ৮+! ৮2 ১৮৮ ০৭৬ শীর্ষক কাসীদাটি কা'ব ইব্‌ন যুহায়র 
(রা) মসজিদে নববীতে বসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে আবৃত্তি করে. ' 


তাবৃক যুদ্ধ 


রজব, ৯ম হিজরী সন] 


বর্ণনাকারী বলেন : আমাদের নিকট আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবন হিশাম বর্ণনা 
করেন যে, যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ বাক্কাই (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুস্তালিবী (র) হতে বর্ণনা 
করেন যে, তিনি বলেন : 

এরপর যিলহাজ্জ-এর মাঝামাঝি হতে রজব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) মদীনায় অবস্থান 
করেন। রোমানদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য সাহাবায়ে কিরামকে আদেশ দিলেন। 
আমাদের নিকট যুহরী (র), ইয়াধীদ ইব্‌ন রূমান (র) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবু বকর (র), আসিম 
ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা (র) প্রমুখ উলামায়ে কিরাম তাবৃকযুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। 
তবে প্রত্যেকেই তাবৃকযুদ্ধ সম্পর্কে কেবল ততটুকুই বর্ণনা করেছেন, যতটুকু তার জানা ছিল। 
আবার একজন যা বর্ণনা করেছেন, অন্যজন তা করেননি । 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে রোমানদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য 
নির্দেশ দিলেন। এটা ছিল মানুষের জন্য একটা সন্কটকাল। তখন ছিল প্রচণ্ড গরম, সারা দেশে 
দুর্ভিক্ষ এবং ফল তোলার সময় ফলত্ত গাছের ছায়াতলে অবস্থানই তাদের প্রিয় ছিল। সে 
অবস্থায় অন্য কোথাও যাওয়া তাদের পসন্দ করছিল না। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিয়ম ছিল, 
যখনই তিনি কোন যুদ্ধাভিযানে বের হতেন, তখন সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু না বলে ইঙ্গিত 
করতেন। যে দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তার বিপরীত দিকের কথা বলতেন। কিন্তু 
তাবৃকযুদ্ধের ক্ষেত্রেই দেখা গেল ব্যতিক্রম । তিনি দূর-দৃরান্তের পথ, সঙ্কটাপন্ন অবস্থা এবং 


শি 
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তাবৃক যুদ্ধ ১৭৫ 


শত্রুদের সংখ্যাধিক্যের কারণে সকলকে সুস্পষ্টভাবেই এ যুদ্ধের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন, 
যাতে প্রত্যেকে তজ্জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে । তিনি লোকজনকে 
প্রস্তুতি নিতে বললেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, তিনি রোমানদের সাথে যুদ্ধের সংকল্প করেছেন। 

তাবৃক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণকালে একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) বনূ সালিমার জাদৃদ ইব্‌ন 
কায়সকে বললেন : হে জাদ্দ! বনু আসফার তথা রোমানদের সাথে এ বছর যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত 
আছঃ 

জাদৃদ বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে অব্যাহতি দিবেন? পরীক্ষায় ফেলবেন 
না তো? আল্লাহ্‌র কসম! আমার সম্প্রদায় জানে, নারীদের ব্যাপারে আমার চেয়ে ভীষণ দুর্বল 
আর কেউ নেই । আমার ভয় হয়, বনু আসফারের মারীদের দেখে আমি স্থির থাকতে পারব না। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে উপেক্ষা করলেন এবং বললেন : আমি তোমাকে অব্যাহতি দিলাম । 

এই জাদ্দ ইব্‌ন কায়স সম্পর্কেই নাযিল হয় 

৬৩0৬0500500 20 US So YE ৮০ 

‘এবং তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে বলে, “আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে 
ফিতনায় ফেলো না'। সাবধান! তারাই ফিতনায় পড়ে আছে। জাহান্নাম তো কাফিরদেরকে 
বেষ্টন করেই আছে” (৯ : ৪৯)। 

অর্থাৎ সে যদি বনু আসফারের নারীদের নিয়ে ফিতনায় পড়ার আশংকা করে, যাতে সে 
এখনও পড়েনি, তা হলে যে ফিতনায় সে ইতোমধ্যেই পড়ে গেছে, সেটা তো গুরুতর । আর 
তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে যোগদান করা হতে বিরত থাকা এবং তার বিপরীতে নিজ 
স্বার্থকে প্রাধ্যন্য দেওয়া । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলছেন : 

402 ৮০) Ft Sl 
জাহান্নাম তো তার পশ্চাতেই। 

মুনাফিকদের অবস্থা 

একদল মুনাফিক বললো : তোমরা গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। জিহাদের প্রতি 
অনাগ্রহ সৃষ্টি, হক ও সত্যের ব্যাপারে সন্দেহ সঞ্চার এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সম্পর্কে গুজব 
রটানোই ছিল তাদের অভিপ্রায় । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সম্পর্কে নাযিল করেন : 
KI, 923 EAB St EY তৈ সন ১৩১১০০০1525 ৭193, 

-৫ iG এজি Ln 
“তারা বলল, ‘গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না” । বল, “উত্তাপে জাহান্নামের আগুন 


প্রচপ্ততম" । যদি তারা বুঝত। অতএব,.তারা কিঞ্চিৎ হেসে নিক, তারা প্রচুর কাঁদবে, তাদের 
কতকর্মের ফলস্বরূপ” (৯ : ৮১-৮২)। 
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১৭৬ সীরাতুন নবী (সা) 


ইব্‌ন হিশাম বলেন, আমার নিকট নির্ভরযোগ্য রাবী বর্ণনা করেছেন এমন এক ব্যক্তি হতে, 
যিনি তার কাছে বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন তালহা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) হতে, তিনি 
ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হারিসা রে) হতে এবং তিনি তার পিতা হতে 
দাদার সূত্রে । তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, কিছু সংখ্যক 
মুনাফিক সুওয়ায়লিম ইয়াহুদীর বাড়িতে একত্র হয়ে থাকে। তার বাড়িটি ছিল জাসূমের নিকট। 
সেখানে বসে তারা তাবৃকযুদ্ধের ব্যাপারে মানুষকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে যোগদান করা 
হতে বিরত রাখার ষড়যন্ত্র করছে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের প্রতি তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌ 
(রা)-এর নেতৃত্বে একদল সাহাবী পাঠান এবং সুওয়ায়লিমের গৃহ জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ 
দেন। তালহা (রা) সে নির্দেশ পালন করলেন। যাহ্হাক ইব্‌ন খলীফা গৃহের ছাদ হতে লাফিয়ে 
পড়ে । ফলে তার পা ভেঙে যায় তার সাথীরাও ছাদ থেকে লাফিয়ে নীচে পড়ে । কিন্তু তারা 
বেচে যায় । এ সম্পর্কে যাহহাক বলে : - 
| ০21১৩ EES ৯ ১১০ ০১০ এ। আজও ১৬ 
sis পার্ট ০৪) 09৩ ০1 # পিএ শার্ট সি ০) ০৭5৪ 
৩০০৫ ১] «০৮০ ৮০১৬ * KELL ১5 ৩ ৮০৩ 2১ 
বায়তুল্লাহর কসম! মুহাম্মদের আগুনে যাহ্হাক ও 
ইব্‌ন উবায়রি পুড়ে ভম্ম হয়ে যাচ্ছিল প্রায় । 
আমি সুওয়ায়লিমের ছোট ঘরের ছাদে চড়লাম 
এখন আমার অবস্থা এই যে, ভাঙা পা ও কনুইতে ভর করে চলি। 
করব না। আমার আশংকা হয় এ আগুন যাকে 
স্পর্শ করবে, সে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। 


বিত্তবানদেরকে অর্থ ব্যয়ে উৎসাহ প্রদান 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সফরের জন্য চেষ্টা চালাতে লাগলেন। 
লোকজনকেও প্রস্তুত হতে বললেন। বিত্তবানদের উৎসাহ দিলেন, তারা যেন আল্লাহ্র পথে অর্থ 
ব্যয় করে এবং বাহনের ব্যবস্থা করতে এগিয়ে আসে । কতিপয় অর্থশালী ব্যক্তি সওয়াবের 
আশায় সওয়ারীর ব্যবস্থা করলো উসমান ইব্‌ন আফ্ফান (রা) এক্ষেত্রে এত বিপুল পরিমাণ 
অর্থ ব্যয় করলেন, যে পরিমাণ আর কেউ করেনি । 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি নির্ভরযোগ্য মনে করি এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা 
করেছেন যে, উসমান ইব্‌ন আফ্ফান (রা) তাবুকের সংকটকালীন সেনাবাহিনীর জন্য এক 
হাজার দীনার ব্যয় করেছিলেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) খুশি হয়ে বলেছিলেন : 

০০) sr ৮৮৮৩ ০৩১১০ ০৪ ০০০ I 
‘হে আল্লাহ্‌! তুমি উসমানের প্রতি খুশী হও ৷ আমি তো তার প্রতি খুশী'। 
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ক্রন্দনকারী, অজুহাত প্রদর্শনকারী ও পশ্চাদপদদের বৃত্তান্ত 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর কতিপয় ক্রন্দনরত মুসলিম রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট 
উপস্থিত হলেন। তারা ছিলেন সংখ্যায় সাতজন এবং আনসার সম্প্রদায় ও বনু আমর ইব্‌ন 
আওফের লোক । তারা ছিলেন সালিম ইব্‌ন উমায়র (রা), বনু হারিসার উল্বার ইব্‌ন যায়দ 
(রা), বনূ মাধিন ইব্‌ন নাজ্জারের আবূ লায়লা আবদুর রহমান ইব্‌ন কা'ব (রা), বনূ সালিমার 
আমর ইব্‌ন জামূহ (রা), আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুগাফ্ফাল মুযানী (রা), কারও মতে তিনি আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন আমর মুযানী (রা), বনূ ওয়াকিফের হারামী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) এবং বনূ ফাযারার 
ইরবায ইবৃন সারিয়া (রা)। 

এরা ছিলেন অভাবগ্রস্ত । এরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট সওয়ারী প্রার্থনা করলেন। তিনি 
বললেন : তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাচ্ছি না। সুতরাং তারা অর্থ ব্যয়ে অসামর্থজনিত 
দুঃখে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ফিরে গেলেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, ইয়ামীন ইবৃন উমায়র ইব্‌ন 
কা'ব নাযরী আবূ লায়লা আবদুর রহমান ইব্‌ন কা'ব ও আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুগাফ্ফালের সাথে 
সাক্ষাত করলেন । তখন তারা কাদছিলেন। তিনি তাদের বললেন : তোমরা কাদছ কেন? তারা 
বললেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে বাহন চাইতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার কাছে কোন 
বাহন পাইনি । আমাদের কাছেও এমন কিছু নাই, যদ্ধারা তার সঙ্গে যুদ্ধযাত্রার ব্যবস্থা করব । 
তিনি তাদেরকে নিজের একটি উট দিলেন এবং পথে খাওয়ার কিছু থেজুরও । তারা তাতে 
সওয়ার হয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে বের হয়ে পড়লেন । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মরুবাসীদের মধ্যে কিছু লোক অজুহাত পেশ করে অব্যাহতি 
পাওয়ার জন্য আসলো । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের অজুহাত গ্রহণ করলেন না। আমার নিকট 
বর্ণিত হয়েছে যে, এরা ছিল বনু গিফারের লোক। 


এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সফরের প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন এবং সফর শুরু করে দিলেন । কিছু 
সংখ্যক মুসলিম রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে যাত্রার সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করে ফেলেন । শেষ 
পর্যন্ত তারা তার সাথে বের হতেই পারেন নি, যদিও তাদের মনে কোনরূপ সংশয়-সন্দেহ ছিল 
না। তারা হচ্ছেন- বনু সালিমার কা'ব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আবূ কা'ব (রা), বনু আযর ইব্‌ন 
আওফের মুরারা ইব্‌ন রাবী (রা), বনু ওয়াকিফের হিলাল ইব্‌ন উমাইয়ার (রা) এবং বনু সালিম 
ইব্‌ন আওফের আবু খায়সামা (রা)। তারা ছিলেন খাটি মুসলিম ৷ তাদের ইসলামের ব্যাপারে 
কোনরূপ সন্দেহ করা হতোনা । 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বের হয়ে পড়লেন এবং ছানিয়াতুল বিদাতে ছাউনি ফেললেন। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা আনসারীকে মদীনার ভারপ্রাপ্ত গভর্নর 
নিযুক্ত করেন। 
সঈরাভুন নবী (সা) (৪র্থ খও)-২৩, 
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১৭৮ সীরাতুন নবী (সা) 


আবদুল-আযীয ইব্‌ন মুহাম্মদ যারাওয়ারদী তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তাবৃকযাত্রার 
প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সিবা ইব্‌ন উরফুতাকে গভর্নর নিযুক্ত করে যান। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবায়্য তার দলের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
শিবিরের সন্নিকট যিবাব নামক স্থানে আলাদা শিবির স্থাপন করে। বলা হয়ে থাকে, তার 
Ll AEs Eel MLSE alt, Ao Al aaa atl Ml 
উবায়্য মুনাফিক ও সন্দেহবাদীদের সাথে পেছনে থেকে যায় । 


মুনাফিকরা আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালায় 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে তার পরিবারবর্গের মাঝে ছেড়ে যান 
এবং তাকে তাদের মাঝে অবস্থান করার নির্দেশ দেন। মুনাফিকরা তার ব্যাপারে গুজব রটাতে 
লাগলো । তারা তাকে বললো : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে বোঝা মনে করে থাকেন এবং সে বোঝা 
লাঘবের জন্যই তাকে মদীনায় ছেড়ে গেছেন। মুনাফিকদের এসব কথা শুনে তিনি অস্ত্র সজ্জিত 
হয়ে বের হয়ে পড়লেন এবং জুরফে* এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে মিলিত হলেন । তিনি 
বললেন : হে আল্লাহ্র নবী! মুনাফিকদের ধারণা আপনি আমাকে বোঝা মনে করে থাকেন। 
তাই বোঝা লাঘবের জন্যই আমাকে রেখে যাচ্ছেন । তিনি বললেন : তারা মিথ্যা বলেছে । আমি 
বরং তোমাকে তাদের দেখাশোনার জন্য রেখে যাচ্ছি, যাদেরকে আমি মদীনায় রেখে গিয়েছি । 
কাজেই তুমি ফিরে যাও এবং আমার পরিবারবর্গ এবং তোমার নিজের পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধান 
কর। হে আলী! তুমি কি এতে খুশি নও যে, মুসার জন্য যেমন হারূন ছিলেন, তুমিও তেমনি 
আমার জন্য থাকবে? পার্থক্য এই যে, আমার পর আর কোন নবী নাই। সুতরাং আলী (রা) 
মদীনায় ফিরে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ সো) সামনে অগ্রসর হলেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন তালহা ইব্‌ন ইয়াধীদ ইবৃন রুকানা (র) 
ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (র) হতে এবং তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন 
যে, তিনি বলেন : আলীর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে উপর্যুক্ত কথা বলতে তিনি শুনেছেন। 


আবু খায়সামা ও উমায়র ইব্‌ন ওয়াহাব রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে মিলিত হন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর আলী (রা) মদীনায় ফিরে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
সফর চালিয়ে গেলেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বের হয়ে যাওয়ার পর আবু খায়সামাও প্রচণ্ড খরতাপের 
কারণে কয়েকদিনের জন্য পরিবারবর্গের মাঝে ফিরে আসলেন । তিনি এসে দেখলেন, তার দুই 
স্ত্রী তার একটি বাগানে দুইটি মাচান তৈরি করেছে। তারা পানি ছিটিয়ে নিজ নিজ মাচান ঠাণ্ডা 
করেছে এবং তার জন্য ঠাণ্ডা পানি ও খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করে রেখেছে । তিনি এসে 
মাচানের সামনে দাড়ালেন এবং দুই পত্নীর দিকে তাকালেন, তার জন্য তাদের ব্যবস্থাদি লক্ষ্য 
করলেন। তারপর বললেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তো রোদ, লু-হাওয়া ও তাপের ভেতর, আর আবু 
১. মদীনা হতে তিন মাইল দূরে একটি স্থানের নাম। 
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তাবৃক যুদ্ধ ১৭৯ 


খায়সামা শীতল ছায়া, প্রস্তুত খাবার, সুন্দরী স্ত্রী এবং নিজ সম্পত্তির মাঝে অবস্থানরত । এটা কী 
রকমের ইনসাফ? এরপর বলে উঠলেন : আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের কারও মাচানে 
প্রবেশ করব না। এখনই আবার বের হব এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে গিয়ে মিলব। তোমরা 
আমার পাথেয় প্রস্তুত করে দাও। তারপর তিনি উটের কাছে আসলেন, তার উপর হাওদা 
স্থাপন করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উদ্দেশে বের হয়ে পড়লেন। কিন্তু ইতোমধ্যে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাবৃকে পৌঁছে গেছেন। তিনি সেখানেই তার সংগে মিলিত হলেন। 
এদিকে পথিমধ্যে উমায়র ইব্ন ওয়াহাব জুহামীর সঙ্গে আবু খায়সামার সাক্ষাত হয়ে যায়। 
তিনিও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েছিলেন । তারা পরস্পরের সফর সঙ্গী হয়ে 
গেলেন। যখন তাবৃকের কাছাকাছি পৌঁছলেন, তখন আবু খায়সামা (রা) উমায়র ইব্‌ন ওয়াহাব 
(রা)-কে বললেন : আমার তো অপরাধ হয়ে গেছে। যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে 
উপস্থিত হই, ততক্ষণে তুমি আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। উমায়র (রা) তাই করলেন। তিনি 
তাবৃকে অবস্থানরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছাকাছি যখন পৌঁছলেন, তখন লোকে বললো : ওই 
যে রাস্তায় এক আগন্তক আরোহীকে দেখা যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : মনে হয় সে আবু 
খায়ছামা । তারা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র কসম, এ তো আবু খায়সামাই। 
আবৃ খায়সামা উট বসিয়ে যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে উপস্থিত হলেন এবং তাকে 
সালাম দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে বললেন : হে আবু খায়সামা:! তুমি তো ধ্বংস হয়ে 
যাচ্ছিলে। 
আবু খায়সামা পুরো ঘটনা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জানালেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার সম্পর্কে 
ভাল মন্তব্য করলেন এবং তার জন্য কল্যাণের দু'আ করলেন । 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবু খায়সামা এ সম্পর্কে একটি কবিতাও রচনা করেছেন। তার 
আসল নাম মালিক ইব্‌ন কায়স। 
আমি যখন মানুষকে দীনের ব্যাপারে কপটতা 
অবলম্বন করতে দেখলাম, তখন আমি অবলম্বন 
করলাম এমন নীতি, যা অধিকতর সৌজন্যমূলক 
ও আবিলতামুক্ত । - 
আমি আমার ডান হাত দ্বারা বায়'আত গ্রহণ 
করলাম মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট । 
আমি করিনি কোন অপরাধ, করিনি কোন 
নিষিদ্ধ বস্তু আত্মসাৎ। 
আমি সুন্দরী স্ত্রীকে রেখে আসি মাচানের ভেতর । 
রেখে আসি উৎকৃষ্ট ফলস্ত খর্জুরবৃক্ষ, 


যার ফল পেকে কালো বর্ণ ধারণ করছিল। 
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১৮০ ৮. সীরাতুন নবী (সা) 


মুনাফিক ব্যক্তি যখন সন্দেহ পোষণ করে, 
তখন আমার হৃদয় দীনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, 
দীন যে দিকে চলে, আমার হৃদয়ও হয় সেই অভিমুখী । 
হিজরে যা ঘটে 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিজর অতিক্রমকালে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সেখানে যাত্রা বিরতি করেন। 


লোকেরা সেখানকার কুয়ার পানি পান করে। সন্ধ্যাকালে সেখান থেকে যাত্রা করার সময় 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : তোমরা এ কুয়ার পানি একটুও পান করবে না এবং এর পানি দ্বারা 
সালাত আদায়ের জন্য ওযূও করবে না। এর পানি দ্বারা আটার যে খামির তৈরি করেছ তা 
উটকে খাইয়ে দাও। নিজেরা তার থেকে মোটেই খাবে না । আর রাতে সঙ্গী ছাড়া কেউ একাকী 
বের হবে না। লোকেরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নির্দেশ তামিল করলো, কেবল বনু সাইদার দুই 
ব্যক্তি ছাড়া । তাদের একজন প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য বের হয় আর অন্যজন বের হয় 
তার উটের সন্ধানে । যে ব্যক্তি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হয়, সে শ্বাসরোধে আক্রান্ত হয়ে 
পড়ে । আর যে ব্যক্তি উটের খোজে বের হয়, তাকে দমকা বায়ু উড়িয়ে নিয়ে তাঈ-এর দুই 
পাহাড়ের মাঝে আছড়ে ফেলে । তাদের এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জানানো হলে তিনি 
বললেন : আমি কি তোমাদেরকে সঙ্গী ছাড়া একাকী বের হতে নিষেধ করিনি? এরপর 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) শ্বাসরোধে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য দু'আ করলেন, ফলে সে রোগ মুক্ত হলো। 
আর যে ব্যক্তি তাঈ-এর পর্বতদ্বয়ের মাঝে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তাঈ গোত্রের লোকেরা তাকে 
মদীনায় পৌঁছে দেয়, যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মদীনায় ফিরে আসেন। 

উপর্যুক্ত ব্যক্তিদ্বয় সম্পর্কিত হাদীস আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ বকর (র)-এর সুত্রে আব্বাস ইব্‌ন 
সাহল ইব্‌ন সা'দ সাইদী হতে বর্ণিত। 

আমার নিকট আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ বকর (র) বর্ণনা করেন যে, আব্বাস তার নিকট লোক 
দু'টির নামও উল্লেখ করেন কিন্তু সেই সাথে তা তাকে আমানত হিসাবে গোপন রাখতেও 
নির্দেশ দেন, যে কারণে আবদুল্লাহ্‌ আমার নিকট তাদের নাম প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার নিকট যুহরী রে)-এর সূত্রে এ খবর পৌছেছে যে, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন হিজর অতিক্রম করেন, তখন কাপড় দিয়ে নিজের চেহারা ঢেকে 
নেন এবং সওয়ারীকে দ্রুত হাকাতে থাকেন। এরপর তিনি বলেন ; তোমরা অত্যাচারী 
সম্প্রদায়ের জনপদে ক্রন্দনরত অবস্থা ছাড়া প্রবেশ করো না। তারা যে শান্তিতে আক্রান্ত 
হয়েছিল, সে শাস্তি তোমাদের উপরও আপতিত হতে পারে -এ ভয় মনে জাগরূক রাখবে । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সকাল বেলা যখন দেখা গেল কারও কাছে পানি নেই, তখন তারা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সে কথা জানালেন। তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট দু'আ করলেন। ফলে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এক খণ্ড মেঘ পাঠালেন। তা থেকে বৃষ্টি হলো। তারা সে পানি ছারা তৃষ্ণা 
নিবারণ করলেন এবং প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণও করলেন। 
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তাবুক যুদ্ধ ১৮১ 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা (র) মাহমুদ ইব্‌ন 
লাবীদ (র) হতে এবং তিনি বনু আবদুল আশহালের কতিপয় লোক হতে বর্ণনা করেন; আসিম 
বলেন : আমি মাহমৃদকে জিজ্ঞাসা করলাম : তখন কি লোকেরা মুনাফিকদের নিফাক (কপটতা) 
সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল? তিনি বললেন : হ্যা। আল্লাহ্র কসম! এক একজন তার ভাই, 
পিতা, চাচা এবং খান্দানের লোকদের মাঝে নিফাক উপলব্ধি করতো । এরপর একে অন্যকে, 
বিভ্রমের মাঝে ফেলে দিত । 

মাহমুদ বলেন : আমার গোত্রের কতিপয় লোক এমন একজন মুনাফিকের সূত্রে আমাকে 
জানিয়ে দেন যার নিফাক সুবিদিত ছিল- যে, সে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে সাথে থাকতো । 
তিনি যেখানে যেতেন সেও সেখানে যেত। যখন হিজরের উপরোক্ত ঘটনা ঘটলো এবং 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) দু'আ করলেন, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা একখণ্ড মেঘ পাঠালেন, তা থেকে বৃষ্টি 
হল এবং মানুষ তাদের পানির চাহিদা মেটাল । এসময় আমরা সে লোকটির কাছে গিয়ে তাতে 
ধিক্কার দিয়ে বললাম : ওহে, এরপরও কোন সন্দেহ থাকতে পারে? সে বললো : এ তো 
আকস্মিক ব্যাপার, মেঘ উড়ে যাচ্ছিল, তা থেকে বৃষ্টি হলো। 


ইব্‌ন লুসায়তের উক্তি 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) চলতে থাকলেন । পথিমধ্যে তার উটনীটি 
হারিয়ে গেল। সাহাবিগণ তার খৌজে বের হয়ে পড়লেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকটে তার 
একজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন, যার নাম ছিল উমারা ইব্ন হাযূম । তিনি আকাবার বায়'আতে 
ও বদরযুদ্ধে শরীক ছিলেন এবং তিনি ছিলেন আমর ইব্‌ন হাযমের পুত্রদের চাচা । তার তাবুতে 
যায়দ ইব্‌ন লুসায়ত কায়নুকায়ী নামক একজন মুনাফিক ছিল। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এক বর্ণনা মতে তার পিতার নাম ছিল লুসায়ব। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা (র) মাহমূদ ইব্‌ন 
লাবীদ (রা) হতে এবং তিনি বনু আবদুল আশহালের কতিপয় লোক হতে বর্ণনা করেন যে, 
(সা)-এর নিকটে । এমতাবস্থায় যায়দ ইব্‌ন লুসায়ত বললো : মুহাম্মদ না দাবী করে সে 
আল্লাহ্‌র নবী এবং সে না আকাশ হতে আসা সংবাদ তোমাদের শোনায়? অথচ দেখ তার 
উটনী কোথায় তাই সে জানে না। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার পাশে উপবিষ্ট উমারাকে বললেন, 
একটি লোক বলে : এই মুহাম্মদ লোকটি তোমাদের বলে, সে নাকি একজন নবী এবং তার 
দাবী মতে সে তোমাদেরকে আকাশের খবর শোনায়, অথচ জানে না তার উটনী কোথায় 
আছে। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো আল্লাহ্‌ আমাকে যা জানান তার বেশি কিছুই জানি না। 
এই মাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে উটনীটির সংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন । সেটি এই উপত্যকার 
অমুক গিরিপথে আছে। একটি গাছে তার লাগাম আটকে গেছে। তোমরা যাও। সেটি নিয়ে 
এসো । তখনই তারা চলে গেলেন এবং উটনীটি নিয়ে আসলেন। 
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১৮২ সীরাতুন নবী (সা) 


এ অবস্থা দেখার পর উমারা তার তাঁবুতে ফিরে আসলেন এবং বললেন : আল্লাহ্র কসম! 
এই মাত্র রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদের নিকট একটি আশ্চর্য ব্যাপার বর্ণনা করলেন। এক ব্যক্তির 
এই উক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে জানিয়ে দিলেন এবং তিনি তা আমাদের নিকট বর্ণনা 
করলেন। উমারা (রা) যায়দ ইব্‌ন সুলায়তের উক্তির কথাই বললেন । উমারার তাবুর এক 
ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিল না, সে বললো : আল্লাহ্‌র কসম! তুমি 
আসার আগে যায়দই এ উক্তি করেছে। 

তখন উমারা অগ্রসর হয়ে যায়দের ঘাড়ে ধাক্কা দিলেন এবং বললেন : আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! 
তোমরা আমার দিকে মন দাও । আমার তাঁবুতে এই আপদ এসে জুটেছে। আমি এর সম্পর্কে 
জানতাম না। ওহে আল্লাহর দুশমন! আমার তাঁবু থেকে তুই বের হয়ে যা। আমার সঙ্গে তুই 
থাকতে পারবি না। 


আবূ যর (রা)-এর বৃত্তান্ত 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কোন কোন লোকের ধারণা যায়দ পরবর্তীতে তওবা করেছিল । 
আবার কারও মতে সে মৃত্যু পর্যন্ত অপরাধী হিসাবে সন্দেহযুক্ত ছিল। 

এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন। এক এক একজন লোক তার 
থেকে পশ্চাদপদ হতে থাকতো, আর সাহাবায়ে কিরাম বলতেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুকে 
পেছনে রয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলতেন : রাখ তাকে । তার মাঝে যদি কোন কল্যাণ 
থাকে তা হলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে তোমাদের সাথে মিলিয়ে দিবেন । আর যদি এর বিপরীত 
হয়, তা হলে তো আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে তার অনাচার হতে শান্তি দিলেন। এক পর্যায়ে 
বলা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আবূ যর তো পিছনে পড়ে গেছে। তার উটটি ধীর গতি 
সম্পন্ন । তিনি বললেন : রেখে দাও। তার মাঝে যদি ভাল কিছু থাকে, তা হলে আল্লাহ্‌ 
তা“আলা তাকে শীঘ্রই তোমাদের সাথে মিলিয়ে দিবেন। আর এর বিপরীত হলে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদেরকে তো তার আপদ থেকে নিষ্কৃতি দিলেন । আবূ যার (রা) তার উটের পিঠে 
পিছনে পড়ে গেলেন। তার উট তাকে নিয়ে ধীর গতিতে চলছিল । শেষে তিনি মাল-পত্র নিজের 
পিঠে তুলে নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পথের চিহ্ন অনুসরণ করে পায়ে হেটে অগ্রসর 
হলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সো) পথিমধ্যে আবার যখন যাত্রা বিরতি করলেন, তখন একজন মুসলিম 
তাকিয়ে দেখলেন একজন লোক আসছে। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! ওই লোকটি পথে 
একাকী হেঁটে আসছে। রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বললেন : আবূ যরই যেন হয়। লোকেরা ভাল করে 
তাকালো । তারপর বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আল্লাহ্র কসম, সে আবূ যর-ই । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বললেন : আল্লাহ্‌ আবূ যরকে রহম করুন। যে নিঃসঙ্গ চলে । নিঃসঙ্গ অবস্থায়ই তার মৃত্যু হবে 
এবং তার হাশরও হবে নিঃসঙ্গ অবস্থায় । 
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তাবৃক যুদ্ধ ১৮৩ 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট বুরায়দা ইব্‌ন সুফ্য়ান আসলামী (রা) মুহাম্মদ ইব্‌ন 
কা“ব কুরাজী (রা) হতে এবং তিনি আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি 
বলেন : উসমান (রা) যখন আবু যর (রা)-কে রাব্যায় পাঠিয়ে ছিলেন এবং সেখানে তার আয়ু 
ফুরিয়ে এল, তখন তার নিকট তার স্ত্রী ও গোলাম ছাড়া কেউ ছিল না। তিনি তাদের দু'জনকে 
ওসীয়ত করলেন : তোমরা আমাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে রাস্তার মোড়ে রেখে দিও। 
প্রথম যে কাফেলার সাথে তোমাদের সাক্ষাত হবে, তাদের বলবে, ইনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
সাহাবী আবূ যর। আপনারা তার দাফনকার্ষে আমাদের সাহায্য করুন। তার ইন্তিকাল হয়ে 
গেলে তারা ওসীয়ত অনুযায়ী কাজ করলো । তারা তাকে রাস্তার মোড়ে রেখে ছিল । আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন মাসউদ একদল ইরাকবাসীকে নিয়ে উমরার উদ্দেশ্যে আসছিলেন । রাস্তার মোড়ে জানাযার 
জন্য রাখা লাশ দেখে তারা শিউরে উঠলেন । তাদের উট লাশটি প্রায় পিষ্ট করতে যাচ্ছিল। 
আবূ যর (রা)-এর গোলাম তাদের দিকে অগ্রসর হয়ে বললো, ইনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাহাবী 
আবূ যর । আপনারা তার দাফনকার্ধে আমাদের সাহায্য করুন। একথা শুনতেই আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
মাসউদ (রা) চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। তিনি তখন বলছিলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সত্যই 
বলেছিলেন, আবূ যর! তুমি নিঃসঙ্গ চলবে, নিঃসঙ্গ মারা যাবে এবং নিঃসঙ্গ অবস্থায় তোমার 
হাশর হবে। তখন তিনিও তার সঙ্গীগণ দ্রুত সওয়ারী হতে নেমে গেলেন। এরপর ইব্‌ন 
মাসউদ (রা) তাদের নিকট তাবৃকের পথে আবূ যর (রা)-এর যা ঘটেছিল এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তাকে যা বলেছিলেন, তা বর্ণনা করলেন । 


মুনাফিকদের পক্ষ হতে মুসলিমদের মনে ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন তাবৃকের পথে, তখন বনু আমর ইব্‌ন 
আওফের লোক ওয়াদী“আ ইব্‌ন সাবিত ও বনু সালিমা গোত্রের মিত্র বনু আশজা গোত্রের 
মুখাশিন ইব্‌ন হুমায়্যির, ইবন হিশামের মতে মাখ্শী ইব্‌ন হুমায়্ির-এরা সহ একদন মুনাফিক 
করা আরবদের পারস্পরিক হানাহানির মত? আল্লাহ্র কসম! আগামীকাল তোমাদের সাথে 
আমরা নির্ঘাত রশি দ্বারা বাধা থাকব । তারা এসব বলত মুসলিমদের মনে ত্রাস ও ভীতি সঞ্চার 
করার উদ্দেশ্যে । মুখাশিন ইব্‌ন হুমায়্যির বলল : আল্লাহ্র কসম! তোমাদের এসব উক্তির 
কারণে আমাদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়া হতে যদি নিষ্কৃতি পেতাম এবং তার 
বদলে আমাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে দোর্রা মারা হত, সেটাই আমার পসন্দ ছিল। 

আমার মাঝে পৌঁছা বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)-কে বললেন : 
ওই লোকগুলোকে পাকড়াও কর। ওরা তো ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ওরা যেসব উক্তি করেছে সে 
সম্পর্কে ওদের জিজ্ঞাস কর। যদি অস্বীকার করে, তা হলে বলো, তোমরা তো এই কথা 
বলেছ। 
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১৮৪ সীরাতুন নবী (সা) 


তখন আম্মার (রা) তাদের কাছে চলে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ সো) যা বলেছেন তা তাদের 
বললেন তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট অজুহাত পেশ করার জন্য আসলো এ সময় 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার উটনীর পাশে দণ্ডায়মান ছিলেন। ওয়াদী'আ ইব্‌ন সাবিত তার পেটে বাধা 
রশি ধরে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ত্রীড়া-কৌতুক করছিলাম । 

এ সম্পর্কেই আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করেন : ০, ০০৮১৩ & ০০ ১1৯50743055, 
“আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া- 
কৌতুক করছিলাম ৷" 

তখন মুখাশিন ইব্‌ন হুমায়্যর বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার নাম এবং আমার 
পিতার নাম পাল্টিয়ে দিন। উক্ত আয়াতে যাকে ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে। সে হলো এই 
মুখশিন ইব্‌ন হুমায়্যির । তার নাম রাখা হয় আবদুর রহমান । তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে 
দু'আ করেন, যাতে এমন স্থানে শাহাদত লাভ করেন, যা কেউ জানতে না পারে। তিনি 
ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। তার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। 


আয়লার অধিপতির সাথে সন্ধি 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন তাবৃক পৌঁছলেন, তখন আয়লা-অধিপতি ইউহান্না ইব্‌ন রু'বা তার 
সংগে সাক্ষাত করে সন্ধির প্রস্তাব দিল । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার সাথে সন্ধি স্থাপন করলেন। 
ইউহান্না জিযিয়া-কর আদায় করলো । জারবা' ও আযরুহবাসীরাও তার সংগে সাক্ষাত করল 
এবং তাকে জিযিয়া কর দিল । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের জন্য নিরাপত্তানামা লিখে দিয়েছিলেন, 
যা তাদের কাছে রক্ষিত আছে। 

তিনি ইউহান্না ইব্‌ন রু'বাকে যে নিরাপতস্তানামা লিখে দিয়েছিলেন, তা ছিল নিম্নরূপ : 


| ০০৯১4] 
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দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে । এটা আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসূল, নবী মুহাম্মদের পক্ষ 
হতে ইউহান্না ইব্‌ন রু'বা ও আয়লাবাসীকে প্রদত্ত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা । তাদের জল ও স্থলের 
জাহাজ ও যানবাহনের ব্যাপারে এ নিশ্চয়তা প্রযোজ্য । তাদের জন্য আল্লাহ্‌ ও নবী মুহাম্মদের 
যিম্বাদারী সাব্যস্ত হলো । শাম, ইয়ামান ও সমুদ্র-দ্বীপের বাসিন্দাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে 
থাকবে, তারাও এর অন্তর্ভুক্ত । তাদের মধ্যে কেউ কোন অঘটন ঘটালে তার অর্থ-সম্পদ তাকে 
রক্ষা করতে পারবে না। যে ব্যক্তি তা দখলী করবে, তা তার জন্য হালাল হয়ে যাবে । তারা হে 
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তাবৃক যুদ্ধ ১৮৫ 


কোন পানি ব্যবহার করতে চাইবে এবং জল-স্থলের যে কোনও পথে যাতায়াত করবে, তাতে 
তাদেরকে বাধা প্রদান করার অবকাশ থাকবে না। 


খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) এবং দৃ“মা-এর উকায়দির 

এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে ডেকে দু“মা-এর উকায়দিরের 
বিরুদ্ধে পাঠালেন। এই উকায়দির ইব্‌ন আবদুল মালিক ছিল কানদার এক ব্যক্তি । সে ছিল 
কানদার রাজা এবং ধর্ম-বিশ্বাসে খ্রিস্টান । 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) খালিদ (রা)-কে বললেন : তুমি তাকে বুনো গরু শিকারে রত অবস্থায় 
পাবে। 

খালিদ (রা) রওনা হয়ে গেলেন। তিনি এক পরিষ্কার জ্যোৎস্না-স্নাত রাতে উকায়দিরের 
দুর্গের নিকট চোখে দেখার দূরত্বে উপনীত হলেন। উকায়দির তখন সস্ত্রীক প্রাসাদের ছাদে 
বসে প্রকৃতির অপরূপ শোভা উপভোগ করছিল । এমনি সময়ে একটি বুনো গরুকে দেখা গেল 
প্রাসাদের ফটকে শিং দিয়ে অনবরত গুতোচ্ছে। উকায়দিরের পত্রী তাকে বললো : এমন দৃশ্য 
আর কখনও দেখেছ? সে বললো : কসম আল্লাহ্‌র কখনও নয় । তার স্ত্রী বললো : ওটাকে কে 
ছেড়েছে? সে বললো : ওটা কারো ছাড়া নয়। এরপর সে ছাদ থেকে নেমে আসলো । তার 
নির্দেশে ঘোড়ায় জিন পরানো হলো এবং সে তাতে চেপে বসলো । তার পরিবারের কতিপ:. 
লোকও তার সাথে অশ্বারোহণ করলো । তাদের মধ্যে তার ভাই হাস্সানও ছিল। তারা তার 
সাথে ছোট ছোট বর্শা হাতে বের হয়ে পড়লো । পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রেরিত 
অশ্বারোহীরা তাদের গতিরোধ করলো । তারা উকায়দিরকে পাকড়াও করলো এবং তার ভাইকে 
হত্যা করলো । উকায়দিরের গায়ে ছিল স্বর্ণ খচিত রেশমী জুব্বা । খালিদ তা খুলে নিলেন এবং 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন । এরপর তিনি নিজে উকায়দিরকে নিয়ে গেলেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা (রা) আনাস ইব্‌ন 
মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি উকায়দিরের জুববাটি দেখেছি, যখন 
সেটি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে নিয়ে আসা হয়। মুসলিমগণ সেটি হাত দিয়ে ছুয়ে ছুয়ে 
দেখছিলেন এবং মুগ্ধ হচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : তোমরা এতেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছ? 
আল্লাহ্‌র কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, জান্নাতে সা'দ ইবৃন মু'আযের রুমালও এর চাইতে 
উৎকৃষ্ট । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর খালিদ (রা) উকায়দিরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট 
উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার প্রাণ ভিক্ষা দেন এবং জিয্য়া আদায়ের শর্তে তার সাথে 
সন্ধি করেন । পরে তাকে ছেড়ে দেন এবং সে তার নিবাসে ফিরে যায় । 

খালিদ (রা)-কে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এই উক্তি যে, ‘তুমি তাকে বুনো গরু 
শিকারে পাবে’, এর উল্লেখপূর্বক এবং যা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উক্তির সত্যতা প্রমাণের জন্য 
প্রীাতুন নবী (সা) (৪র্থ খণ্ড) ২৪ 
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১৮৬ সীরাতুন নবী (সা) 


সে রাতে গরুটি এনেছিল। বুজায়র ইব্‌ন বুজারা নামক তাঈ গোত্রীয় এক ব্যক্তি নিমের 
কবিতাটি রচনা করেছিলেন। | 
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গরুকে যিনি বের করে এনেছিলেন, বরকতময় তিনি । 
আমি তো দেখি আল্লাহ্‌ পথ দেখান সকল 
পথের দিশারীকে। 
তাবৃক-অভিযাত্রী হতে কেউ যদি চায় সরে যেতে__ 
যাক না; আমরা তো আদিষ্ট হয়েছি জিহাদের জন্য । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) দশ দিনের মত তাবৃকে অবস্থায় করেন। তিনি যেখানে থেকে আর সামনে 
অগ্রসর হলেন না, বরং মদীনায় ফিরে চললেন। 


ওয়ালীদ-মুশাক্কাক ও তার জলাশয়ের বৃত্তান্ত 

পথে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ী ঝর্ণা ছিল। দুই তিন জন সওয়ারীরই প্রয়োজন মেটাতে পারত 
এর পানি। মুশাক্কাফ উপত্যকায় এটা প্রবাহিত ছিল। রাসূলাল্লাহ (সা) বললেন : উক্ত 
উপত্যকায় আমাদের মধ্যে যারা আগে পৌঁছবে, তারা যেন আমাদের না পৌঁছান পর্যন্ত 
কিছুতেই যেখানে থেকে পানি না তোলে । 

একদল মুনাফিক সেখানে আগে আগে পৌঁছে গেল। তারা সে ঝর্ণার পানি পান করে 
ফেললো । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সেখানে পৌঁছে দেখলেন, তাতে কিছুই নাই । তিনি বললেন : কে এ 
ঝর্ণায় আমাদের আগে পৌঁছেছিল? বলা হলো : অমুক অমুক, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন : 
আমি কি তোমাদেরকে এর পানি পান করতে নিষেধ করিনি, যতক্ষণ না আমি এসে পৌঁছি? 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) তাদের প্রতি লা'নত করলেন এবং তাদেরকে বদ দু'আ করলেন। এরপর তিনি 
তাতে নেমে পাথরের নীচে হাত রাখলেন। তার হাতে আল্লাহ্‌ তাআলার ইচ্ছা অনুযায়ী পানি 
নেমে আসল । তিনি সে পানি পাথরের গায়ে ঢেলে দিলেন এবং পাথরটির গায়ে হাত বুলিয়ে 
দিলেন। তারপর তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছানুরূপ দু'আ করলেন । সঙ্গে সঙ্গে বন্তরধ্বনির মত 
শব্দ করে সেখানে থেকে পানির ফোয়ারা ছুটলো। যারা সে শব্দ নিজ কানে শুনেছেন, তারা 
এরূপ বর্ণনা করেছেন। লোকেরা সে পানি পান করলো এবং অন্যান্য প্রয়োজন মেটালো । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : তোমরা বা তোমাদের মধ্য হতে যারা জীবিত থাকবে, তারা 
শোনবে, আশেপাশের সবগুলো উপত্যকা অপেক্ষা, এই উপত্যকা বেশী উর্বর হবে। 
যুল-বিজাদায়নের ওফাত, দাফন ও তার এরূপ নামকরণের কারণ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন হারিস তায়মী (রা) 
বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বর্ণনা করতেন : 
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তাবুক যুদ্ধ ১৮৭ 


তাবৃক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে থাকা কালে একদিন মাঝরাতে আমি উঠলাম। 
সহসা দেখলাম শিবিরের এক পাশে আগুনের শিখা । আমি বিষয়টি কী তা দেখার জন্য 
সেখানে গেলাম । গিয়ে দেখি সেখানে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা), আবূ বকর ও উমর (রা) উপস্থিত । 
আরও দেখি আবদুল্লাহ্‌ যুল-বিজাদায়ন মুযানী ইন্তিকাল করেছেন। তারা তার জন্য কবর খনন 
করছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কবরের মধ্যে এবং আবূ বকর ও উমর (রা) ভিতরের লাশ নামিয়ে 
দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলছিলেন : তোমাদের ভাইকে আমার নিকটবর্তী করে দাও। 
তারা তাকে ভিতরে নামিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে শুইয়ে দিয়ে এই দু'আ পাঠ 
করলেন : 

LE ULE ৩০০ এত 41 
“হে আল্লাহ! আমি তো এর প্রতি খুশি ছিলাম । তুমিও এর প্রতি খুশি থাক ।' 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রো) বলতেন : হায়, আমিই যদি সেই কবরের বাসিন্দা হতাম! 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তার নাম যুল-বিজাদায়ন হওয়ার কারণ ছিল যে, তিনি ইসলামের 
দিকে এগিয়ে আসছিলেন । তার পরিবারবর্গ এতে থাকে বাধা দেয়। তারা তাকে নানাভাবে 
কষ্ট দিতে থাকে । শেষ পর্যস্ত তারা তাকে একটি বিজাদ পরিয়ে ছেড়ে দেয় । বিজাদ হচ্ছে এক 
প্রকার মোটা খসখসে কম্বল । তিনি সেই অবস্থায় তাদের হাত থেকে পালিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নিকট চলে আসেন । তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছাকাছি পৌঁছেন, তখন তিনি 
কম্বলটি দুই টুকরা করে একটুকরা পরিধান করেন এবং একটুকরা গায়ে জড়ান। এরপর 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে উপস্থিত হন। এ কারণেই তার নাম হয় যুল-বিজাদায়ন (দুই কম্বল 
ওয়ালা) বিজাদ (১৬))-এর এক অর্থ | অর্থাৎ চট । 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইমরাউল-কায়সের কবিতায় আছে : 
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প্রথম বৃষ্টির মাঝে আবান' যেন চট জড়ান এক বিশাল মানুষ । 


তাবৃক সম্পর্কে আবূ রুহ্মের বর্ণনা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন শিহাব যুহ্রী (র) ইব্ন উকায়মা লায়সী (র) হতে এবং তিনি 
আবৃ রুহ্‌ম গিফারীর ভাতিজা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বায়‘আতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাহাবী আবূ রুত্ম কুলসূম ইবৃন হুমায়ন (রা)-কে বলতে শুনেছেন : 

আমি তাবৃক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে শরীক ছিলাম । একদিন রাতে আমি তার 
সংগে সফররত ছিলাম । আমরা যখন আল্‌-আখদারে পৌছি, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে 
ভন্দ্রান করে দেন। আমি ছিলাম রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পাশাপাশি । তন্দ্রা দূরে হতেই দেখি, 
জাষার সওয়ারী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সওয়ারীর একেবারেই নিকট দিয়ে চলছে। আমি ভয়ে 


৯. প্মহাড়। 
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১৮৮ সীরাতুন নবী (সা) 


শিউরে উঠলাম যে, নাজানি জিনের কাটা তার পায়ে লেগে যায় । আমি আমার উটটি দূরে নিয়ে 
যেতে লাগলাম, কিন্তু ইতোমধ্যে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম । আমরা তখনও পথে । রাত তখন 
গভীর । সহসা আমার সওয়ারী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সওয়ারীকে ধাক্কা দিল। জিনের কাটা তার 
পায়ে লেগে গেল। তার উহ্‌ শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল । তখন আমি বললাম : ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। তিনি বললেন : চল। এরপর তিনি আমার কাছে জিজ্ঞাসা 
করলেন : গিফার গোত্রের কে কে যুদ্ধে শরীক হয়নি । আমি তাদের নাম বললাম । তিনি আবার 
জিজ্ঞাসা করলেন : সেই লাল বর্ণের দীর্ঘান্গী লোকগুলোর খবর কি, যাদের খাটো খাটো দাড়ি? 
আমি জানালাম : তারা পেছনে রয়েছে। আবার জিজ্ঞাসা করলেন : কৃষ্ণাঙ্গ, বেটেও কৌকড়ান 
চুলাবিশিষ্ট লোকগুলোর খবর কি? আমি বললাম : আল্লাহ্র কসম! আমাদের মধ্যে এমন লোক 
কারা, তা আমি জানি না। তিনি বললেন : হ্যা, ওই শাবাকাতৃশ্‌ শাদাখে যাদের উট আছে। 
তার একথা শুনে আমার মনে পড়লো বনু গিফার গোত্রে এরূপ লোক আছে, তবে তখনও 
তাদের সনাক্ত করতে পারলাম না। পরেই মনে পড়লো, এরা আসলাম গোত্রের একদল লোক 
এবং আমাদের মিত্র ছিল । 

আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা আসলাম গোত্রের লোক এবং আমাদের মিত্র। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : তারা নিজেরা যখন বাদ রয়ে গেল, তখন কোন উদ্যমী ব্যক্তিকে 
আল্লাহ্র পথে যোগদান করার জন্য কেন নিজেদের উটে বহন করালো না? শোন, যারা আমার 
সঙ্গে যোগদান করা হতে বিরত থাকলে আমি বেশি কষ্ট পাই, তাদের মধ্যে প্রথম হচ্ছে কুরায়শ 
মুহাজির, তারপরে আনসার এবং তার পরে গিফার ও আসলাম গোত্রের লোক। 


তাবৃক যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে মসজিদ-ই যিরার প্রসংগ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন । যু-আওয়ান 
নামক স্থানে পৌঁছে তিনি বিশ্রাম নিলেন । এটা মদীনার হতে এক প্রহরের ব্যবধানে অবস্থিত 
একটি শহর ।'তিনি যখন তাবৃক যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন মসজিদ-ই যিরারের উদ্যোক্তরা 
তার নিকট এসে আরয করেছিল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা অসুস্থ, অভাব্রস্ত, বর্ষা রাত ও 
শৈত্য রজনীর জন্য একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছি । আমাদের ইচ্ছা আপনি এসে মসজিদটি 
উদ্বোধন করে দিন। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : ৮2 J, ০ ০৬> এ ০ আমি একটি সফরের মুখোমুখী 
এবং অত্যন্ত ব্যস্ত। কিংবা রাসূলুল্লাহ্‌ সো) এমনই কিছু বলেছিলেন । তারপর বললেন : 
অভিযান শেষে যদি ফিরে আসি, তা হলে ইনশাআল্লাহ্‌ তোমাদের ওখানে যাব এবং সে 
মসজিদে তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করবো । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তিনি যখন যু-আওয়ানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন তার নিকট 
_মসজিদ-ই যিরারের সংবাদ পৌঁছলো । তিনি বনু সালিম ইব্‌ন আওফের মালিক ইবৃন দুখশুম 


১. বনূ আসলামের একটি জলাশয়ের নাম। 
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তাবৃক যুদ্ধ ১৮৯ 


এবং বনু আজলানের মান ইব্‌ন আদী অথবা তার ভাই আসিম ইব্‌ন আদীকে ডেকে বললেন : 
তোমরা এই জালিমদের মসজিদে যাও এবং মসজিদটি ধ্বংস কর ও জ্বালিয়ে দাও। 

তাঁরা দু'জন দ্রুত বের হয়ে পড়লেন। যখন মালিক ইবৃন দুখশ্ুমের গোত্র বনূ সালিম ইব্‌ন 
আওফে এসে পৌঁছলেন, তখন মালিক (রা) মান (রা)-কে বললেন : একটু অপেক্ষা কর। 
আমি বাড়ি থেকে আগুন নিয়ে আসি । তিনি বাড়ি গিয়ে খেজুর গাছের বাকলে আগুন ধরিয়ে 
নিয়ে আসলেন। এরপর উভয়ে ছুটে চললেন। তারা মসজিদের ভেতরে ঢুকে তাতে আগুন 
লাগিয়ে দিলেন এবং মসজিদ ধ্বংস করলেন । তখন অপরাধীচক্র মসজিদের ভিতরে ছিল। তারা 
সবাই ছত্রভংগ হয়ে গেল। তাদের সম্পর্কে কুরআন মাজীদের এ আয়াত নাযিল হয় : 

ll তে 55 045 02০ (১11 5511 

'যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির 
উদ্দেশ্যে” (৯ : ১০৭)। 

এ মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেছিল বারজন লোক । নিম্নে তাদের পরিচয় দেওয়া হলো : 

খিযাম ইবৃন খালিদ। সে ছিল বনু আমর ইব্‌ন আওফের শাখা বনু উবায়দ ইবৃন যায়দের 
লোক । বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তৈরি মসজিদটি তার বাড়িতেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। 

সা'লাবা ইব্‌ন হাতিব। সে ছিল বনু উমাইয়া ইব্‌ন যায়দের লোক। 

মু'আত্তিব ইবৃন কুশায়র । সে ছিল বনু দুবায়'আ ইব্‌ন যায়দের লোক। 

আবু হাবীবা ইব্‌ন আয'আর । সেও ছিল বনু দুবায়'আ, ইব্‌ন যায়দের একজন । 

সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফের ভাই আব্বাদ ইব্‌ন হুনায়ফ ৷ সে ছিল বনু আমর ইব্‌ন আওফের 
লোক। 

জারিয়া ইব্‌ন আমির, তার দুই পুত্র মুজাম্মি' ইব্‌ন জারিয়া ও যায়দ ইব্‌ন জারিয়া এবং 
নাবতাল ইব্‌ন হারিস। এরা ছিল দুবায়'আ গোত্রের লোক। 

বাহ্যাজ, বিজাদ ইব্‌ন উসমান । এরাও দুবায়'আ গোত্রের লোক ছিল । 

ওয়াদী'আ ইব্‌ন সাবিত । সে ছিল আবূ লুবাবা ইব্‌ন আবদুল মুনযিরের গোত্র বনু উমাইয়া 
ইব্‌ন যায়দের একজন । 


রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদসমূহ 

মদীনা ও তাবৃকের মাঝে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)- এর মসজিদসমূহ ছিল সুবিদিত ও নির্দিষ্ট নামে 
খ্যাত । সেগুলো নিম্নরূপ, তাবুকে একটি মসজিদ, সানয়াতুল-মাদারানে একটি মসজিদ, যাত্যু- 
বিরাবে একটি মসজিদ, আল-আখদাবে একটি মসজিদ, যাতুল-খিতামীতে একটি মসজিদ, 
জ্ঞবলা'তে একটি মসজিদ, বাতরা'র প্রান্তে একটি মসজিদ, যান্বু কাওয়াকিবে একটি মসজিদ, 
জ্ঞশ-শিক্‌কে একটি মসজিদ, এটা ছিল তারা-র অন্তর্গত শিক্ক। যুল-জীফায় একটি মসজিদ, 
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১৯০ সীরাতুন নবী (সা) 


আল-ওয়াদীতে একট মসজিদ, বর্তমানে যার নাম ওয়াদী'ল-কুরা । আশ-শিক্কার অন্তর্গত আর 
রুক'আতে একটি মসজিদ । এ শিক্কা ছিল বনু উযরার বাসভূমি যুল মারওয়ায় একটি 
মসজিদ, ফায়ফাতে একটি মসজিদ এবং যুবুশুবে একটি মসজিদ । 


যাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল তাদের এবং অজুহাত প্রদর্শনকারীদের বৃত্তান্ত 

এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মদীনায় ফিরে আসলেন । একদল মুনাফিক এ যুদ্ধ হতে পেছনে 
ছিল। সেই সাথে তিনজন মুসলিমও পিছিয়ে ছিলেন, তবে তাদের মনে কোনও সন্দেহ ও 
কপটতা ছিল না। তারা হচ্ছেন কা'ব ইবৃন মালিক (রা), মুর্রা ইব্‌ন রাবী (রা) ও হিলাল ইবৃন 
উমাইয়া (রা)। 

রাসূলুল্লাহ্‌ সো) অপরাপর সাহাবীদের বললেন : তোমরা এই তিনজনের সঙ্গে কিছুতেই 
কথা বলবে না। 

যেসব মুনাফিক পেছনে ছিল, তারা তার কাছে এসে কসম করে করে অজুহাত দেখাতে 
লাগলো । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদেরকে উপেক্ষা করলেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং তার রাসূল 
তাদের দেখানো অজুহাত গ্রহণ করলেন না । মুসলমানরা এ তিন ব্যক্তির সংগে কথাবার্তা বন্ধ 
করে দেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) আবদুর রহমান ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা আবদুল্লাহ্‌ ছিলেন 
তার পিতার চালক, যখন তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল । তিনি বলেন : আমি আমার পিতা 
কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-কে তাবৃক যুদ্ধে তার পিছিয়ে থাকাজনিত বৃত্তান্ত এবং তার অপর দুই 
সাথীরও বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যে সব অভিযান 
চালিয়েছেন তার কোনওটিতে আমি পিছিয়ে থাকিনি। তবে বদরযুদ্ধে আমি শরীক হইনি । আর 
সেটা ছিল এমন যুদ্ধ, যাতে শরীক না হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল (সা) 
কাউকে তিরস্কার করেননি । তার কারণ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আসলে কুরায়শ-কাফেলার উদ্দেশ্যে 
বের হয়েছিলেন। কোনরূপ পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই আল্লাহ্‌ তা'আলা তার ও তার শক্রদের 
মুখোমুখী করে দেন। 

আমি আকাবায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে হাযির ছিলাম, যখন আমরা ইসলামে প্রতিষ্ঠিত 
থাকার অংগীকার তাকে দিয়েছিলাম । বদরের যুদ্ধকে আমি আকাবার সে বায়আতের উপর 
প্রাধান্য দিতে পসন্দ করি না, যদিও তার চাইতে মানুষের নিকট বদর যুদ্ধই বেশি প্রসিদ্ধ ও 
আলোচিত । | | 

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন : তাবৃকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হতে আমি যে পিছিয়ে 
ছিলাম তার বৃত্তান্ত ছিল এই যে, প্রকৃতপক্ষে তাবৃক যুদ্ধের প্রা্কালেই আমি যত সচ্ছল ও সমর্থ 
ছিলাম, তেমন আর কখনও ছিলাম না। আল্লাহ্র কসম! দু" দুটি সওয়ারীর ব্যবস্থা আমার 
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তাবৃক যুদ্ধ ' ১৯১ 


কখনই ছিল না, কিন্তু এই যুদ্ধে ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যে কোনও অভিযান চালাতেন মানুষকে 
দেখাতেন তার বিপরীত দিক। অবশেষে আসল তাবৃকের যুদ্ধ । সময়টা ছিল প্রচণ্ড গরমের । 
তিনি বহু দূর সফরের সংকল্প করেছেন। যে শক্রর বিরুদ্ধে এ অভিযান, বিশাল তাদের 
বাহিনী । তিনি মানুষের নিকট তাদের বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, যাতে তারা এজন্য 
ভাল করে প্রস্তুতি নিতে পারে । তিনি কোন দিকে যাত্রা করবেন তাও সকলকে জানিয়ে 
দিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অনুসারী মুসলিমদের সংখ্যা ছিল অনেক । কোন এক রেজিস্টারে 
তাদের স্থান সংকুলান হওয়া সম্ভব ছিল না। 

কাব রো) বলেন : মুষ্টিমেয় যেসব লোক অনুপস্থিত থাকতে চেয়েছিল তাদের ধারণা 
ছিল, আল্লাহ্র পক্ষ হতে ওহী নাযিল না হলে তাদের অনুপস্থিতির কথা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
নিকট গোপনই থাকবে । 

রাসূলুল্লাহ্‌ সো) যখন এ অভিযানটি চালান, তখন ছিল গাছের ফল তোলার সময়। গাছের 
ছায়াই ছিল তখন সকলের প্রিয় । কাজেই লোকেরা সেদিকেই আকৃষ্ট হলো । অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) এবং মুসলিমগণ প্রস্তুতি নিয়ে ফেললেন । আমি তাদের সংগে তৈরি হতে গিয়েও আবার 
বিরত থাকি, কাজ শেষ করি না। আমার ধারণা ছিল, যখন ইচ্ছা তখনই আমি এটা করতে 
পারব। এভাবে আমার আলস্য দীর্ঘায়িত হতে থাকলো । ওদিকে সকলের প্রস্তৃতিপর্ব শেষ হয়ে 
গেল। একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যাত্রা শুরু করলেন এবং মুসলিমগণও তার সংগে, 
কিন্তু আমার প্রস্তুতি তখনও শেষ হয়নি । মনে মনে বললাম : এক দু" দিনের ভেতরই প্রস্তুত 
হয়ে যাব, এরপর তাদের সংগে মিলিত হবো । তারা চলে যাওয়ার পর আমি প্রস্তুতি গ্রহণের 
জন্য তৈরি হলাম । কিন্তু আবার বিরত হলাম, কিছুই শেষ করতে পারলাম না। পরে আবার 
শুরু করলাম, কিন্তু কিছু শেষ না করেই বিরত হলাম । আমার এ অবস্থা দীর্ঘায়িত হতে থাকলো 
তারাও দ্রুত এগিয়ে চললেন এবং আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গেলেন। ইচ্ছা করলাম, যাত্রা 
শুরু করে দেব এবং তাদের ধরে ফেলব । হায়, তখনও যদি তা করতাম । কিন্তু আমি তা 
করলাম না। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) চলে যাওয়ার পর আমি যখন বাড়ি থেকে বের হতাম, তখন 
যাদের সম্পর্কে নিফাক ও কপটতার অভিযোগ ছিল, তাদের ছাড়া আর কাউকেই দেখতাম না। 
কিংবা দেখা যেত এমন দু’ চারজন লোক, যারা দুর্বল হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌ তাআলাই 
তাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছেন। | 

তাবৃক পৌঁছার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমার কথা উল্লেখ করলেন না। তাবূকে তিনি যখন 
স্সলিমদের মাঝে উপবিষ্ট, তখন তিনি প্রথম মুখ খুললেন । বললেন : কা'ব ইব্‌ন মালিকের কী 
খবর? বনু সালিমার এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ সো)! তাকে তার দামী পোশাক এবং 
গর্বিত চাল-চলনই আটকে রেখেছে? এ কথা শুনে মু'আয ইব্‌ন জাবাল তাকে বললেন : তুমি 
ন্হ্যেত মন্দ বলেছ! ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তাকে তো ভালই জানি । একথা 
জনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) চুপ করে থাকলেন। 
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১৯২ সীরাতুন নবী (সা) 


যখন আমি সংবাদ পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাবুক হতে (ফেরত) রওনা হয়ে গেছেন, 
তখন আমার অনুতাপ জেগে উঠলো। একবার অসত্যের কল্পনা করলাম এবং মনে মনে চিন্তা 
করতে লাগলাম, কী উপায়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ক্রোধ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করব! স্থির 
করলাম, এ ব্যাপারে আমার খান্দানের বিবেকবান ব্যক্তিদের সাহায্য নেব। যখন বলা হলো, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মদীনার নিকটে পৌঁছে গেছেন, তখন আমার অন্তর থেকে সব অসত্য দূর হয়ে 
গেল। উপলব্ধি করলাম যে, সত্য ছাড়া আমার মুক্তি নেই । কাজেই সত্য বলাই স্থির করলাম । 
সকালে তিনি মদীনায় পৌঁছে গেলেন। তার নিয়ম ছিল, কোনও সফর হতে ফিরে আসলে 
প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং দু" রাক'আত সালাত আদায় করতেন। এরপর তিনি 
সকলকে নিয়ে বসতেন। এদিনও তিনি যখন এরূপ বসলেন, তখন যারা যুদ্ধে অশগ্রহণ করেনি, 
তারা এসে তার কাছে শপথ করে অজুহাত পেশ করতে লাগলো । এদের সংখ্যা ছিল আশিজনেরও 
বেশি। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের অজুহাত ও শপথ গ্রহণ করে নেন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আর তাদের অন্তরের গোপন বিষয়কে আল্লাহর উপর ন্যস্ত করেন। 
অবশেষে আমি আসলাম এবং তাকে সালাম দিলাম । তিনি ক্রোধমিশ্রিত হাসি দিলেন । এরপর 
তিনি আমাকে বললেন : এদিকে এসো । আমি হেঁটে হেটে তার সামনে গিয়ে বসে পড়লাম । 
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : অভিযানে শরীক হলে না কেন ? তুমি কি বাহন কিনেছিলে নাঃ আমি 
বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি আপনি ছাড়া দুনিয়ার আর কারও সামনে বসতাম, তা 
হলে কোন মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে তার ক্রোধ থেকে বেচে যেতাম । যুক্তি-তর্কের যোগ্যতা 
আমার প্রচণ্ড। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! আমি জানি, আজ যদি আমি আপনার নিকট কোন মিথ্যা 
কথা বলি এবং তাতে আপনি খুশীও হয়ে যান, আল্লাহ্‌ তা'আলা তো আমাকে ছাড়বেন না। 
তিনি আপনাকে আমার উপর অসন্তুষ্ট করে তুলবেন । পক্ষান্তরে, সত্য কথা বলে দিলে আপনি 
অসন্তুষ্ট হবেন ঠিক, কিন্তু পরিণামে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আমি সন্তুষ্টির আশা রাখি। আল্লাহ্‌র 
কসম! আমার কোন ওজর ছিল না। আল্লাহ্র শপথ! এ জিহাদে আপনার সংগে অংশ গ্রহণ না 
করে পিছিয়ে থাকার সময় আমি যতটা সবল ও সচ্ছল ছিলাম, ততটা আর কখনও ছিলাম না। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : আমি এ ব্যক্তিকে সত্যবাদী বলেই মনে করি । ঠিক আছে, উঠে 
যাও। তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলা কী ফয়সালা করেন, তার অপেক্ষা কর। 

তখন আমি উঠে গেলাম । বনূ সালিমার অনেক লোক আমার সাথে উঠল এবং আমার 
পেছনে পেছনে আসতে লাগলো । তারা বললো : আল্লাহ্র কসম! ইতোপূর্বে তুমি কোন 
অপরাধ করেছ বলে আমরা জানি না। অন্যরা পেছনে থাকার যেমন অজুহাত পেশ করেছে, 
তেমনিভাবে তুমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট একটা অজুহাত দেখাতে পারলে না? রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর ক্ষমা প্রার্থনাই তোমার অপরাধ মোচনের জন্য যথেষ্ট হতো । 

কা“ব (রা) বলেন : আল্লাহ্র কসম! তারা এভাবে আমার পেছনে লেগে থাকলো যে, শেষ 
পর্যন্ত আমি মনস্থির করলাম, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে গিয়ে নিজেকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ 
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তাবৃক যুদ্ধ ১৯৩ 


করব। এরপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম : আমার মত অবস্থা আর কারুর হয়েছে কি? 
তারা বললো : হ্যা। আরও দুইজন লোক তোমার মতই বলেছে এবং তাদেরকেও একই উত্তর 
দেওয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম : তারা কারা? তারা বললো : মুরারা ইব্‌ন রাবী আমরী বনু 
আমর ইব্‌ন আওফের লোক এবং হিলাল ইব্‌ন আবূ উমাইয়া ওয়াকিফী । বস্তুত তারা আমার 
নিকট দু'জন নেক্কার ব্যক্তিরই নাম বলল। তাদের মাঝে আদর্শ আছে। তাদের কথা শুনে 
আমি চুপ করে গেলাম । যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে আমাদের এই তিনজনের 
সাথে অন্যদের কথাবার্তা বলতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নিষেধ করে দিলেন। কাজেই সকলে আমাদের 
থেকে দূরে থাকতে লাগল । আমাদের ক্ষেত্রে তারা অন্য মানুষ হয়ে গেল। এমন কি আমার 


জন্য পৃথিবীটাই সম্পূর্ণ অপরিচিতি হয়ে গেল। এতদিন যে পৃথিবীকে চিনতাম, এ যেন তা নয়। 
এভাবে পঞ্চাশ দিন কাটালাম । 


আমার সাথীদ্বয় দুর্বল হয়ে পড়লো । তারা ঘরের মধ্যে দিনাতিপাত করতে লাগলো । আমি 
ছিলাম গোত্রের মধ্যে সবচাইতে নওজোয়ান ও সবল ও সমর্থ ব্যক্তি । কাজেই আমি বাড়ির 
বাইরে যেতাম এবং মুসলিমদের সাথে সালাতে শরীক হতাম । বাজারেও ঘোরাফেরা করতাম । 
কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট হাযির হতাম । তাকে 
সালাম দিতাম । তখন তিনি সালাত আদায় শেষে মজলিসে বসা থাকতেন । মনে মনে বলতাম : 
তিনি কি আমার সালামের জবাবে ওষ্ঠদ্বয় নেড়েছেন? এরপর তার নিকটে দাড়িয়ে সালাত 
আদায় করতাম । গোপনে লক্ষ্য করতাম যে, আমি যখন সালাতে লিপ্ত হই, তখন তিনি আমার 
দিকে তাকান, আর যখন আমিও তার দিকে লক্ষ্য করি, তখন তিনি চোখ ফিরিয়ে নেন। 
এভাবে মুসলিমদের কঠোর আচরণের দরুন আমার এ দুরবস্থা যখন দীর্ঘায়িত হলো, তখন 
একদিন আমি আবু কাতাদার বাগানের কাছে চলে গেলাম এবং তার প্রাচীরে উঠে দাড়ালাম । 
আবূ কাতাদা ছিলেন আমার চাচাত ভাই এবং আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি । আমি তাকে, 
সালাম দিলাম । আল্লাহ্‌র কসম! কিন্তু সে আমার সালামের জবাব দিল না। আমি বললাম : হে 
আবু কাতাদা! আমি আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি জান না, আমি 
আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলকে ভালবাসি? সে চুপ করে রইলো । আমি আবারও তাকে শপথ দিয়ে সে 
কথা জিজ্ঞাসা করলাম । এবারও সে চুপ করে রইলো । আবারও তাকে শপথ দিয়ে একই কথা 
জিজ্ঞাসা করলাম । এবারও যে চুপ করে থাকলো । চতুর্থবার যখন শপথ দিয়ে সে কথাটিই 
বললাম, তখন সে বললো : আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলই ভাল জানেন । একথা শুনে আমার চোখ 
অশ্রসজল হলো। আমি দেওয়াল টপকে চলে আসলাম । এরপর আমি বাজারে গেলাম। 
বাজারের রাস্তায় রাস্তায় আমি যখন ঘুরছি, সহসা দেখি শাম থেকে আগত এক 'নাবাতী' 
আমাকে খোজ করছে। সে মদীনায় বাদ্য-সামগ্রী বিক্রয় উপলক্ষ্যে এসেছিল। সে বলছিল : 
কেউ কি কা'ব ইবৃন মালিককে দেখিয়ে দিতে পারে? লোকেরা আমার দিকে ইঙ্গিত করলো। সে 


আমার কাছে আসলো । আমার হাতে একটি রেশমী চিঠি দিল। চিঠিটি গাস্সানের রাজার 
জেব্য । ভাতে সে লিখেছিল : 


সউক্কুন নৰী (সা) (৪র্থ খ)__২৫ 
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“আমরা জানতে পারলাম, তোমার নেতা তোমার প্রতি জুলুম করেছে। আল্লাহ্‌ তা“আলা 
তো তোমাকে কোন অপমান ও ক্ষতিকর স্থানের জন্য সৃষ্টি করেননি । কাজেই তুমি আমাদের 
দেশে চলে এসো । আমরা তোমাকে সাহায্য করব ।” 

কা'ব রো) বলেন : চিঠিটি পড়ে আমি উপলব্ধি করলাম । এটাও আমার জন্য এক 
পরীক্ষা । আমার এ দুরবস্থার কারণে একজন মুশরিক পর্যন্ত আমার দ্বারা ফায়দা লুটতে চাচ্ছে। 
কাজেই, আমি চিঠিটি নিয়ে চুলার কাছে গেলাম এবং অগ্নিশিখার মাঝে তা নিক্ষেপ করলাম । 

এ অবস্থায় আমাদের দিন কাটতে থাকলো । পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন পার হয়ে গেল। 
সহসা রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর একজন বার্তাবাহক আমার কাছে আসলো এবং আমাকে বললো : 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তোমাকে তোমার স্ত্রী হতে পৃথক থাকতে বলেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : 
তাকে কি তালাক দিয়ে দেব। না অন্য কিছু করবো? সে বললো : না, বরং তুমি তার থেকে 
আলাদা থাকবে, তার নিকটে যাবে না। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমার অপর দুই সঙ্গীর কাছেও 
অনুরূপ নির্দেশ পাঠীলেন। 

আমি আমার স্ত্রীকে বললাম : তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও। যতক্ষণ না আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আমার ব্যাপারে কোনও ফয়সালা করেন, ততদিন সেখানেই থাক । 

কা“ব (রা) বলেন : হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া (রা)-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট গিয়ে 
আরয করলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া একজন অতিশয় বৃদ্ধ মানুষ । সে তো 
মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। তার কোন খাদিমও নেই । আমি তার খিদমত করলে আপনি কি 
অপসন্দ করবেন? তিনি বললেন : না, তবে সে যেন তোমার সাথে মিলিত না হয় । সে বললো : 
ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমার প্রতি সে চাহিদা তার বাকী নেই। আল্লাহ্র কসম! যেদিন থেকে সে এ 
অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সে অবিরাম কেদেই চলেছে । আমার তো 
‘আশংকা হয়, তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে । 

কা'ব রো) বলেন : আমার খান্দানের কিছু লোক আমাকে বললো, তুমি যদি তোমার স্ত্রীর 
ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে অনুমতি চাইতে, তা হলে তিনি হয়ত অনুমতি দিতেন। 
বললাম : আল্লাহ্র কসম! তার নিকট এরূপ অনুমতি আমি চাইতে পারব না। কি জানি স্ত্রীর 
ব্যাপারে অনুমতি চাইতে গেলে তিনি আমাকে কী উত্তর দেন। কারণ আমি তো পূর্ণ যুবক । 
এরপর আমাদের আরও দশদিন অতিবাহিত হলো। যেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদের 
সাথে মুসলিমদের কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন, এর পঞ্চাশ দিন পার হয়ে গেল। 
পঞ্চাশতম দিনের ফজরের সালাত আমি আমার একটি ঘরের ছাদে আদায় করলাম । তখন 
আমার অবস্থা আল্লাহ্‌ তা'আলার বর্ণনা অনুযায়ী এই দিন যে, প্রশস্ত পৃথিবী আমাদের জন্য 


WwWW.almodina.com 


তাবৃক যুদ্ধ ১৯৫ 


সংকীর্ণ হয়ে গেছে, প্রাণ সংকুচিত হয়ে গেছে। আমি সালা পাহাড়ের উপর একটি তাবু 
খাটিয়ে সেখানে থাকতাম । হঠাৎ শুনতে পেলাম সেই, পর্বতশীর্ষ থেকে এক ব্যক্তি চিৎকার 
করে বলছে : হে কা'ব ইব্‌ন মালিক! সুসংবাদ গ্রহণ কর। এ কথা শোনামাত্র আমি সিজদায় 
লুটিয়ে পড়লাম এবং বুঝাতে পারলাম আমার দুঃখের অবসান হয়েছে। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ফজরের সালাত আদায়ের পর মানুষকে জানিয়ে ছিলেন যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আমাদের তওবা কবূল করেছেন। লোকেরা আমাদের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য ছুটে 
আসলো । আমার দুই বন্ধুর নিকট একদল সুসংবাদবাহী চলে গেল। একজন লোক আমার 
দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে এলো । আসলাম গোত্রের একজন লোক দৌঁড়ে গিয়ে পাহাড়ে চড়লো। 
আওয়ায ছিল ঘোড়ার চেয়ে বেশী দ্রুতগামী । যে ব্যক্তি আমাকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য 
এসেছিল, আমি আনন্দের আতিশয্যে আমার কাপড়ে দু'টি খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম । আল্লাহ্‌র 
কসম! আমার কাছে তখন সে কাপড় দু'টি ছাড়া আর কোন কাপড় ছিল না। কাজেই আমি 
দু'টি কাপড় ধার করে পরিধান করলাম । এরপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উদ্দেশ্যে বের হয়ে 
পড়লাম । পথে লোকেরা আমাকে তওবা কবূল হওয়ার সুসংবাদ দিয়ে অভিবাদন জানাল । তারা 
বলছিল : এ০ ৷ 2৯ 4৪ “আল্লাহ তোমার তওবা কবুল করার অভিনন্দন গ্রহণ কর'। 
এভাবে যেতে যেতে আমি মসজিদে ঢুকে পড়লাম । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একদল সাহাবী-বেষ্টিত 
ছিলেন। তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ আমাকে দেখামাত্রই আমার দিকে ছুটে আসলেন এবং 
আমাকে অভিবাদন জানালেন ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন । আল্লাহ্‌র কসম! তিনি ছাড়া আর 
কোন মুহাজির আমার দিকে এগিয়ে আসেনি । বর্ণনাকারী বলেন : কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) 
তালহা (রা)-এর এই সৌজন্য কখনও ভুলতে পারেননি । 

কা'ব (রা) বলেন : আমি যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সালাম দিলাম, তখন তিনি হর্ষোজ্জবল 
মুখে আমাকে বললেন : 

wl ০০১) ০৩ ৬৪ pry ৮৯৭ rl 
‘তোমার জন্মদিন থেকে অদ্যকার পর্যন্ত শ্রেষ্ঠতম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর।' 

আমি বললাম : এটা কি আপনার পক্ষ হতে ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! নাকি আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ 
হতে? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : বরং আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষে হতে । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন 
খুশি হতেন, তখন তার পবিত্র চেহারাকে মনে হতো একটি চাদের টুকরা । আমরা তার চেহারা 
দেখে সে খুশি আঁচ করতে পারতাম । আমি তার সামনে বসে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট আমার তাওবার অংশ হিসাবে আমি আমার যাবতীয় সম্পত্তি আল্লাহ্‌ ও 
তার রাসূলের পথে সাদকা করতে চাই । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : কিছু সম্পদ বাকি রাখ, এটা 
তোমার জন্য শ্রেয়। আমি বললাম : খায়বরে আমি যে অংশ লাভ করেছিলাম, সেটা বাকি 
রাখলাম । 
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১৯৬ সীরাতুন নবী (সা) 


আমি আরও বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে সততার বদৌলতে 
মুক্তি দিয়েছেন । আমার তওবার অংশ হিসাবে আমি প্রতিশ্রুতি করলাম, যত দিন বেঁচে 
থাকবো, ততদিন সত্য কথা বলবো । 

কা'ব রো) বলেন : আল্লাহ্র কসম! আমি যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট সত্য প্রকাশ 
করি, তখন থেকে এ পর্যন্ত সত্যের ব্যাপারে আমার চেয়ে উত্তম পরীক্ষা আল্লাহ্‌ তা'আলা আর 
কারও নিয়েছেন বলে আমি জানি না। আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট যে প্রতিশ্রুতি 
করার পর আজ পর্যন্ত আমি কখনও কোন মিথ্যা কথা বলার ইচ্ছা করিনি। আশাকরি ভবিষ্যতেও 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে হিফাযত করবেন। 

এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করেন : 
EE BC MEAS EMG 
৮৪০) ৮৬ ০ এ ৩৩ রতি SL hg ঝি ৮৪৫55 ৮৪ ৮2৮৪ 
|| 2৮08০ ঘট 92৮১৮৮05505 ES LLL SC 
৫, ০৮৪৮৭ dT OLN 2 এ) LD AE OU | 
i - ১১০৭ ৬৭ 

“আল্লাহ্‌ অনুখবহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা তার 
অনুগমন করেছিল সংকটকালে, এমন কি যখন তাদের একদলের চিত্ত-বৈকল্যের উপক্রম 
হয়েছিল। পরে আল্লাহ্‌ তাদেরকে ক্ষমা করলেন; তিনি তাদের প্রতি দয়ার্দ, পরম দয়ালু এবং 
তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিন জনকেও, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল (যে 
পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্বেও তাদের জন্য তা সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন 
তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল 
নেই। পরে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হলেন। যাতে তারা তওবা করে। আল্লাহ্‌ 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত 
হও” (৯ : ১১৭-১১৯)। 

কা“ব (রা) বলেন : আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্‌ তাআলা আমাকে ইসলামের প্রতি পথ-নির্দেশ 
করার পর এমন কোন অনুগ্রহ আমার উপর করেননি, যেটা আমার নিকট রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
সামনে সত্য কথা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। আল্লাহ্‌র মেহেরবানী যে, সেদিন আমি তার নিকট মিথ্যা 
কথা বলিনি । তা হলে মিথ্যাবাদীরা যেভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে, তেমনি আমিও ধ্বংস হয়ে 
যেতাম । কেননা, মিথ্যাবাদীদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা“আলা ওহী নাযিল করে যে মন্তব্য করেছেন, 
তা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কঠোরতম উক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ের । 
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তাবুক যুদ্ধ ১৯৭ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 
৮৮১০৯ সন raped শি গনি sy ১ 
7১০০০৮৮৭০01 00%5 ৮০৮ ১০৫০৮৮০2৮৮৮ 3৮০৯ পি 9০৮ 
| il 
‘তোমরা তাদের নিকট ফিরে আসলে তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করবে যাতে তোমরা 
তাদেরকে উপেক্ষা কর । সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করবে, তারা অপবিত্র এবং তাদের 
কৃতকর্মের ফলস্বরূপ জাহান্নাম তাদের আবাসস্থল । তারা তোমাদের নিকট শপথ করবে, যাতে 
তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হও ; তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হলেও আল্লাহ্‌ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের 
প্রতি তুষ্ট হবেন না' (৯: ৯৫-৯৬)। 
কাব (রা) বলেন : যেসব লোক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট শপথ করতঃ অজুহাত 
প্রদর্শন করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা).তাদের, অজুহাত গ্রহণ করে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, তাদের থেকে আমাদের তিনজনের বিষয়টি স্থগিত রাখা হয়। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আপততঃ মূলতবী রাখেন। অবশেষে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা যে ফয়সালা করার তা করলেন । এজন্যই আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন : ৷ 41; 
1. ১:5| অৰ্থাৎ ‘যে তিনজনের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। এস্কলে |, দ্বারা 
আমাদের যুদ্ধ হতে পিছিয়ে থাকা বোঝান হয়নি; বরং যেসব লোক শপথের মাধ্যমে অজুহাত 


প্রদর্শন করে এবং তাদের সে অজুহাত গৃহীত হয়, তাদের থেকে আমাদের সিদ্ধান্তকে স্থগিত ও 
পিছিয়ে রাখাই বোঝান হয়েছে। 


সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল ও তাদের ইসলাম গ্রহণের বিবরণ 
[রমযান. ৯ম হিজরী সন] 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাবৃক হতে রমযান মাসে মদীনায় ফিরে আসেন। 
এ মাসেই তার নিকট সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল উপস্থিত হয় । 

তাদের সমাচার ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন তাদের ওখান থেকে প্রত্যাবর্তন 
করেন, তখন উরওয়া ইব্‌ন মাসউদ সাকাফী তার অনুগমন করেন । রাসূলুল্লাহ্‌ মদীনায় পৌছার 
আগেই তিনি তাকে ধরে ফেলেন এবং তখনই ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি 
সে অবস্থায় তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
ৰললেন : যেমন তার সম্প্রদায়ের লোক বর্ণনা করে. থাকে, তারা তোমাকে হত্যা করে 
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ফেলবে ।" রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের মাঝে তার প্রতি বিরূপ মনোভাব লক্ষ্য করেছিলেন । কিন্তু 
উরওয়া বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাদের নিকট তাদের প্রথম সন্তান অপেক্ষাও প্রিয় । 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনায় আছে, আমি তাদের চোখের তারা অপেক্ষাও প্রিয় । 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বস্তুতই তিনি তাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ও মান্যগণ্য লোক ছিলেন । 
তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাতে বের হলেন। আশা ছিল তারা তার বিরোধিতা 
করবে না। তাদের মাঝে নিজের মর্যাদা ও অবস্থানের কথা ভেবেই তিনি এ আশা করেছিলেন। 
কিন্তু যখন তিনি নিজের একটি কক্ষ হতে তাদের দিকে মুখ বাড়িয়ে দিলেন এবং নিজের 
ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে তাদেরকেও সেদিকে আহবান জানালেন, তখন তারা চারদিক 
হতে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ শুরু করে দিল। একটি তীর লক্ষ্যভেদ করলো এবং তিনি শহীদ 
হয়ে গেলেন। মালিকের বংশধরগণ মনে করে, তাদেরই একটি লোক তাকে হত্যা করেছিল । 
তার নাম আওস ইব্‌ন আওফ এবং সে বনু সালিম ইব্‌ন মালিকের লোক । পক্ষান্তরে আহলাফের' 
দাবী হলো, তাকে হত্যা করে তাদেরই এক ব্যক্তি। সে ছিল আত্তাব ইব্‌ন মালিকের বংশধর 
ং নাম ওয়াহাব ইব্ন জাবির। 

(ইন্তিকালের পূর্বে) উরওয়াকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : আপনি আপনার রক্ত সম্পর্কে কী 
মনে করেন? তিনি বললেন : এটা একটা সম্মান, যা দিয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে সম্মানিত 
করেছেন। এটা শাহাদত, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার দিকে টেনে এনেছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তোমাদের নিকট হতে চলে যাওয়ার পূর্বে তার সাথের যে সকল লোক শাহাদত লাভ করেছে, 
তাদেরই একজনরূপে আমি নিজেকে মনে করি । কাজেই তোমরা আমাকে তাদের সাথেই 
দাফন করো । সুতরাং তাকে তাদের সাথেই দাফন করা হয় 

তারা বলে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার সম্পর্কে বলেছেন : 9 «৪৯০ ০415 
০১ ০) ৩৬ ৮৯৮০ তার সম্প্রদায়ের মাঝে তার দৃষ্টান্ত আপন সম্প্রদায়ের মাঝে ইয়াসীনের 
লোকটির দৃষ্টান্ত তুল্য । ৃ 

উরওয়া (রা)-এর শাহাদতের পরও বনু সাকীফ কয়েক মাস স্বধর্মে বিদ্যমান থাকে। 
এরপর তারা এ নিয়ে পরামর্শে বসে । তারা চিন্তা করে দেখলো যে, তাদের চারদিক দিয়ে ঘেরা 
গোটা আরববাসীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মত শক্তি তাদের নেই । কাজেই, বশ্যতাস্বীকার করে 
নেওয়াই সমীচীন । সুতরাং তারা বায়'আত গ্রহণ করলো এবং ইসলামে দীক্ষিত হলো। 

১. আহ্লাফ : আবদুদদার, জুমাহ. মাখযূম, আদী, কা'ব ও সাহ্‌ম এই ছয়টি গোত্রকে একত্রে আহ্লাফ 


অর্থাৎ মিত্র সম্প্রদায় বলা হয়ে থাকে । এরা পরস্পর মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ছিল। আন-নিহায়া, ১৭ , 
৪২৫ পৃ. । 


২ ইয়াসীনের লোকটি বলে হয়ত সূরা ইয়াসীনে বর্ণিত সেই ব্যক্তিকে বোঝান হয়েছে, যে তার 
সম্প্রদায়কে বলেছিল : ১:.,]| ৯1 তোমরা রাসূলদের অনুসরণ কর" । ফলে, তারা তাকে হত্যা করে। 
তার নাম চিল হাবীব নাজ্জার। অথবা এর দ্বারা আল-ইয়াসা (আ) কিংবা ইল্য়াস ইব্‌ন ইয়াসীনকে বোঝান 
হয়েছে। ইল্য়াস (আ)-কে ইয়াসীনও বলা হয়ে থাকে। 
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ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল ও তাদের ইসলাম গ্রহণের বিবরণ ১৯৯ 


আমার নিকট ইয়াকৃব ইব্‌ন উতবা ইবৃন মুগীরা ইব্‌ন আখনাস (র) বর্ণনা করেন যে, বনূ 
ইলাজের আমর ইবৃন উমাইয়া কোন এক ঘটনার জেরে আবৃদ ইয়ালীল ইব্‌ন আমরের সাথে 
কথাবার্তা বন্ধ রুরে দিয়েছিল । আমর ইব্‌ন উমাইয়া ছিল আরবের একজন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান 
লোক। সে আব্দ ইয়ালীলের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলো এবং তার কাছে বলে পাঠাল যে, 
আমর ইবৃন উমাইয়া তোমাকে বের হতে বলছে। আবৃদ ইয়ালীল বার্তাবাহককে বললো : কী 
বলছ মিয়া, আমরই কি তোমাকে আমার নিকট পাঠিয়েছে? সে বললো : হ্যা, আর ওই তো 
তিনি আপনার বাড়ির ভিতর দাড়িয়ে আছেন। আবৃদ ইয়ালীল বললো : আমি তো এরূপ ধারণা 
করছিলাম না। আমর তো নিজের প্রাণ রক্ষার ব্যাপারে খুব বেশি যত্ববান। যা হোক আবৃদ 
ইয়ালীল তার কাছে বের হয়ে আসলো এবং তাকে দেখে অভিনন্দন জানালো । 

আমর তাকে বললো : আমরা এখন যে অবস্থায় উপনীত হয়েছি, সে অবস্থায় পরম্পরে 
কথাবার্তা বন্ধ রাখা চলে না। এই ব্যক্তির ব্যাপারটি যা দাড়িয়েছে, তাতো দেখছ। সারাটা 
আরব ইসলাম গ্রহণ করেছে । তাদের সাথে লড়াই করার মত শক্তি তোমাদের নেই । এখন 
তোমরা কী করবে ভেবে দেখ। ৃ্‌ 

সুতরাং বন্‌ সাকীফ পরামর্শে বসলো । তারা একে অন্যকে বললো : তোমরা কি দেখছ না 
তোমাদের জানমালের কোন নিরাপত্তা নেই? তোমাদের কোন লোক বের হলে তার সর্বস্ব 
লুণ্ঠিত হয়ে যায়? 

তারা আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট এক 
ব্যক্তিকে পাঠাবে, যেমন উরওয়াকে পাঠিয়েছিল । সেমতে তারা আবৃদ ইয়ালীল ইব্‌ন আমর 
ইব্‌ন উমায়রের সাথে কথা বলল। সে ছিল উরওয়া ইব্‌ন মাসউদের সমবয়সী । তারা তার 
কাছে এ প্রস্তাব রাখলো, কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অসম্মতি জানাল। তার আশংকা ছিল, 
উরওয়া ইব্‌ন মাসউদের প্রতি যে আচরণ করা হয়েছে, সে ফিরে আসলে তার প্রতিও একই 
আচরণ করা হবে। 

আবৃদ ইয়ালীল বললো : আমি এটা করবার নই, যদি না আমার সাথে আরও কয়েকজনকে 
পাঠাও । তারা স্থির করলো, তারা তার সাথে আহলাফের দু'জন এবং বন্‌ মালিকের তিনজন 
লোক পাঠাবে । এভাবে তাদের সংখ্যা দাড়াবে ছয়জন। কাজেই আবৃদ ইয়ালীলের সাথে তারা 
হাকাম ইব্‌ন আমূর ইব্‌ন ওয়াহাব ইব্‌ন মুআত্তিব, শুরাহবীল ইব্‌ন গায়লান ইব্‌ন সালিমা. ইব্‌ন 
মুআন্তিব, বনূ মালিকের ইয়াসার বংশোদ্ভূত উসমান ইব্‌ন আবুল আস ইবৃন বিশর ইব্‌ন আবৃদ 
দুহমান, সালিম ইব্‌ন আওফ বংশোভূত আওস ইব্‌ন আওফ এবং হারিস বংশোদ্ভূত নুমায়র 
ইব্‌ন থারাশা ইবৃন রবীআকে পাঠালো। 

আব্দ ইয়ালীল উপরোক্ত প্রতিনিধি দল নিয়ে যাত্রা করল। সে ছিল তাদের মুখপাত্র এবং 
সিদ্ধান্তদাতা। সে এই কারণেই তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়েছিল, পাছে উরওয়া ইব্‌ন 
মাসউদের মত আচরণ তার সাথেও করা হয়। সে ক্ষেত্রে তায়েফে আপন সম্প্রদায়ের কাছে 
ফিরে আসার পর সবাই মিলে পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে পারবে । 
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২০০ সীরাতুন নবী (সা) 


তারা যখন মদীনার নিকটবর্তী হলো এবং ফানাতে বিরাম নিল, তখন মুগীরা ইব্‌ন শু'বা. 
(রা)-এর সঙ্গে তাদের সাক্ষাত হলো। এদিন ছিল তার রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর উট চরানোর 
পালা । তিনি তাতে নিয়োজিত ছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উট 
চরাতেন। মুগীরা (রা) যখন তাদেরকে দেখলেন, তখন তাদের আগমনের সংবাদ দেওয়ার 
জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট ছুটে গেলেন এবং উটগুলোকে তাদের কাছে ছেড়ে গেলেন। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট পৌঁছার আগে আবূ বকর (রা)-এর সাথে তার সাক্ষাত হলো । তিনি 
তাকে জানালেন যে, বনূ সাকীফের একটি কাফেলা বশ্যতা স্বীকার ও ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে 
আগমন করেছে। তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সমস্ত শর্ত মেনে নেবে । তবে এজন্য তারা তাদের 
সম্প্রদায়, দেশ ও ধন-সম্পদের নিরাপত্তার পক্ষে একটি নিশ্চয়তা পত্র লিখিয়ে নিতে চায়। 

আবূ বকর (রা) মুগীরা (রা)-কে বললো : আমি আল্লাহ্র কসম দিয়ে তোমাকে বলছি, 
তুমি আমার আগে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট গিয়ে এ সংবাদ জানিও না । আমিই আগে তার 
কাছে এটা প্রকাশ করব । মুগীরা (রা) তার কথা রাখলেন। তখন আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর সংগে সাক্ষাত করলেন এবং তাকে তাদের আগমন বার্তা দিলেন । মুগীরা (রা) চলে 
গেলেন কাফেলার কাছে। তিনি জুহর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় তাদের সাথেই কাটালেন । এ 
সময় তিনি তাদের শেখালেন কিভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে অভিবাদন জানাবে । কিন্তু তারা 
জাহিলিয়াতের অভিবাদন রীতিই অনুসরণ করলো । তারা যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট 
উপস্থিত হলো, তখন তিনি মসজিদের এক পাশে তাদের জন্য তাবু খাটিয়ে দিলেন, যেমন 
বর্ণনা করা হয়ে থাকে । 

খালিদ ইবৃন সাঈদ ইব্‌ন আস (রা) তাদের ও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মাঝে মধ্যস্থতা 
করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা লিখিয়ে নিল। খালিদ (রা) নিজ 
হাতে সেটা লিখে দিয়েছিলেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পক্ষ হতে তাদেরকে যা-কিছু আহার্য 
দেওয়া হত, তা খালিদ যতক্ষণ না কিছু আহার করতেন, ততক্ষণ তারা তা স্পর্শ করতো না। 
অবশেষে তারা ইসলাম গ্রহণ করলো এবং নিরাপত্তানামা লেখার কাজ সমাপ্ত হলো । 

তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট যেসব দাবী জানিয়েছিল, তন্মধ্যে একটা এই যে, তাদের 
দেবী লাতকে যেন তাদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্ততঃ তিন বছরের মধ্যে যেন তাকে ধ্বংস 
করা না হয়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এটা মানতে অস্বীকার করলেন। শেষে তারা এক বছরের জন্য 
অবকাশ চাইলো । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাও অস্বীকার করলেন । অবশেষে, তারা ফিরে যাওয়ার পর 
না। এদ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল কিছুকালের জন্য লাতকে ছেড়ে দেওয়া হলে গোয়ার প্রকৃতির 
লোক, নারী ও বাচ্চাদের থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হবে। তারা চাচ্ছিল না লাতকে 

ংস করে তাদের সম্প্রদায়কে সন্ত্রস্ত করে তোলা হোরু, যতক্ষণ না তারা সকলে ইসলামে 

প্রবেশ করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) রাী হলেন না। তিনি আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্ব (রা) ও 
মুগীরা ইব্‌ন শু“বা রো)-কে লাতের ধ্বংস সাধনের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। 
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তাদের আরও দাবী ছিল, সালাতের বিধান থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হোক এবং 
তাদের দেব-দেবীদেরকে তাদের হাতে নিধন করতে বাধ্য না করা হোক । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বললেন : তোমাদের হাতে তোমাদের প্রতিমাদের নিধন করার দায় থেকে তোমাদেরকে 
অব্যাহতি দিচ্ছি, কিন্তু সালাত থেকে তো অব্যাহতি দিতে পারি না। যে দীনে সালাত নেই, 
তাতে ভাল কিছু নেই। তারা বললো, হে মুহাম্মদ! আমরা না হয় এটা মেনে নিচ্ছি, যদিও এটা 
অপমানজনক কাজ । 

তারা যখন ইসলাম গ্রহণ করলো এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদেরকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা 
লিখে দিলেন, তখন তিনি উসমান ইব্‌ন আবুল আসকে তাদের নেতা নিযুক্ত করে দিলেন। 
তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে বয়োকনিষ্ঠ, তথাপি তাকে নেতা নিযুক্ত করার কারণ ছিল এই 
যে, তিনি ইসলামের জ্ঞান লাভ এবং কুরআন শিক্ষার প্রতি তাদের সকলের চেয়ে বেশী 
উৎসাহী ছিলেন। তাই আবূ বকর (রো) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি 
দেখছি এই যুবক তাদের মধ্যে সবচাইতে বেশি ইসলামী জ্ঞানার্জন ও কুরআন শিক্ষার প্রতি 
আগ্রহী । 
ইব্‌ন রবীআ সাকাফী রে) তাদের জনৈক প্রতিনিধি হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমরা 
ইসলাম গ্রহণ করার পর রমাযানের অবশিষ্ট দিনগুলোতে যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে রোযা 
রাখলাম, তখন তার নিকট হতে বিলাল আমাদের জন্য ইফতার ও সাহ্রী নিয়ে আসতেন। 
তিনি যখন সাহ্রী নিয়ে আসতেন, তখন আমরা বলতাম : আমরা তো দেখছি ফজর হয়ে 
গেছে। তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সাহ্রীরত অবস্থায় রেখে এসেছি । তিনি যখন 
ইফতার নিয়ে আসতেন, তখন আমরা বলতাম : এখনও তো সূর্য পুরোপুরি অস্ত যায়নি । তিনি 
বলতেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইফতার না করা পর্যন্ত আমি তোমাদের নিকট আসিনি । এরপর 
তিনি পাত্রের ভিতর হাত দিয়ে তা থেকে লোকমা গ্রহণ করতেন। 

ইবৃন হিশাম ৬,,>১ ৬/৮, এর স্থলে বলেন ১,১০১ ১১১৮ (অর্থ একই)। 

. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট সাঈদ ইব্‌ন আবু হিনদ (র) মুতাররিফ ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন শিখ্খীর (র) হতে এবং তিনি উসমান ইব্‌ন আবুল আস (রা) হতে বর্ণনা 
যে, তিনি বলেন, বনু সাকীফের নিকট আমাকে প্রেরণকালে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে 
উপদেশ এই দিয়েছিলেন : 
aly ৮১৯০১ pl ৩৫৯ ০৩ ৫৮০৮৬ ৮0০1 Sl hall sf ses ৩৬৯৬৪ ৬ 

2০1১) 

+ ‘হে উসমান! সালাত সংক্ষেপ করবে । মানুষকে তাদের দুর্বলতম ব্যক্তি দ্বারা বিচার 

৷ মনে রাখবে, তাদের মধ্যে বৃদ্ধ, বাচ্চা অসুস্থ ও প্রয়োজনতাড়িত লোক রয়েছে। 

কুন নবী (সা) (৪র্থ খণ্)_২৬ 


‘aAlmodina.com 


২০২ সীরাতুন নবী (সা) 


লাত নিধন 

ইব্ন ইসহাক বলেন : প্রতিনিধি দল তাদের কাজ শেষ করে যখন স্বদেশের উদ্দেশে রওনা 
হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের সাথে আবৃ সুফিয়ান ইব্ন হার্ব (রা) ও মুগীরা ইব্‌ন শু'বা 
(রা)-কে লাত নিধনের জন্য পাঠালেন। তাঁরা তাদের সাথে মদীনা ত্যাগ করলেন। যখন 
তায়েফে এসে পৌঁছলেন, তখন মুগীরা (রা) আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্ব (রা)-কে আগে আগে 
পাঠাতে চাইলেন, কিন্তু আবূ সুফিয়ান (রা) অস্বীকার করলেন এবং বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের 
নিকট তুমিই আগে যাও। 

আবূ সুফিয়ান তার মালপত্র নিয়ে যুল-হাদমে অপেক্ষা করলেন। মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) 
যখন গন্তব্যস্থলে গিয়ে লাতের উপর চড়লেন এবং কুঠার দ্বারা তার উপর আঘাত করতে 
থাকলেন, তখন তার গোত্র বনূ মুআত্তিব তাকে রক্ষা করার জন্য চারদিক থেকে ঘিরে 
রাখলো । তাদের আশংকা ছিল, তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করা হতে পারে কিংবা উরওয়া 
(রা)-এর মত আচরণ তার সাথেও করা হতে পারে । ছাকীফ গোত্রের নারীরা খোলা মাথায় বের 
হয়ে আসলো । তারা লাতের শোকে আকুল হয়ে কাদতে লাগল । তখন তারা বলছিল : 

te) ৬৮০৭ * ৮৩১ ০৮৭ 
cal i শি। 
নীচাশয়েরা তাকে করেছে পরিত্যাগ, 
তারা করলো না তরবারির সদ্ব্যবহার । 

ইবৃন হিশাম বলেন : ৬:০৭ ইব্‌ন ইসহাক ব্যতীত অন্য সূত্রে প্রাপ্ত । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুগীরা (রা) যখন লাতকে কুঠার দ্বারা আঘাত করছিলেন, তখন 
আবু সুফিয়ান বলছিলেন, ৬৮] ৬/৬, হায়, হায়! সর্বনাশ! 

মুগীরা (রা) লাতকে ধ্বংস করার পর তার ধনরাশি ও অলংকারাদি বের করে নিলেন এবং 
আবু সুফিয়ানকে খবর দিলেন। অলংকার ছিল বিভিন্ন রকমের । আর ধনরাশি বলতে সোনা ও 
মণিমুক্তা । | 

উরওয়া রা)-এর শাহাদতের পর বনু সাকীফের প্রতিনিধি দলের পূর্বে আবু মুলায়হ ইব্‌ন 
উরওয়া ও কারিব ইব্‌ন আসওয়াদ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিল। তাদের 
উদ্দেশ্য ছিল বনূ সাকীফকে পরিত্যাগ করা এবং চিরদিনের জন্য কোন ব্যাপারে তাদের সাথে 
একত্র না হওয়া । তারা ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের বলেছিলেন : তোমরা 
যাকে ইচ্ছা অভিভাবকরূপে গ্রহণ কর। তারা বললো : আমরা আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলকে 
অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছি। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : সেই সাথে তোমাদের মামা আবৃ 
সুফিয়ান ইবৃন হার্বকেও। তারা বললো : আমাদের মামা আবু সুফিয়ান ইব্‌ন হার্বকেও । 
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তায়েফবাসীর ইসলাম গ্রহণ এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক আবু সুফিয়ান ও মুগীরাকে মূর্তি 
ধ্বংস করার জন্য প্রেরণের পর আবু মুলায়হ ইব্‌ন উরওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া 
সাল্লামের নিকট আবেদন করলো, যেন প্রতিমার সম্পদ থেকে তার মরহুম প্রিতার ঝণ শোধ 
করে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার আবেদন গ্রহণ করলেন। তখন কারিব ইব্‌ন আসওয়াদ 
বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা আসওয়াদের খণও শোধ করে দিন। উরওয়া (রা) ও 
আসওয়াদ ছিলেন আপন ভাই। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : আসওয়াদ তো মুশরিক অবস্থায় 
মারা গেছে। কারিৰ বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিন্তু একজন আত্মীয় মুসলিমের প্রতি অনুগ্রহ 
করুন। এর দ্বারা সে নিজেকে বোঝাচ্ছিল। ধণ তো এখন আমার উপর । আর আমিই তা 
পরিশোধের জন্য সাহায্য চাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবূ সুফিয়ানকে নির্দেশ দিলেন, যেন 
প্রতিমার সম্পদ দ্বারা উরওয়া ও আসওয়াদের ঝণ শোধ করে দেয়। 

মুগীরা (রা) প্রতিমার সম্পদ একত্র করে আবু সুফিয়ানকে বললেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এ মাল দ্বারা উরওয়া ও আসওয়াদের ঝণ শোধ করে দিতে । তিনি 
তাদের খণ শোধ করে দিলেন। 


বনু সাকীফের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিরাপত্তানামা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের জন্য যে নিরাপত্তানামা লিখে দিয়েছিলেন, তা ছিল নিম্নরূপ : 


el pl এ০। শো 
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“দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে 

আল্লাহ্র রাসূল, নবী মুহাম্মাদের পক্ষ হতে মুমিনদের জন্য । ওয়াজজ-এর গাছপালা ও 
জীব জানোয়ারের কোন ক্ষতিসাধন করা যাবে না। কেউ তা করলে তাকে কশাঘাত করা হবে 
এবং তার পোশাক খুলে নেওয়া হবে । পুনরাবৃত্তি করলে তাকে ধরে নবী মুহাম্মদের নিকট 
পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এটা আল্লাহ্‌র রাসূল, নবী মুহাম্মাদের নির্দেশ ৷" 

খালিদ ইব্‌ন সাঈদ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নির্দেশে লেখেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নির্দেশ কেউ লংঘন করবে না। যে করবে, সে তার নিজের উপরই জুলুম 
করবে। 


১, ওয়াজজ : তায়েফের একটি স্থানের নাম। 
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আবূ বকর (রা)-এর নেতৃত্বে হজ্জ পালন 
[৯ম হিজর সন] 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে মুশারিকদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের 
ঘোষণাদানের জন্য মনোনয়ন প্রদান 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ সো) রমযানের বাকী দিনগুলো, শাওয়াল ও 
যুলকাদা মাস কোথাও বের হলেন না। পরে তিনি আবূ বকর (রা)-কে ৯ম হিজরীর হজ্জের 
আমীর বানিয়ে পাঠান, যাতে তিনি মুসলিমদের হজ্জ অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন। মুশরিকরা তখনও 
তাদের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী হজ্জ পালন করত । আবূ বকর (রা) মুসলিমদের সাথে নিয়ে 
হজ্জের জন্য যাত্রা করেন। 

এ সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও মুশরিকদের মাঝে সম্পাদিত চুক্তি ভংগের অনুমতিসম্বলিত ওহী 
নাযিল হয়। চুক্তি হয়েছিল যে, বায়তুল্লাহ্‌-যাত্রী কোন ব্যক্তিকে বাধা দেওয়া যাবে না। নিষিদ্ধ 
মাসে কারও কোনরূপ ভয়ের কারণ থাকবে না। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও মুশরিকদের 
মাঝে সম্পাদিত একটি সাধারণ চুক্তি । ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও আরব সম্প্রদায়সমূহের 
মাঝে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য বহু বিশেষ চুক্তিও সম্পাদিত হয়। এ সম্পর্কে এবং সেই সাথে 
তাবুক যুদ্ধে পশ্চাদপদ মুনাফিকদের সম্পর্কে কুরআন মজীদের অনেকগুলো আয়াত নাযিল হয় । 
তাতে কোন কোন মুনাফিকদের উক্তিও বিধৃত হয়েছে। এসব আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা সেইসব 
লোকের গোপন কথা ফাস করে দেন, যারা অন্তরে যা পোষণ করত, প্রকাশ করত তার 
বিপরীত । তাদের কারও কারও নাম আমাদেরকে জানানো হয়েছে এবং কারও নাম রয়ে গেছে 
আমাদের অগোচরে । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 


es 18 25 
- ৮৮৮৯ ৮৮০৮৩ ১০0 ০1 3৮5১ De দি 
'এটা সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের পক্ষ হতে সেইসব মুশরিকদের সাথে, যাদের 
সাথে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে' (৯ : ১)। অর্থাৎ মুশরিকদের মধ্যে যাদের 
সাথে সাধারণ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ । এরপর আল্লাহ্‌ বলেন : 
LBB 9৯০ 20 0 4) 4১৮৮০ rk ES পিএ 2০45 2০ ০০০৭ এ (তা 
%০০০৪৪০৬১ - eet. ৬ পরত ৫৪৩০৬: ০৪০ 5 সিটি ০ Kl 
BL SDN rsa dl SHINY wl ৮১,401 2 S 
এরপর তোমরা দেশে চার মাসকাল পরিভ্রমণ কর ও জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে 
হীনবল করতে পারবে না এবং আল্লাহ্‌ কাফিরদের লাঞ্ছিত করে থাকেন । মহান হজ্জের দিনে 
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আবূ বকর (রা)-এর নেতৃত্বে হজ্জ পালন ২০৫ 


আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের পক্ষ হতে মানুষের প্রতি এ এক ঘোষণা যে, আল্লাহ্‌র সাথে 
মুশরিকদের কোন সম্পর্ক রইল না এবং তার রাসূলের সাথেও নয়' (৯ : ২-৩)। অর্থাৎ এই . 
হজ্জের পরে । আল্লাহ্‌ বলেন : ্‌ 


ly BS 00122 এ ০ পচা AEG পশু ১0৮ ৮5 ১৩ 
০:৮০ SE জেতা আসা 
‘তোমরা যদি তওবা কর তবে তোমাদের কল্যাণ হবে । আর তোমরা যদি মুখ ফিরাও, 
তবে জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে হীনবল করতে পারবে না এবং কাফিরদের মর্ম্তুদ 


শাস্তির সংবাদ দাও । তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ (৯ : ৩-৪)। 
অর্থাৎ নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিশেষ চুক্তি । আল্লাহ্‌ আরো বলেন : 


DN ~~ 4 ৯০ 42 sb ০1 8515 pb, J EE ad 
১১৮] ১৭ থে 5৬. Es | 
‘এবং. পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন ক্রটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে 
কাউকে সাহায্য করেনি, তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে; আল্লাহ্‌ 


মুত্তাকীদের পসন্দ করেন। এরপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে' (৯: 8-৫) । অর্থাৎ যে চার 
মাসকে তাদের জন্য মেয়াদ নিদিষ্ট করা হয়েছে, সেই মাসগুলো। আল্লাহ্‌ বলেন : 
৮৫১৬৯০৮০০৫৪ DL Brash AEs ys ৬০৮ ৮৮৪৮০) 853 
DEE 550 ১০০ ১০০৫ bel LES iy 90 9. ৮৩, 

“মুশরিকদের যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং 
প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে, কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম 
করে ও যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে; আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । মুশরিকদের 
মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে" (৯ : ৫-৬)। অর্থাৎ যাদের হত্যা করার জন্য 
আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছি, তাদের মধ্যে । আল্লাহ্‌ বলেন : 

SAD এল আঃ 5 ld 4019৫ ০5০৯ Eh 

‘তুমি তাকে আশ্রয় দিবে যাতে সে আল্লাহ্র বাণী শুনতে পায়, এরপর তাকে নিরাপদ স্থানে 
পৌছে দিবে; কারণ তারা অজ্ঞ লোক' (৯ : ৬)। 

এরপর-আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 

“আল্লাহ্‌ ও তার রাসুলের নিকট মুশরিকদের চুক্তি কি করে বলবৎ থাকবে"? (৯ : ৭)। 
অর্থাৎ সেই সব মুশরিকদের চুক্তি, যারা এবং তোমরা এই সাধারণ চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলে যে, 
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২০৬ সীরাতুন নবী (সা) 


তারা তোমাদেরকে ভীত-সন্ত্স্ত করবে না এবং তোমরাও তাদেরকে ভীত-সন্তরস্ত করবে না-_পবিত্র 
স্থানে এবং পবিত্র মাসে । আল্লাহ্‌ আরো বলেন : 
- LA md 55 ili Yl 
“তবে যাদের সাথে মাসজিদুল হারামের সন্নিকটে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ 
হয়েছিলে' (৯ : ৭) । এরা ছিল বনু বকরের কয়েকটি উপগোত্র। তারা হুদায়বিয়ার দিনে 
কুরায়শ ও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মাঝে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কারায়শদের চুক্তির অন্তর্ভুক্ত 
হয়েছিল। সে চুক্তি কুরায়শদের পক্ষে কেবল বনু বাকর ইবৃন ওয়াইলের শাখা দীল গোত্রই ভংগ 
করেছিলে, যারা কুরায়শদের চুক্তি ও অংগীকারে শামিল হয়েছিল। বনূ বাকরের অন্যান্য যারা 
চুক্তি ভংগ করেনি তাদের সাথে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়। 
আল্লাহ্‌ বলেন : | 
১০০০) | সত All ১ ~ 1০ ১০৪ lel ৩ 
‘যাবৎ তারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে, তোমরাও তাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে; 
আল্লাহ্‌ মুত্তাকীদের পসন্দ করেন" (৯ : ৭)। এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 
23591৮2০744 
'কেমন করে থাকবে, তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়, তবে তারা তোমাদের 
আত্মীয়তার ও অংগীকারের কোন মর্যাদা দিবে না' (৯ : ৮)। অর্থাৎ যেসকল মুশরিক নিদিষ্ট 
মেয়াদের জন্য কোন সাধারণ চুক্তিতে আবদ্ধ নয়, তাদের কথা বলা হয়েছে। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : ১১ অর্থ চুক্তি । বনু উসায়্যিদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন তামীমের কবি আওস 
ইব্‌ন হাজার তার এক কাসীদায় বলেন : ' 
- ১১৮) এ ৮ Dy ৯৮ 31) DL ৯২3৪ 
যদি না বনূ মালিক ও চুক্তির মর্যাদা লক্ষণীয় হতো-বস্তুত বনু মালিকের মধ্যে প্রাচুর্য ও 
মাহাত্ম্য আছে। 
০১ এর বহুবচন ১। কবি বলেন : 
14৯ DEN পে) ক S24 ০ 31 ০০ JIN 
আমার ও তোমাদের মধ্যে নাই কোন চুক্তি, কাজেই তোমরা চেষ্টার করো না ক্রটি । 
2১ অর্থ অংগীকার । আজদা ইবৃন মালিক হামদানী, যিনি আবূ মাসব্ূক আজদা ফাকীহ 
নামে পরিচিত তিনি বলেন : 
- 145 Cl ৩১০ Nl ০০ ক 129৩০ 01 ৮১ Calc ৩৬ 
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আবূ বকর (রা)-এর নেতৃতে হজ্জ পালন ২০৭ 


‘আমাদের অংগীকার ছিল তোমরা এদেশ ছেড়ে চলে যাবে, চাই তোমরা আমাদের প্রতি 
সদ্যবহারই কর কিংবা অসদ্যবহার ।' এটা তার ব্রিপদি একটি কবিতার অংশবিশেষ । «১ এর 
বহু বচন ৪১ এরপর আল্লাহ্‌ বলেন : 

১০9৩5 ৩ 4০ ০৩502. 25515884579525 

3৮240155495 ৭ থা ০০ 085. 2051 IS be: ভার 

তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট রাখে, কিন্তু তাদের হৃদয় তা অস্বীকার করে। তাদের অধিকাংশ 

সত্যত্যাগী। তারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে ও তারা লোকদের তার পথ হতে 

নিবৃত্ত করে; তারা যা করে থাকে তা অতি নিকৃষ্ট ।' তারা কোন মুমিনের সাথে আত্মীয়তার ও 

অংগীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না। তারাই সীমালংঘনকারী (৯ : ৮-১০)। অর্থাৎ তারা 
তোমাদের প্রতি সীমালংঘন করেছে । আল্লাহ্‌ বলেন : 

SAS LA ৩০৯ 0.১ Sl SS SOE G 815) lal 9০95 (৫ ১3 

এরপর তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের 
দীন সম্পর্কীয় ভাই । জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন স্পষ্টরূপে বিবৃত করি’ (১১ : ১১)। 


রাসূলুল্লাহ্‌ সো) কর্তৃক আলী (রো)-কে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট হাকীম ইবৃন হাকীম ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন হুনায়ফ (র) 
আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র)-এর সুত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : 

যখন সম্পর্কচ্ছেদ সম্পর্কিত নির্দেশ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ হলো, এ দিকে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে মানুষের হজ্জ কায়েম করার জন্য পাঠিয়ে 
দিয়েছিলেন, তখন তাকে বলা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি এ নির্দেশ আবূ বকরের 
নিকট পাঠিয়ে দিতেন! কিন্তু তিনি বললেন : আমার পক্ষ হতে এটা আমার আহলে বায়তের 
মধ্য হতেই একজন ঘোষণা করবে । এরপর তিনি আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা)-কে ডাকলেন। 
তিনি তাকে বললেন : তুমি সূরা বারাআতের শুরুর এ আয়াতগুলো নিয়ে রওনা হয়ে যাও এবং 
কুরবানীর দিন যখন মিনায় সকলে সমবেত হবে, তখন তাদের মাঝে ঘোষণা করে দেবে যে, 
কোন,.কাফির জান্নাতে প্রবেশ করবে না। 
এ বছরের পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। 
বিবস্ত্র অবস্থায় বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করা যাবে না। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট যার কোন চুক্তি ছিল, তার সে চুক্তি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত 
বলবৎ থাকবে । 

এরপর আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উটনী “আসবা'-তে সওয়ার হয়ে রওনা হয়ে 
গেলেন। পথিমধ্যে আবূ বকর (রা)-এর সাথে তার সাক্ষাত হলো । 
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২০৮ সীরাতুন নবী (সা) 


আবু বকর (রা) তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন : অধিনায়ক হয়ে, না অধীনস্থ? তিনি 
বললেন : বরং অধীনস্থ । এরপর তারা উভয়ে সম্মুখে চলতে থাকলেন। আবূ বকর (রা) 
মানুষের হজ্জের নেতৃত্‌ দিলেন ।' আরববাসী সে বছরও তাদের প্রাচীন জাহিলী রীতি অনুযায়ী 
হজ্জ আদায় করে। অবশেষে যখন কুরবানীর দিন উপস্থিত হলো, তখন আলী ইব্‌ন আবূ 
তালিব (রা) দণ্ডায়মান হলেন, এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে যে কথা ঘোষণা করতে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন তা ঘোষণা করলেন । তিনি বললেন : 

হে জনমণ্ডলী! কোন কাফির জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ বছরের পর আর কোন মুশরিক 
হজ্জ করতে পারবে না। কোন বিবস্ত্র ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর সাথে যার কোন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তার চুক্তি বলবৎ 
থাকবে । 

এ ঘোষণা প্রদানের পর মানুষকে চার মাসের সুযোগ দেওয়া হলো, যাতে প্রত্যেক সম্প্রদায় 
নিজ নিজ নিরাপদ স্থান ও বাসভূমিতে ফিরে যেতে পারে । এরপরে আর কোন মুশরিকের জন্য 
কোনরূপ দায়-দায়িত্ব ও যিম্মাদারী থাকবে না, কেবল সেই সব লোক ব্যতিক্রম, যাদের জন্য 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত কোন চুক্তি আছে। এরপর আর কোন 
মুশরিক হজ্জ করেনি এবং বিবন্ত্র অবস্থায় কেউ বায়ৃতুল্লাহ্র তাওয়াফ করেনি । 

এরপর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) মদীনায় রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নিকট ফিরে আসেন । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এটাই ছিল মুশরিকদের সাথে সাধারণ চুক্তির সম্পর্কেচ্ছেদ এবং 
নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য যাদের সঙ্গে বিশেষ চুক্তি ছিল, তাদের সাথেও। 


মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বিশেষ চুক্তি ভংগকারী 
মুশরিকদের বিরুদ্ধে এবং চারমাস গত হওয়ার শর্ত সাপেক্ষে সাধারণ চুক্তিতে আবদ্ধ মুশরিকদের 
বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে চার মাস তাদেরকে অবকাশ দেওয়া 
হয়েছিল। তবে সে চারমাসের ভেতরও কেউ যদি সীমালংঘন করে, তবে সে সীমালংঘনের 
কারণে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 
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আবূ বকর (রা)-এর নেতৃত্বে হজ্জ পালন ২০৯ 


‘তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছে 
ও রাসূলের বহিষ্করণের জন্য সংকল্প করেছে? তারাই প্রথম তোমাদের বিরদ্ধাচরণ করেছে। 
তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? মু'মিন হলে আল্লাহ্‌কে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে সমীচীন। 
তোমরা তাদের সাথে সংগ্রাম করবে । তোমাদের হাতে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন, 
তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন ও মুমিনদের চিত্ত-প্রশাস্ত 
করবেন। এবং তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ 
হন, আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । 

তোমরা কি মনে কর যে, আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দিবেন, অথচ এখনো তিনি 
প্রকাশ করেননি তোমাদের মধ্যে কে মুজাহিদ এবং কে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে তার রাসূল ও 
মু'মিনগণ ব্যতীত অন্য কাউকে গ্রহণ করেনি? তোমরা যা কর আল্লাহ্‌ সে সম্বন্ধে সবিশেষ 
অবহিত (৯ : ১৩-১৬)। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন, ০১ অর্থ প্রবিষ্ট । এর বহুবচন (533 এটা 0৫ - 0১ (প্রবেশ করেছে, 
প্রবেশ করে) হতে উৎপন্ন । কুরআন মাজীদে আছে : ৮531 ৮০৪ 051 রে এ যতক্ষণ না 
সুঁচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করে' (৭ : ৪০)। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলছেন : যারা আল্লাহ্‌, রাসূল 
ও মু'মিন ছাড়া কাউকে অন্তরে প্রবেশকারীরূপে গ্রহণ করেনি যে, তার কাছে গোপনে এমন 
কথা বলে, যা অন্যত্র প্রকাশ করে না; ঠিক মুনাফিকদের আচারতুল্য ৷ তারা মু'মিনদের কাছে 
ঈমান প্রকাশ করে, কিন্তু $০ (115 78:55 11,5. 151, যখন তারা নিভৃতে তাদের 
শয়তানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি' (২: ১৪)। 

কবি বলেন : 

- ৮১৯৩০ ৪ ৮৮৮০। এ১৪। 1৩ * পি) এ 55 ০৬ ৭9) 
'জেনে রাখ, তোমাকে বানান হয়েছে অন্তরঙ্গ বন্ধু, 
তারা তোমার দিকে টেনে এনেছে নির্ঘাত মৃত্যু” ৷ 


কুরআন মজীদ কুরায়শদের এ দাবী খণ্ডন করেছে যে, তারা বায়তুল্লাহ্র রক্ষণাবেক্ষণকারী 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর কুরায়শদের এ উক্তি বিধৃত হয়েছে যে, আমরা পবিত্র স্থানের 
অধিবাসী, হাজীদের পানি সরবরাহকারী এবং এই গৃহের রক্ষণাবেক্ষণকারী । কাজেই আমাদের 
চেয়ে উত্তম কেউ নয় । এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেন : 


- ANN a ali এ] ই i OS 
তারাই তো আল্লাহ্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌ ও 


পরকালে' (৯ : ১৮)। অর্থাৎ তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ, সে তো ঈমানের ভিত্তিতে নয়। 
সদ্ধ্যিকারের রক্ষণাবেক্ষণ করে তারা, যারা ঈমানদার । আল্লাহ্‌ আরো বলেন : 


সীরাতুন নবী (সা) (৪র্থ খণ্ড)__২৭ 
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২১০ সীরাতুন নবী (সা) 


- 401৭1 ০১27 591 ৮9 LNG ক 109 dt ls 
“যারা ঈমান আনে আল্লাহ্‌ ও আখিরাতে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না'। অর্থাৎ এরাই প্রকৃত রক্ষণাবেক্ষণকারী । আল্লাহ্‌ 
বলেন : 


৮:৫৬ 9৮৫ 4৪০০৪ 
‘তাদেরই সৎপথ প্রাপ্তির আশা আছে (৯ : ১৮)। আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ হতে ৬'-০-এর 
ব্যবহার সন্দেহের অর্থে নয়; বরং নিশ্চয়তার অর্থে । এরপর আল্লাহ্‌ বলেন : 
by 55841905- ১11 a NB EN HU pln 
abl ie SY 
“যারা হাজীদের পানি সরবরাহ করে এবং মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তোমরা 
কি তাদেরকে তাদের পুণ্যের সমজ্ঞান কর, যারা আল্লাহ্‌ ও আখিরাতে ঈমান আনে এবং 
আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে? আল্লাহ্‌র নিকট তারা সমতুল্য নয়' (৯ : ১৯)। 
এরপর তাদের শক্রদের বৃত্তান্ত বর্ণনা প্রসংগে হুনায়ন যুদ্ধের আলোচনা আসে । তাতে এ 
যুদ্ধে যা-কিছু হয়েছিল, শত্রুদের থেকে মুসলিমদের পলায়ন, অবশেষে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সাহায্য আগমন প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা 
বলেন : 
AE 309 Gh ple এ সোনি) পি 9১০ 2১৮০০ ০৪ 
"মুশরিকরা তো অপবিত্র; সুতরাং এই বছরের পর তারা যেন মাসজিদুল-হারামের নিকট না 
আসে । যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর' (৯ : ২৮)। এর প্রেক্ষাপট এই যে, একদল লোক 
মন্তব্য করল, আমাদের থেকে বাজার উচ্ছেদ হয়ে যাবে, ব্যবসা-বাণিজ্য উচ্ছন্নে যাবে এবং 
আমাদের লাভজনক সবকিছু বিলুপ্ত হয়ে যাবে । তাদের জবাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 


০০ 4001 El ald ১5 01144 ০৮5 15755, 
“যদি তোমরা দারিদ্যের আশংকা কর, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে তার নিজ 
করুণায় তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করতে পারেন। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়' (৯ : ২৮)। তার 
নিজ করুণায় মানে, ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া অন্য ভাবেও । আল্লাহ্‌ আরো বলেন : 
১৮5 ৬১1৮7224015 ৩ ১৮৮ 9 ৮৪৯ ৮৮2৬ ৭১ 40০ ০৮০৭ 2 (LG 
SEC BA be এ (4 ৪ পর LE nll Ft 
‘যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌ৃতে ও পরকালেও 
ঈমান আনে না। আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দীন 
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অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয্য়া দেয়' 
(৯ : ২৯)। অর্থাৎ তোমরা যে বাজার বন্ধ হয়ে দারিদ্র্য-পীড়িত হওয়ার আশংকা করছ, তার 
উত্তম বিকল্প রয়েছে এর মাঝে । সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা শির্কের অবসানে তাদের বাজার- 
অর্থনীতির যে ক্ষতিসাধন হয়েছে, আহলে কিতাব থেকে জিয্য়া আদায়ের মাধ্যমে তার 
প্রতিকার করে দিয়েছেন। 


উভয় আহলে কিতাব সম্পর্কে যা অবতীর্ণ হয় 
এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা উভয় আহলে কিতাব (অর্থাৎ ইয়াহুদী ও নাসারা)-এর দুষ্কৃতি এবং 
আল্লাহ্‌ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ভাষণের বিবরণ দিতে গিয়ে শেষ পর্যায়ে বলেন : 
nil. এ) J ১০044 ৮৩৪৬ ১০। Jil sl ১০ ১৬৭ । ৮ (১০৫ ৩ | 
পাছত ৬:৮৩ ৭১ adh, ৩ BS 
‘পণ্ডিত এবং সং সার-বিরাগীদের মধ্যে অনেকে লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে 


এবং লোককে আল্লাহ্‌র পথ হতে নিবৃত্ত করে। আর যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা 
আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মস্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও’ (৯ : ৩৪)। 


মাস পিছানো সম্পর্কে যা নাযিল হয় 
এরপর =! মাস পিছানো এবং এ ব্যাপারে আরবদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়েছে। ৬) 
হচ্ছে তাদের কর্তৃক আল্লাহ্‌র হারামকৃত মাসকে হালাল করা এবং হালালকৃত মাসকে হারাম 
করা । আল্লাহ্‌ বলেন : 
25 ০৮৮-]। 37 10 ৮:1০. [422 (3140 23০ ১401 2০ ol 
tl ৩৪ fe 
'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ্র বিধানে আল্লাহ্‌র নিকট মাস গণনায় 
মাস বারটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস । এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান । সুতরাং এর মধ্যে তোমরা 
নিজেদের প্রতি যুলুম করো না' (৯ : ৩৬)। অর্থাৎ তার মধ্যে যা হারাম তাকে হালাল এবং যা 
হালাল তাকে হারাম করো না, যেমন করেছিল মুশরিকরা । 
£41 51, "এই যে মাসকে পিছিয়ে দেওয়া' যা তারা করতো এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেন : 
017৮ 505 ৯৮ নি এ রস ০ স্ডি। 
'এতো মিনির ৬৫ বালু PASO AME AAC 2 
বছর বৈধ করে এবং কোন বছর অবৈধ করে, যাতে তারা আল্লাহ্‌ যেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন, 
সেগুলোর গণনা পূর্ণ করতে পারে। অনন্তর আল্লাহ্‌ যা নিষিদ্ধ করেছেন তা হালাল করতে 


WwWW.almodina.com 
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পারে । তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে । আল্লাহ্‌ কাফির সম্প্রদায়কে 
সৎপথ প্রদর্শন করেন না’ (৯ : ৩৭)। 


তাবৃকের যুদ্ধ সম্পর্কে যা নাযিল হয় 

এরপর তাবৃক যুদ্ধপ্রসঙ্গ । এতে অংশগ্রহণে মুসলিমদের শৈথিল্য; রোমানদের সাথে যুদ্ধ 
করাকে বড় করে দেখা-__যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধাভিযানের জন্য তাদেরকে ডাক দেন; মুনাফিক সম্প্রদায়ের কপট-আচরণ, যখন তাদেরকে 
জিহাদের আহ্বান জানান হয়, এরপরে ইসলামে নতুন বিষয় উদ্ভাবন করার কারণে তাদের প্রতি 
তিরস্কার ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 


3 0175014010৮ 0114 05 সি০ 0 2 Vel 
‘হে মুমিনগণ! তোমাদের কী হল যে, যখন তোমাদের আল্লাহ্‌র পথে অভিযানে বের হতে 
বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে ভূতলে ঝুঁকে পড় ?' (৯: ৩৮)। 


এভাবে এ কাহিনী বিবৃত হয়েছে : 
৮০৮ 914012৮০493 ras I. ৮৮৮ ৩১৪ ১০৪১ Cl 605 ১ 
১১৩] রে ৩৯১1 ০ ৮৬ টি nl 
'(যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে) তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং 


অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন (এবং তোমরা তার কোনই ক্ষতি করতে পারবে 
না। আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান)। যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে ম্মরণ কর, 
আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিরগণ তাকে বহিষ্কার করেছিল এবং সে ছিল 
দুইজনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল’ (৯ : ৩৯-৪০)। 


মুনাফিকদের সম্পর্কে যা নাযিল হয় 
এরপর আল্লাহ্‌ তা“আলা মুনাফিকদের প্রসংগ উল্লেখপূর্বক তার নবী (সা)-কে বলেন : 
DU ১5575 2851405৩৫১০ ৪০৫৭ তেও LA ৩০ ০০০৩ 
২১১৬ 741 ০০4 Df xl ble ৯৭ ০৬০৮ 1» 
“আশু সম্পদ লাভের সম্ভাবনা থাকলে ও সফর সহজ হলে তারা নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ 
করত, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, 
আমাদের ক্ষমতা থাকলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে বের হতাম । তারা নিজদেরকেই 


ধ্বংস করে। তারা যে মিথ্যাচারী তা তো আল্লাহ্‌ জানেন’ (৯ : ৪২)। অর্থাৎ তাদের ক্ষমতা 
১ আছে। এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 
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১55 ...... ০:১৩ এ (০০0 এ তি SS PO সত এ এ ৩৪ 
08) ১০৮৮০ oe 5s 82501 ৯ ১৬ (৯71 এ? 9 ঠ। ১১9৩ es 

“আল্লাহ্‌ তোমাকে ক্ষমা করেছেন । কারা সত্যবাদী তা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত 
এবং কারা মিথ্যবাদী তা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন তাদেরকে অব্যাহতি দিলে ? (যারা 
আল্লাহৃতে ও শেষ দিবসে ঈমান আনে তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদে অব্যাহতি 
পাওয়ার প্রার্থনা তোমার নিকট করে না। আল্লাহ্‌ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত । তোমার 
নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে কেবল তারাই যারা আল্লাহ্‌ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে না। আর 
যাদের চিত্ত সংশয়যুক্ত, তারা তো আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত । তারা বের হতে চাইলে তারা 
নিশ্চয়ই তজ্জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করত, কিন্তু তাদের অভিযাত্রা আল্লাহ্‌র মনঃপূত ছিল না। 
সুতরাং তিনি তাদেরকে বিরত রাখেন এবং তাদেরকে বলা হয়, যারা বসে আছে তাদের সাথে 
বসে থাক)। তারা তোমাদের সাথে বের হলে তোমাদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করত এবং তোমাদের 
মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে ছুটাছুটি করত । তোমাদের মধ্যে তাদের কথা 
শুনবার লোক আছে। আল্লাহ্‌ জালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত' (৯ : ৪৩-৪৭)। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ৫১৬ 12521 অর্থ তোমাদের ব্যুহাভ্যন্তরে ছুটাছুটি করত। (১! 
বিশেষ ধরনের চলন, যা হাটা অপেক্ষা দ্রুত । আজদা' ইব্‌ন মালিক হামদানী বলেন : 

cal ২২] ০৮ 0৮2» ১১৬২ Jaa! > gl ৬১০ 

‘ঘোড়াটি তার অগ্রগামিতা দ্বারা তোমার জন্য শিকার করে আনবে বুনো গরু । তার সে 
গতি দৌড় ও দুল্কির মাঝামাঝি ধরনের ।' 

এটি তার একটি কাসিদার অংশবিশেষ । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সন্্ান্ত লোকদের মধ্যে যারা তার নিকট যুদ্ধ হতে অব্যাহতি প্রার্থনা 
করেছিলেন, তাদের মধ্যে আমার নিকট পৌছা বর্ণনামতে আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন উবায়্য ইব্‌ন সালুল 
ও জাদ্‌দ ইবৃন কায়স উল্লেখযোগ্য । তারা ছিল আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মানী লোক । আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদেরকে বিরত রাখেন। কারণ, তিনি জানতেন তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে বের 
হলে তার সৈন্যদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে । তার সৈন্যদের মাঝে এমন কিছু লোক ছিল, 
যারা তাদের ভাল বাসত এবং তারা তাদের যা বলতো, তা মানতো। যেহেতু তাদের মাঝে 
তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 
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‘তোমাদের মধ্যে তাদের কথা শোনবার লোক আছে। আল্লাহ্‌ জালিমদের সম্বন্ধে সবিশ্বেষ 


অবহিত’ । পূর্বেও তারা ফিত্না সৃষ্টি করতে চেয়েছিল' (৯ : ৪৭-৪৮)। অর্থাৎ তোমার নিকট 
অব্যাহতি প্রার্থনা করার পূর্বে । 
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২১৪ সীরাতুন নবী (সা) 


8৪998 


১১৭ এ 1৯%$, ‘এবং তারা তোমার কর্ম পণ্ড করার জন্য গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছিল' অর্থাৎ 
তোমার সঙ্গীদেরকে তোমার সহযোগিতা করা হতে বিরত রাখার এবং তোমার কাজ ব্যর্থ করে 
দেওয়ার অপচেষ্টা চালিয়েছিল। আল্লাহ্‌ বলেন : 
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“... যতক্ষণ না তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য আসল এবং আল্লাহ্র আদেশ বিজয়ী হল। 
আর তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে বলে, আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে ফিতনায় 
ফেলো না। সাবধান! তারাই ফিতনায় পড়ে আছে । (৯ : ৪৮-৪৯)। এ কথা যে বলেছিল, 
আমাদের নিকট তার নাম বর্ণিত হয়েছে জাদ্দ ইব্‌ন কায়স বলে । সে ছিল বনু সালিমার লোক । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন তাকে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান জানান তখন সে একথা 
বলেছিল । 

এরপর এ কাহিনী বর্ণনার শেষ পর্যায়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 
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'তারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরি-গুহা অথবা কোন প্রবেশস্থল পেলে তার দিকে পলায়ন 
করবে ক্ষিপ্রগতিতে । তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে সাদাকা বন্টন সম্পর্কে তোমাকে 
দোষারোপ করে । এরপর এর কিছু তাদেরকে দেওয়া হলে তারা পরিতুষ্ট হয় এবং তারা কিছু 
তাদেরকে না দেওয়া হলে তারা বিক্ষুদ্ধ হয়' (৯ : ৫৭-৫৮)। অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্য, তাদের 
সন্তুষ্টি ও ক্ষোভ সবকিছু পার্থিব জীবনকেন্দ্রিক । 
সাদাকা পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে যা নাযিল হয়. 

এরপর সাদাকা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তা কাদের জন্যঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের নাম 
বিবৃত করতে গিয়ে বলেন : 
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'সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তদসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত-আকর্ষণ 
করা হয়-তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঝণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামকারী ও 
মুসাফিরদের জন্য । এটা আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'(৯ : ৬০)। 
নবীকে ক্রেশ-দানকারীদের সম্পর্কে যা নাযিল হয় : 
এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে তাদের প্রতারণা এবং তাকে তাদের ক্রেশদান সম্পর্কে 


নাযিল হয় : 
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আবূ বকর (রা)-এর নেতৃত্বে হজ্জ পালন ২১৫ 
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‘এবং তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা নবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে, সে তো 
কর্ণপাতকারী । বল, তার কান তোমাদের জন্য যা মংগল তাই শোনে । সে আল্লাহতে ঈমান 
আনে এবং মু'মিনদেরকে বিশ্বাস করে । তোমাদের মধ্যে যারা মু'মিন সে তাদের জন্য রহমত 
এবং যারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে ক্লেশ দেয়, তাদের জন্য আছে মর্মস্তুদ শাস্তি' । (৯ : ৬১)। 

এ উক্তি যে করত আমার নিকট পৌছা বর্ণনামতে তার নাম নাবতাল ইবৃন হারিস। সে 
ছিল বনু আমর ইব্‌ন আওফের লোক । তার সম্পর্কেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। সে বলতো : 
মুহাম্মদ তো কর্ণপাতকারী, কেউ তাকে কিছু বললেই বিশ্বাস করে। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 
৫৫ ৮০ 5১1 0$ অর্থাৎ তিনি তোমাদের জন্য যা মংগল তাই শোনেন ও বিশ্বাস করেন। এরপর 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : _ 
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‘তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের নিকট আল্লাহ্র শপথ করে। আল্লাহ্‌ ও 
তার রাসূল এরই বেশী হকদার যে, তারা তাদেরকেই সন্তুষ্ট করবে, যদি তারা মু'মিন হয়'। (৯ : 
৬২)। এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 
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‘এবং তুমি তাদেরকে প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও 
ত্রীড়া-কৌতুক করেছিলাম । বল, তোমরা কি আল্লাহ্‌, তার নিদর্শন ও তার রাসূলকে বিদ্রুপ 
করছিলে? (দোষ স্থালনের চেষ্টা করো না। তোমরা ঈমান আনার পর কুফরী করেছ)। 
তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দিব। (কারণ তারা অপরাধী) 
(৯ : ৬৫-৬৬)। এ উক্তি করেছিল ওয়াদী“আ ইবৃন সাবিত । সে ছিল বনু আম্র ইব্‌ন আওফের 
শাখা বনু উমাইয়া ইব্‌ন যায়দের লোক । আর যাকে ক্ষমা করা হয়েছিল, আমার নিকট পৌছা 
বর্ণনা মতে তার নাম মুখাশৃশিন ইব্‌ন হুমায়্যির আশজা“ঈ । বনূ সালিমার মিত্র। কারণ তিনি 
তাদের কিছু উক্তির প্রতিবাদ করেছিলেন। 

এভাবে তাদের কাহিনী বিবৃত হয়ে এ আয়াতে এসে শেষ হয়েছে : 
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২১৬ সীরাতুন নবী (সা) 


‘হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও তাদের প্রতি কঠোর হও । তাদের 
আবাসস্থল জাহান্নাম । তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল! তারা আল্লাহ্‌র শপথ করে যে, তারা কিছু 
বলেনি। কিন্তু তারা তো কুফরীর কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর তারা কাফির হয়েছে; 
তারা যা সংকল্প করেছিল তা পায়নি। আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল নিজ কৃপায় তাদেরকে অভাবমুক্ত 
করেছিলেন বলেই বিরোধিতা করেছিল। (তারা তওবা করলে তা তাদের জন্য ভাল হবে, কিন্তু 
তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ্‌ ইহলোক ও পরলোকে তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন) । 
পৃথিবীতে তাদের কোন অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী নেই' (৯ : ৭৩-৭৪)। 

এ উক্তি করেছিল জুলাস ইব্‌ন সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিত । তারই পরিবারের উমায়র ইব্‌ন 
সা'দ নামক এক ব্যক্তি তা বলে দেন। কিন্তু সে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র নামে কসম করে 
বলে যে, এরূপ কথা সে বলেনি । এরপর যখন তাদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়, 
তখন সে তা থেকে বিরত হয় ও তওবা করে। পরে তার অবস্থা ও তওবা, আমার প্রাপ্ত বর্ণনা 
অনুযায়ী, ভাল হয়েছিল। 

এরপর আল্লাহ্‌ তা আলা বলেন : 
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‘তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র নিকট অংগীকার করেছিল, আল্লাহ্‌ নিজ কৃপায় আমাদের 
দান করলে আমরা নিশ্চয়ই সাদাকা দিব এবং সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হব’ (৯ : ৭৫)। 
তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট এ অংগীকার করেছিল ছা“লাবা ইব্‌ন হাতিম ও মু*আত্তিব 
ইব্‌ন কুশায়র । তারা ছিল বনু আমূর ইব্‌ন আওফের লোক । 
এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 
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“মুমিনদের মধ্যে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদাকা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই 
পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে ও ব্দ্রপ করে আল্লাহ্‌ তাদের ব্দ্রপ করেন। তাদের 
জন্য আছে মর্মস্তুদ শাস্তি’ (৯ : ৭৯)। 
মুমিনদের মধ্যে এরূপ স্বতঃম্ফূর্ত সাদাকাদানকারী ছিলেন আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ 
(রা) এবং বনু আজলানের আসিম ইব্‌ন আদী (রা)। একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) দান খয়রাতের 
প্রতি উৎসাহিত করলে আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) চার হাজার দিরহাম সাদাকা করে 
দেন। আসিম ইব্‌ন আদী (রা) সাদাকা করেন একশ’ ওয়াসাক খেজুর । তা দেখে মুনাফিকরা 
তাদেরকে বিদ্রপ করে এবং মন্তব্য করে যে, এ তো লোক দেখানো ছাড়া আর কিছু নয়। 
যিনি কষ্টার্জিত সম্পদ ব্যয় করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন বনু উনায়ফের আবু আকীল। তিনি 
এক সা‘ খেজুর এনে সাদাকার মালের মধ্যে ঢেলে দেন। তা দেখে মুনাফিকরা হেসে উঠে এবং 
বলে : আবূ আকীলের এক সা" আল্লাহ্র কোন কাজে লাগবে না। 
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আবু বকর (রা)-এর নেতৃত্বে হজ্জ পালন ২১৭ 


এরপর প্রচণ্ড গরম ও দুর্ভিক্ষের সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জিহাদের উদ্দেশ্যে তাবুক অভিমুখে 
যাত্রার নির্দেশ দিলে, তারা পরস্পরে যা বলেছিল, তা ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ বলেন : 
LECT SU LES Ss ৮6 লি এন ১605 ০ 1825 ৭ 9৩ 
5 PN poll এত Yo... রী LS 
‘এবং তারা বললো, গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বল, উত্তাপে জাহান্নামের 
আগুন প্রচণ্ডততম, যদি তারা বুঝত । অতএব, তারা কিঞ্চিত হেসে নিক, তারা প্রচুর কাদবে, 
তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ । (আল্লাহ্‌ যদি তোমাকে তাদের কোন দলের নিকট ফেরত আনেন 
এবং তারা অভিযানে বের হওয়ার জন্য তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন তুমি বলবে : 
তোমরা তো আমার সাথে কখনও বের হবে না এবং তোমরা আমার সংগী হয়ে কখনও শক্রর 
সাথে যুদ্ধ করবে না । তোমরা তো প্রথমবার বসে থাকাই পসন্দ করেছিলে; সুতরাং যারা পিছনে 
থাকে তাদের সাথে বসেই থাক । তাদের মধ্যে কারও মৃত্যু হলে তুমি কখনও তার জন্য 
জানাযার সালাত পড়বে না এবং তার কবরের পাশে দাড়াবে না। তারা তো আল্লাহ্‌ ও তার 
রাসূলকে অস্বীকার করেছিল এবং পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে)। সুতরাং তাদের 
সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, (আল্লাহ্‌ তো তার দ্বারাই তাদেরকে 
পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান; তারা কাফির থাকা অবস্থায় তাদের আত্মা দেহ-ত্যাগ করবে' 
(৯: ৮১-৮৫)। 


আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন উবায়্য-এর জানাযার সালাত আদায় করার কারণে যা নাযিল হয় 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট যুহরী (র) উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উত্বা (র) হতে এবং 
তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে 
বলতে শুনেছি, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবায়্য-এর মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তার জানাযা পড়ার 
জন্য ডাকা হল। তিনি তাতে সাড়া দিলেন। যখন তিনি জানাযা পড়ার জন্য তার বরাবর 
দাড়ালেন, তখন আমি ঘুরে গিয়ে তার সামনাসামনি দাড়ালাম এবং বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! 
আপনি আল্লাহ্‌র দুশমন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবায়্য ইব্‌ন সালুলের জানাযা পড়বেন ? অথচ সে 
অমুক দিন এই বলেছিল, অমুক দিন এই বলেছিল ? আমি গুনে গুনে দেখাতে লাগলাম সে 
কোন দিন কি বলেছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) শুনছিলেন আর মুচকি হাসছিলেন। আমি যখন 
এভাবে বলেই যেতে থাকলাম, তখন তিনি বললেন : উমর সরে যাও, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আমি 
এবতিয়ার লাভ করেছি এবং আমি তাই গ্রহণ করেছি। আমাকে বলা হয়েছে : 

ONAL BL a 20350175225 574 723। 

‘তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর_ একই 
কথা। তুমি সত্তরবার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ তাদেরকে কখনই ক্ষমা 
করবেন না’ (৯: ৮০)। 
সীরাতুন নবী (সা) (৪র্থ খণ্ড)__২৮ 
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২১৮ সীরাতুন নবী (সা) 


আমি যদি জানতাম সত্তর বারের বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করা হবে, তবে 
তাও করতাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। এমনি কি তার 
শবযানের সাথে হেঁটে হেঁটে কবর পর্যন্ত গেলেন এবং দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানে 
থাকলেন। 

উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে আমার সে দুঃসাহসিক আচরণের জন্য আমি 
নিজের প্রতি বিস্মিত হই। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলই প্রকৃত অবস্থা ভাল জানেন। কিন্তু 
আল্লাহ্র কসম, ক্ষণিকের মধ্যেই এ আয়াত দু'টি নাযিল হয় : 


৮১১1০১4৮406 AS El ord ale Pi ৭১ ISU এপ ০ ০০০ ৭ 
৯৮০৬ 
‘তাদের মধ্যে কারও মৃত্যু হলে তুমি কখনও তার জন্য জানাযার সালাত আদায় করবে না 
এবং তার কবরের পাশে দীড়াবে না। তারা তো আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলকে অস্বীকার করেছিল 
এবং পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে' (৯ : ৮৪)। 
এর পরে স্বীয় ওফাত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্‌ সো) আর কোন মুনাফিকের জানাযা পড়েননি । 
অব্যাহতি প্রার্থনাকারী, অজুহাত প্রদর্শনকারী, ক্রন্দনকারী ও মরুতবাসী মুনাফিকদের সম্পর্কে 
যা নাযিল হয় 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন_ 
০৫০ ০৮০) (9 49) 4৮১ ৮০ 2০৬৩) 0০ রসি 15১15101191 
'আন্লাহৃতে ঈমান আন এবং রাসূলের সংগী হয়ে জিহাদ কর'-এই মর্মে যখন কোন সূরা 
অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের মধ্যে যাদের শক্তি-সামর্থ্য আছে, তারা তোমার নিকট অব্যাহতি 
চায়' (৯ : ৮৬)। 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবায়্য ছিল এদেরই একজন । আল্লাহ্‌ তা'আলা তার সে অবস্থা প্রকাশ 
করে দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তার সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এরপর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলেন : ৫ 
5৪ ০):৬৪% 5 ৪ ০ ১৪০ 6৪2৩৬ 20.7 © ৬ 4 চ-578:535) 2512: 2 55 ! 
~ 549 SL ৩1491, ৫9 il Lal ax [yal nl, Jl 5) 
ERTS ৫5 LAE UG ৫৩ ১ ৬৯ 1 UU Sli) 
. 1৮0 AO ৬ dl ১০79 580 ৮০ pe Bal 
“কিন্তু রাসূল এবং যারা তার সঙ্গে ঈমান এনেছিল, তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা 
আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে । তাদের জন্যই কল্যাণ আছে এবং তারাই সফলকাম । আল্লাহ্‌ 
তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত । সেথায় তারা স্থায়ী 
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স্তৰ বকর (রা)-এর নেতৃত্বে হজ্জ পালন ২১৯ 


হৰে। এটাই মহাসাফল্য । মরুবাসীদের মধ্যে কিছু লোক অজুহাত পেশ করে অব্যাহতি 
প্রার্থনার জন্য আসল এবং যারা আল্লাহ্‌কে ও তার রাসূলকে মিথ্যা কথা বলেছিল, তারা 
বসে থাকল' (৯ : ৮৮-৯০)। 

এভাবে তাদের পূর্ণ ঘটনা বিবৃত হয়েছে। যারা অজুহাত পেশ করার জন্য এসেছিল, 
আমার নিকট পৌছা বর্ণনামতে তারা ছিল বন্‌ গিফারের একদল লোক । খুফাফ ইব্‌ন আয়মা 
ইব্‌ন রাহাদা তাদের একজন। এর পরে অপারগ ও অক্ষমদের অবস্থা বিবৃত হয়েছে, যা শেষ 
হয়েছে এই আয়াতে : 


৩৬০ PE) ৮ ale SLA Uw SH GCL LY 
I Ufa খা ৩০ ৮) 
তাদেরও কোন অপরাধ নেই, যারা তোমার নিকট বাহনের জন্য আসলে তুমি বলেছিলে, 
তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাচ্ছি না। তারা অর্থব্যয়ে অসামর্থ্যজনিত দুঃখে অশ্রবিগলিত 
নেত্রে ফিরে গেল” (৯ : ৯২)। 
এরাই ছিল ক্রন্দনকারী দল । এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 
চা ৮৮১ 4৯০) Re ১৬ ঠ০০ El ns ৬৪৮১০ nll এও এনা Sl 
SASSO el 
যারা অভাবমুক্ত হয়েও অব্যাহতি প্রার্থনা করেছে, অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের 
হেতু আছে । তারা অন্তঃপুরবাসিনীদের সাথে থাকাই পসন্দ করেছিল। আল্লাহ্‌ তাদের অন্তর 
মোহর করে দিয়েছেন, ফলে তারা বুঝতে পারে না' (৯: ৯৩)। 
U1, £01 __ অর্থ নারী । অতঃপর মুসলিমদের নিকট তাদের শপথ ও অজুহাত পেশ 
করার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্‌ বলেন : 
১701 1৯81 ০০ ৬৮ ৭ 40 ০৬ ee (০5 ১৩... ৮৫০ ৮৮৮৬ 
‘(তোমরা তাদের নিকট ফিরে আসলে তারা আল্লাহ্র শপথ করবে যাতে তোমরা তাদেরকে 
উপেক্ষা কর;) সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করবে । (তারা অপবিত্র এবং তাদের 
কৃতকর্মের ফলস্বরূপ জাহান্নাম তাদের আবাসস্থল । তারা তোমাদের নিকট শপথ করবে, যাতে 
তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হও)। তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হলেও আল্লাহ্‌ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের 
প্রতি তুষ্ট হবেন না' (৯ : ৯৫-৯৬)। 
এরপর মরুবাসীদের মধ্যে যারা কপটতা অবলম্বন করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও 
সুঙিনদের ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করেছিল, তাদের কথা বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেন, ০১১45 (০ 2১5 ০০ ০(/%:১৷ ০ “মরুবাসীদের কেউ কেউ, যা তারা আল্লাহর পথে 
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২২০ সীরাতুন নবী (সা) 


ব্যয় করে, তাকে অর্থদণ্ড বলে গণ্য করে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে খরচাদি ও দান-খয়রাতকে। 


এরপর আল্লাহ্‌ বলেন : 7409 -25 ০6125 700 44 ১ ‘এবং তারা 
তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। মন্দ ভাগ্যচক্র তাদেরই হোক। আল্লাহ্‌ সবশ্রোতা, 


সর্বজ্ঞ’ (৯ : ৯৮)। 


নিষ্ঠাবান মরুবাসীদের সম্পর্কে যা নাযিল হয় 
এরপর নিষ্ঠাবান ও খাটি মুমিন মরুবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 
4৮১০৫০0002৫ ৩১2৯1804৬2৬ oll ৬০ 
AL 
“মরুবাসীদের কেউ কেউ আল্লাহ্‌ৃতে ও পরকালে ঈমান রাখে এবং যা ব্যয় করে তাকে 
আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য ও রাসূলের দু'আ লাভের উপায় মনে করে। বাস্তবিকই তা তাদের জন্য 
আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের উপায়, (আল্লাহ্‌ তাদেরকে নিজ রহমতে দাখিল করবেন । আল্লাহ্‌ 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু) (৯ : ৯৯)। 
মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী তাদের মাহাত্ম্য এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র 
নারির 
তাদেরকেও মেলানো হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন : ২০ ৮১745 এ) ০০১ 
'আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তার প্রতি সত্তুষ্ট' (৯ : ১০০)। 
এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 
99৩০ BD ED Bb DE ASL TP 
“মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশে-পাশে আছে, তাদের কেউ কেউ মুনাফিক এবং 


মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ -তারা কপটতায় সিদ্ধ' ৷ অর্থাৎ তারা কপটতার আশ্রয় 
নিয়েছে এবং তা ভিন্ন সব প্রত্যাখ্যান করেছে। 


6 8 23, Pe 


৩৮" "4১% __ আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দেব। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে যে 
দু'বার শাস্তির হুশিয়ারী দিয়েছেন, আমার নিকট পৌছা বর্ণনামতে তা হচ্ছে _ইসলামের 
ব্যাপারে নিজেদের অবস্থানগত দুশ্চিন্তা, প্রতিপক্ষের প্রতি অন্যায় আক্রোশ ও বিদ্বেষ, এরপর 
কবরে যাওয়ার পর সেখানকার শাস্তি, তদুপরি আখিরাতের মহাশাস্তি তথা জাহান্নামের স্থায়ী 
টি ET ॥ 


45৩ 46. 4 


- সিসি JAE 
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আ্বাব্‌ বকর (রা)-এর নেতৃত্বে হজ্জ পালন ২২১ 


“এবং অপর কতক লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা এক সৎকর্মের সাথে 
অপর অসৎকর্ম মিশ্রিত করেছে। আল্লাহ্‌ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু ৮৯: ১০২)। 

এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, ৫149 ৯৮৮ So Al > তি “তাদের সম্পদ 
হতে সাদাকা গ্রহণ করবে; এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে' (৯ 
: ১০৩)। 

এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : ১৫০ ০ ০914০ || ৮৭ ১৮৮৮ B50 

বং আল্লাহ্র আদেশের প্রতীক্ষায় অপর কতকের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রইলো, হয় তিনি 
স্ঠতঞঞলাতন 

এরা হচ্ছেন সেই তিন ব্যক্তি, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয় এবং রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-ও আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাদের তওবা কবৃল হওয়ার ঘোষণা না আসা পর্যন্ত তাদের 
বিষয়টি মূলতবী রাখেন। 

এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 10০০ এ PEE ১221 'এবং যারা মসজিদ নির্মাণ 
করেছে ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে (৯ : ১০৭)। এভাবে ঘটনার শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। 

এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন : 4) 9400410০45০] ০ এল এ) 
জান্নাত আছে এর বিনিময়ে’ (৯: ১১১)। 

এরপর সূরার শেষ পর্যন্ত তাবৃক যুদ্ধের বৃত্তান্ত এবং তদসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী বিধৃত হয়েছে। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও তার পরবর্তীকালে সূরা বারাআত পরিচিত ছিল সূরা মুব'আছিরা 
(উদ্ঘাটনকারী) নামে । যেহেতু এ সূরা মানুষের রহস্য উদ্ঘাটন করেছে। 

তাবৃকই ছিল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধাভিযান। 


¢ 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যুদ্ধাভিযানসমূহের পরিসংখ্যানে 
হাস্সান (রা)-এর কবিতা 


আনসারগণ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে যে সব যুদ্ধাভিযানে শরীক থেকেছেন তার সংখ্যা ও 
স্থানের উল্লেখপূর্বক হযরত হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রো) নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করেন। ইব্‌ন 
হিশাম বলেন : এক বর্ণনামতে কবিতাটি তার পুত্র আবদুর রহমান ইব্‌ন হাস্সানের রচিত । 

সমবেত হলে মা'দ গোত্রের আপামর-সাধারণ, 
নইকি আমি ব্যক্তিত্বে, খান্দানে সবার সেরা? 
এরা এমন সম্প্রদায়, যারা সকলে রাসূলের সাথে 
তারা রাসূলের হাতে করেছে বায় আত, একজনও তা 
করেনি ভংগ, হয়নি তাদের প্রতিশ্রুতি বিনষ্ট । 
যেদিন প্রাতে উহুদের গিরি-সংকটে তাদের উপর আসে 
অগ্নিশিখার মত তপ্ত দীপ্ত তরবারির আঘাত, 
আর যেদিন যৃ-কারদে, অশ্বপৃষ্ঠে তাদের করা হয় 
উত্তেজিত। সেদিন হয়নি তারা হীনবল, ভীত-সন্্স্ত। 
একবার যুল-উশায়রাকে তারা রাসূলের সাথে 
করে অস্ব-পদ-পিষ্ট । তারা ছিল সজ্জিত চকচকে 
তরবারি, আর দীর্ঘ সড়কিতে। 
ওয়াদ্দানের যুদ্ধে অশ্ব-পৃষ্ঠে হেলেদুলে-_ 
করে তার অধিবাসীদের উৎখাত, যাবত না আমাদের 
গতিরোধ করে টিলা আর পাহাড়। 
সে রাতেও তারা ছিল উপস্থিত, যখন আল্লাহর পথে 
করে তারা শত্রুর অনুসন্ধান। বস্তুত আল্লাহ্‌ তাদের 
ঠিকই দিবেন কাজের পুরস্কার । 
নাজদের যুদ্ধেও তারা রাসূলের সাথে থেকে নিহত শত্রুর 
মালপত্র পেয়েছিল, করেছিল গনীমত লাভ। 
আল-কা'-এর যুদ্ধে আমরা শত্রুদের করি ছত্রভঙ্গ 
যেমন পানির ঘাটে উটদের করা হয় বিশৃংখল। 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যুদ্ধাভিযানসমূহের পরিসংখ্যানে হাস্সান (রা)-এর কবিতা ২২৩ 


যেদিন যুদ্ধের জন্য রাসূলের নিকট করা হয় বায় “আত, 
সেদিন তারা ছিল সে বায়'আতে শরীক । অনস্তর 
তারা হয় তার সহমর্মী, কখনই যায়নি ঘ্বুরে। 
মক্কা বিজয়ে তারা থাকে তার বাহিনীর রক্ষীদলে। 
তখন তারা হয়নি দিশেহারা, করেনি তাড়াহুড়ো । 
খায়বরের যুদ্ধে তারা ছিল তার সেনাদলে 
কী সাহসী গতি তাদের দৃপ্ত পদক্ষেপ! 
নাঙা তরবারি ছিল আন্দোলিত তাদের ডান হাতে 
কখনও বেঁকে যায় তা আঘাতকালে, কখনও খজুস্থির । 
সওয়াবের আশায় যেদিন আল্লাহ্‌র রাসূল তাবৃক অভিমুখে 
আগুয়ান হন, তারা সামনে তখন ঠিক ঝাণ্ডা যেন তার । 
যদি তাদের সামনে ঘটে যুদ্ধের প্রকাশ, তবে তার সাথে 
' করে বোঝাপড়া, যাবত না তারা এগিয়ে চলে সামনে, 
কিংবা ফিরে আসে জয়ী হয়ে । 
এরা সেই সে জাতি, যারা নবীর সাহায্যকারী । 
আমারই সম্প্রদায় তারা, কুল পরিচয়ে তাদেরই সাথে 
মিলিত আমি। 
তারা সসম্মানে করে মৃত্যুবরণ । তাদের অংগীকার 
হয় না ভংগ ৷ করে শাহাদত লাভ নিহত হলে 
আল্লাহ্‌র রাহে । 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ কবিতার শেষ লাইনের দ্বিতীয় পংক্তি ইব্‌ন ইসহাক ভিন্ন অপর 
সূত্রে প্রাপ্ত । 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন, হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) আরও বলেন : 
মুহাম্মাদের পূর্বে আমরা ছিলাম রাজা মানুষের । 
ইসলাম আসার পরে শ্রেষ্ঠত্ব থাকে আমাদেরই । 
করেছেন সম্মানিত নজীরবিহীন এক যুগ দ্বারা, 
আল্লাহ্‌র, তার রাসূলের ও দ্বীনের সাহায্য দ্বারা । 
সে দীনে আমাদের করেছেন ভূষিত, এক অনন্য নামে । 
তারাই আমার সম্প্রদায়, সেরা সকল সম্প্রদায়ের । 
ভাল যা কিছু হিসাবে আসে, আমার সম্প্রদায় যোগ্য তার। 
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২২৪ সীরাতুন নবী (সা) 


তারা তাদের ন্যায় নীতি দ্বারা করে সংশোধন অন্যের হত-নৈতিকতা 
ন্যায়-নীতি হতে তাদের নেই কোন প্রতিবন্ধকতা । 
যখন তারা যায় মজলিসে তাদের, বলে না অশ্লীল কথা । 
যাজ্ঞ্াকারীদের প্রতি তাদের থাকে না কোন কার্পণ্য । 
তারা যদি যুদ্ধ করে কিংবা সন্ধি, তাতে রাখে না 
কোন অস্পষ্টতা । তাদের সাথে যুদ্ধের ফল মৃত্যু নির্ঘাত 
তবে সন্ধি নেহাত সোজা । 
তাদের প্রতিবেশী হয় ওয়াদা রক্ষাকারী, উচ্চ ভূমিতে যার 
বাড়ি । আমাদের মাঝে তার জন্য রয়েছে মহানুভবতা, 
আর ত্যাগের ঠাই। 
তাদের কোন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলে যে রক্তপণ 
বর্তায় তার উপর আদায় করে তা পুরোপুরি 
কোন জরিমানা তার থাকে না অনাদায় কিংবা সে 
অসহায়ভাবে হয় না পরিত্যক্ত । 
তাদের যে যা বলে, বলে খাটি সত্য । 
তাদের সহনশীলতার ঘটে পুনরাবৃত্তি, ফয়সলা তাদের ন্যায্য । 
মুসলিমদের আমীর ছিলেন জীবনভর আমাদেরই এক ব্যক্তি । 
গোসল করিয়ে তার অশুচিতা করে দূর ফেরেশতাগণ । 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : ৷, |, ইব্‌ন ইসহাক ভিন্ন অপর সূত্রে প্রাপ্ত । ইব্‌ন ইসহাক 
বলেন, হাস্সান ইব্‌ন সাবিত রো) আরও বলেন : 
শুধালে তুমি জানতে পারবে আমার সম্প্রদায় 
মহানুভব অতি অতিথির তরে, যবে এসে পৌছায় তারা। 
তাদের জুয়াড়িদের বড় বড় পাতিল। 
তাতে রান্না করা হয় বৃহৎ কুঁজবিশিষ্ট উট । 
তারা তাদের প্রবাসীদের করে অংশীদার নিজেদের এশ্বর্ষে 
তাদের গোলামও নির্যাতিত হলে করে তার সাহায্য । 
তারা ছিল স্বদেশের রাজা, 
অন্যায়-অনাচার রোধে তারা তরবারিকে জানাত আহ্বান। 
মানুষের রাজা তারা চিরকাল 
কসম ভাংগার জন্যও যেন তারা কোন কালে একদিনও ছিল 
না কারও প্রজা । 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যুদ্ধাভিযানসমূহের পরিসংখ্যানে হাস্সান (রা)-এর কবিতা 


আদ এবং তার সমতুল্য জাতি ছামূদ ও ইরামের এখনও যারা 
আছে অবশিষ্ট, জেনে রেখ তারা, 
ইয়াসরিবের খর্জুর বীথিতে গড়েছে দুর্গ । আর তাতে পালন 
করেছে গবাদি পশু । 
পানি বহনকারী উটদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে ইয়াহুদীরা, বলেছে 
হটো, এসো। 
করে যাপন আয়েশী জীবন, চিন্তাহীন। 


আমরা ভারী অস্ত্র নিয়ে তেজোদীপ্ত সফেদ উটে সওয়ার হয়ে তাদের 


দিক হলাম অগ্রসর । 
তার সাথে রেখেছিলাম উৎকৃষ্টতম ঘোড়া, 
মোটা চামড়ায় আবৃত । 
তারা যখন সিরারের দু'পাশে উট থামাল এবং তার উপর 
হাওদা বাধল জীর্ণ রশিতে, 
তখন তারা ভড়কে গেল কেবল অতর্কিত উপস্থিতিতে আমাদের 
অশ্বের । হল দিকভ্রান্ত পশ্চাৎ দিকের আকস্মিক হামলায় । 
তারা সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে লাগল দ্রুত । 
আমরা ঝাপিয়ে পড়লাম তাদের উপর বনের সিংহের মত 
সুরক্ষিত দীর্ঘকায় অশ্বে চড়ে, যা হয় না 
_ কখনও ক্লান্ত, অবসন্ন । 
তামাটে রঙের সে ঘোড়া চিত্ত চঞ্চল, সুগঠিত মজবুত 
তার পায়ের গ্রন্থি তীরের মত মজবুত । 
তার আরোহী অভ্যন্ত গেরিলার সাথে যুদ্ধ করতে, বীর 
প্রতিপক্ষকে আঘাত হানতে । 
তারা এমন দ্বিথিজয়ী রাজা, 
দেশে দেশে যখন অভিযান চালায়, তখন-_ 
সামনেই এগিয়ে যেতে থাকে, পেছনে হটতে জানে না। 
এরপর আমরা তাদের সর্দার ও নারীদের নিয়ে ফিরে এলাম। 
তাদের সন্তানদের তখন বন্টন করা হচ্ছিল যোদ্ধাদের মাঝে । 
আমরা এখন সেখানকার রাজা, কে পারে আমাদের হটাতে? 
সীরাতুন নবী (সা) (ধু খণ্ড)-_-২৯ 
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২২৫ 


২২৬ ূ সীরাতুন নবী (সা) 


সুপথে চালিত রাসূল যখন আসলেন আমাদের নিকট 
সত্য নিয়ে এবং আনলেন আঁধারের পর আলো। 
আমরা বললাম : সত্য বলেছেন হে মহাপ্রভুর রাসূল! 
আসুন আমাদের কাছে এবং থেকে যান আমাদের মাঝে । 
আমরা সাক্ষ্য দেই আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল, 
প্রেরিত হয়েছেন জ্যোতিরূপে, সুপ্রতিষ্ঠিত দীনসহ । 
আমরা ও আমাদের সন্তান-সন্ততি হব আপনার ঢাল। 
আমরা করব আপনার নিরাপত্তা বিধান, আমাদের অর্থ-সম্পদে 
আপনার অবারিত অধিকার । 
আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাসী, আপনার সাহায্যকারী, 
অন্যরা আপনাকে করলেও প্রত্যাখ্যান । 
আপনি জানান উদাত্ত আহ্বান, কোন দ্বিধা-দন্দব নয় । 
যে বার্তা আপনি রেখেছিলেন অগ্রকাশ, করুন তা প্রচার 
খোলাখুলি, কোনরূপ রেখে-ঢেকে নয়। 
এরপর বিভ্রান্ত লোকেরা তার দিকে তরবারি নিয়ে 
অগ্রসর হল, ভেবেছিল বুঝি বা বধ করা যাবে তাকে। 
আমরাও তরবারি নিয়ে এগুলাম তাদের দিকে, বিদ্রোহী জাতিকে 
তার পক্ষ হতে করতে দমন। 
সে কি তীক্ষ শাণিত চকচকে তরবারি! নিমিষে কেটে করে 
খণ্ড-বিখণ্ড । কঠিন হাড়েও যখন আঘাত হানে । 
তখন তা হয় না ব্যর্থ, যায় না ভোতা হয়ে। 
আমাদেরে তার উত্তরাধিকারী করে গেছেন, আমাদের 
মহাসম্মানিত প্রাচীন গৌরবের অধিকারী পূর্ব-পুরুষেরা । 
এক প্রজন্ম গত হলে অন্য প্রজন্ম করে তার স্থান পূরণ । 
আবার তারা যখন চলে যায়, রেখে যায় উত্তরসূরী । 
এমন কোন লোক পাবে না তুমি, যে নয় আমাদের কৃপাধন্য, 
যদিও কেউ করে অকৃতজ্ঞতা । 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : 


৮5৪৮৩ Lek 93১ + ০৮৮১৬ ৬ ১৩১৩৭ 


অনুরূপ (০1 ৬০ ০৯১১ ০৮০৬ + ০০৯০০। ও 1১5 5 ৮০ এবং 515 ১৬৬০ cS YS 
_ শ্লোক দু'টিও তারই বর্ণনায় প্রাপ্ত। 
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এ বছরকে ওফুদ তথা প্রতিনিধি দলসমূহের 
আগমনের বছর বলা হয় 
[৯ম হিজরী সন] 


সূরা নাসরের নাযিল হওয়া 

ইবৃন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন মক্কা জয় করলেন, তাবৃক অভিযান সমাপ্ত 
করলেন এবং সাকীফ গোত্রও ইসলাম ও বায়'আত গ্রহণ করল, তখন চতুর্দিক হতে আরব 
প্রতিনিধি দলসমূহ তার নিকট উপস্থিত হতে লাগল । 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার নিকট আবূ উবায়দা (র) বর্ণনা করেছেন যে, এটা হিজরী ৯ম 
সালের ঘটনা । এ বছরকে ওফুদ তথা প্রতিনিধি দলসমূহের আগমনের বছর বলা হত। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সাধারণ আরববাসী ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও 
কুরায়শ গোত্রের মাঝে বিরাজমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিল । কেননা, কুরায়শ গোত্র 
ছিল আরবদের নেতা ও তাদের পথের দিশারী । সেই সাথে তারা ছিল পবিত্র কা'বা ঘরের 
তত্ত্বাবধায়ক এবং ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (আ)-এর সাক্ষাত বংশধর । আরবের নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিগণও এটা অস্বীকার করতে পারত না। সেই কুরায়শ গোত্রই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে 
ঘর্ষে লিপ্ত ছিল এবং তার বিরুদ্ধে রুখে দীড়িয়েছিল। অবশেষে যখন মক্কাও বিজিত হলো, 
কুরায়শ গোত্র তার বশ্যতা স্বীকার করল এবং ইসলাম তাদেরকে স্বীয় পক্ষপটে নিয়ে নিল, 
তখন আরব জাহান উপলব্ধি করলো যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা তাদের 
নেই। তার সাথে শত্রুতা পোষণ করা তাদের সাধ্যাতীত। সুতরাং তারা সকলে আল্লাহ্‌র দীনে 
দাখিল হলো এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার ভাষায়, তারা তার দীনে প্রবশে করলো দলে দলে । তারা 
চুতর্দিক হতে ইসলামের প্রতি ছুটে আসতে লাগলো । আল্লাহ্‌ তা'আলা তার নবী (সা)-কে লক্ষ্য 
করে বলেন : 


৬২১ ০ ০ -  এ0। ০2১০ ১৮৬ চেএ। ০ IC এ]। ৮০ 2 গি 
৫9১৩ dE 
'যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে 
হাঝেশ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তার পবিত্রতা ও মহিমা 


ক্োকম্ম করো এবং তার ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি তো তওবা কবৃলরারী (১১০ : ১-৩)। 
জং আল্লাহ্‌ তা'আলা যে তোমার দীনকে জয়ী করলেন, সেজন্য তাঁর প্রশংসা করো । 
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বনু তামীমের প্রতিনিধি দলের আগমন ও 
সূরা হুজুরাত অবতরণ 


প্রতিনিধি দলের সদস্যবর্গ 

এরপর আরব প্রতিনিধি দলসমূহ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট আগমন করলো । বনু তামীমের 
তামীমী (রা)। তাদের মধ্যে ছিলেন আকরা ইব্‌ন হাবিস তামীমী (রা) বনু সাদের যিবারকান 
ইব্‌ন বাদর তামীমী (রা), আমর ইব্‌ন আহতাম (রা) ও হাবহাব ইব্‌ন ইয়াধীদ (রা)। 


হুতাত (রা)-এর বৃত্তান্ত 

ইব্‌ন হিশাম বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হুতাত (রা) ও মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা)-এর 
মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তিনি এভাবে একদল মুহাজির সাহাবীর মাঝে ভ্রাতৃত্বের 
বন্ধন কায়েম করেছিলেন, যেমন আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর মাঝে, উসমান ইব্ন 
আফ্ফান (রা) ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর মাঝে, তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌ রো) 
ও যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা)-এর মাঝে, আবূ যর গিফারী (রা) ও মিকদাদ ইব্‌ন আমর 
বাহরানী (রা)-এর মাঝে এবং মুআবিয়া ইব্‌ন আবৃ সুফিয়ান (রা) ও হুতাত ইব্‌ন ইয়াধীদ 
মুজাশিঈ (রা)-এর মাঝে । হুতাত (রা) মুআবিয়া (রা)-এর খিলাফতকালে ইন্তিকাল করেন। 
মুআবিয়া (রা) এই ভ্রাতৃত্ব সূত্রে তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি অধিকার করেন। এ কারণে কবি 
ফারাযদাক তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন : 
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হে মুআবিয়া! তোমার পিতা ও আমার চাচা যে মীরাস রেখে গিয়েছিলেন__ 
তা তো তার আত্মীয়বর্গ করেছিল লাভ। 
কিন্তু হতাতের মীরাসের কী হল যে, তুমি তা খেয়ে ফেললে, 
অথচ হারবের দ্রবণীয় মীরাস তোমার জন্য আছে জমাট বেধে? 
এটা তার একটি কবিতার অংশ-বিশেষ। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনু তামীমের প্রতিনিধি দলে আরও ছিলেন নু'আয়ম ইব্‌ন ইয়াধীদ 
(রা), কায়স ইব্‌ন হারিস (রা) এবং বনু সা'দের কায়স ইব্‌ন আসিম। এঁরা ছিলেন বনু 
তামীমের একটি বিরাট প্রতিনিধি দলে । 
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বনু ভামীমের প্রতিনিধি দলের আগমন ও সূরা হুজুরাত অবতরণ ২২৯ 


ইব্‌ন হিশাম বলেন : উতারিদ ইব্‌ন হাজিব (রা) ছিলেন বনূ দারিম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 
হানজাল ইব্‌ন মালিক ইবৃন যায়দ মানাত ইব্‌ন তামীমের লোক । অনুরূপ আকরা ইব্‌ন হাবিস 
(রা) হুতাত ইব্ন ইয়াধীদ (রা)-ও ছিলেন বনু দারিম ইব্‌ন মালিকের লোক । যিবারকান ইব্‌ন 
বাদর ছিলেন বনু বাহদালা ইবৃন আওফ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন যায়দ মানাত ইবৃন তামীমের লোক । 
আমর ইব্‌ন আহতাম ছিলেন বনু মিনকার ইব্‌ন উবায়দ ইবৃন হারিস ইবৃন আমর ইব্‌ন কা'ব 
ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন তামীমের লোক । কায়স ইব্‌ন আসিম (রা)-ও ছিলেন- বনূ 
মিনকার ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন হারিসের লোক । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উয়ায়না ইবৃন হিস্‌ন ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন বাদ্র ফাযারী (রা)-ও এ 
প্রতিনিধি দলে ছিলেন। আকরা ইবৃন হাবিস (রা) ও উয়ায়না ইব্‌ন হিস্ন (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর সংগে মক্কা বিজয় এবং হুনায়ন ও তায়েফ যুদ্ধে শরীফ ছিলেন। 


হুজরা তথা কক্ষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ 

বনু তামীমের প্রতিনিধি দল যখন আগমন করে, তখন এ দু'জনও তাদের সাথে ছিলেন। 
প্রতিনিধি দলটি মসজিদে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে তার প্রকোষ্ঠের পিছন থেকে চিৎকার 
করে ডাক দিল, হে মুহাম্মদ! আমাদের নিকট বের হয়ে আসুন! তাদের এ চেঁচামেচি রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর জন্য পীড়াদায়ক হয়। তিনি তাদের নিকট বের হয়ে আসেন, তারা বললো : হে 
মুহাম্মদ! আমরা গৌরবজনক বিষয়ে আপনার সাথে প্রতিযোগিতা করতে এসেছি। আপনি 
আমাদের কবি ও বাগীকে অনুমতি দিন৷ তিনি বললেন : আমি তোমাদের বাগ্ীকে অনুমতি 
দিলাম । সে তার বক্তব্য পেশ করুক । 


উতারিদের ভাষণ 

তখন উতারিদ ইব্‌ন হাজিব দাড়িয়ে বললেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, আমাদের প্রতি যার 
অনুগ্রহ ও করুণা অশেষ । বস্তুত তিনিই প্রশংসার যোগ্য । তিনি আমাদের রাজা বানিয়েছেন। 
আমাদের দান করেছেন প্রচুর ধন-দৌলত, যাদ্বারা আমরা দান-দক্ষিণা করি । তিনি আমাদেরকে 
প্রাচ্যবাসীদের মধ্যে সব চাইতে শক্তিশালী, জনসংখ্যায় বৃহত্তম এবং অস্ত্রসন্তারে অপ্রতিদন্দী 
বানিয়েছেন। মানুষের মধ্যে কারা আছে আমাদের সমকক্ষ? আমরা কি মানুষের শীর্ষস্থানে ও 
তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নই? যারা আমাদের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে চায়, 
তারা আমাদের মত গৌরবজনক বিষয়ের তালিকা পেশ করুক । ইচ্ছা করলে আমরা আরও 
অনেক বলতে পারি, কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলার দেওয়া অঢেল নিআমতের কথা বলে বেড়াতে 
আমরা লজ্জাবোধ করি । আর এ ব্যাপারে আমরা সুখ্যাত । 

এই যা কিছু বললাম, তা কেবল এজন্যই, যাতে আপনারা আমাদের অনুরূপ বিষয় 
উপস্থিত করতে পারেন এবং আমাদের চেয়ে উত্তম কিছু পেশ করতে সক্ষম হন। এই বলে 
তিনি বসে পড়লেন। 
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৭ ২৩০ সীরাতুন নবী (সা) 


সাবিত ইব্ন কায়স কর্তৃক উতারিদের বক্তৃতার জবাব প্রদান 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বনূ হারিস ইব্‌ন খাযরাজের সাবিত ইব্‌ন কায়স ইবৃন শাম্মাস (রা)-কে 
বললেন : দাড়াও এবং এই ব্যক্তির ভাষণের জবাব দাও । সাবিত (রা) দাঁড়িয়ে বললেন : 

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, আকাশমণ্লী ও পৃথিবী যার সৃষ্টি, যিনি এর মাঝে জারী করেছেন 
স্বীয় নির্দেশ । তীর জ্ঞান তার কুরসী জুড়ে ব্যাপ্ত । তার অনুগ্রহ ব্যতীত কখনও কোন বস্তু হয়নি । 
এরপর তার ক্ষমতার এক নিদর্শন এই যে, তিনি আমাদেরকে রাজ-ক্ষমতার অধিকারী করেছেন । 
তিনি রাসূলরূপে মনোনীত করেছেন তার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিকে, যিনি বংশ মর্যাদার সবার সেরা, 
বাক্যালাপে সব চাইতে সত্যবাদী এবং জ্ঞান-গরিমায় সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনি তার প্রতি স্বীয় কিতাব 
নাযিল করেছেন এবং তাকে সমগ্র সৃষ্টির উপর স্থান দিয়েছেন। সুতরাং তিনি হলেন নিখিল 
বিশ্বের সর্বাপেক্ষা আল্লাহ্‌র পসন্দনীয় ব্যক্তি । এরপর তিনি মানুষকে আহ্বান করলেন তার প্রতি 
ঈমান আনার জন্য । ফলে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনলো মুহাজিরগণ, যারা তার 
নিজ সম্প্রদায়েরই লোক এবং তার আত্মীয়বর্গ, যারা জ্ঞান-গরিমায় শ্রেষ্ঠ মানুষ, চেহারার দিক 
থেকে সব চাইতে ভাল এবং কাজে-কর্মে সবার সেরা । এরপর রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে 
আল্লাহ্র ডাকের জবাব সর্বপ্রথম আমরাই দেই । আমরাই আল্লাহ্‌র আনসার (সাহায্যকারী) ও 
তার রাসূলের সহযোগী । আমরা অপরাপর লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি, যতক্ষণ না তারা ঈমান 
আনে আল্লাহ্‌র প্রতি । যে আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, সে তার জানমালের 
নিরাপত্তা বিধান করে নেয়। পক্ষান্তরে যে কুফরী অবলম্বন করবে আমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তার 
বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ চালিয়ে যাব । তাকে হত্যা করা আমাদের জন্য নিতান্তই সহজ । এই হচ্ছে 
আমার বক্তব্য । আমি আমার নিজের জন্য এবং সকল মু'মিন নর-নারীর জন্য আল্লাহ্‌র নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করি । তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক। 


নিজ সম্প্রদায়কে নিয়ে যিবারকানের অহংকার 
এরপর যিবারকান ইব্‌ন বাদর দাড়িয়ে বললো : 
আমরাই সম্মানী, আমাদের সমান নয় কোন বংশ, 
রাজা-বাদশা হয় আমাদেরই মধ্যে আর উপাসনালয় 
স্থাপিত হয় আমাদেরই মাঝে । 
যুদ্ধ-বিগ্রহে আমরা কত বংশ করেছি পর্যুদস্ত, 
আমাদের বাড়তি ইজ্জত সর্বদা হয় অনুসৃত! 
আমরাই সে জাতি, যাদের অন্দাতা দুর্ভিক্ষকালে . 
খাওয়ায় ভুনা গোশত- যখন দেখা যায় না মেঘের চিহ্ন । 
তোমরা তো দেখছ, চতুর্দিক হতে নেতৃস্থানীয় লোক 
আমাদের কাছে ছুটে আসে, আমরা দেখাই তাদের সৌজন্য। 
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বন্‌ তামীমের প্রতিনিধি দলের আগমন ও সুরা হুজুরাত অবতরণ ‘২৩১ 


আমরা আমাদের অতিথিদের জন্য যবাই করি হষ্ট-পুষ্ট, 
নিরোগ অভিজাত উট, তারা হয় পরিতৃপ্ত 
তোমরা দেখবে যে কোন বংশের সামনে আমরা 
তুলে ধরি নিজেদের গৌরব, তারা তো আমাদের দ্বারা উপকৃত । 
ফলে তারা হয় নতশির। 
আমাদের উপর যে এ নিয়ে বড়াই দেখায় আমরা তাকে চিনি। 
মানুষ তো আসা যাওয়া করে । কথাও সব রটে যায়। 
আমরাই করি প্রত্যাখ্যান, আমাদের করে না কেউ অগ্রাহ্য । 
এমন করেই আমরা গৌরবে থাকি অপরাজেয় । 
ইবৃন হিশাম বলেন : ৮! ৬-০০ ৮০৪১ এ৯।| ১ -এর স্থলে 201 ৮৮ ৩১ ৩৮ ৩ 
-ও বর্ণিত আছে, যার অর্থ আমাদেরই মধ্য থেকে হয় রাজা-বাদশা এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদের 
এক-চতুর্থাংশ বন্টন হয় আমাদেরই মাঝে ।১ 
অনুরূপ ৮৮৭১ ৮ ৩১৯ ০০১1 45 ৮ -এর স্থলে বর্ণিত আছে এত 01৯৯ ০০০। 5 ৩ 
অর্থাৎ সকল অঞ্চল থেকে আসে বশ্যতা স্বীকার করে, এরপর আমরা হই অনুসৃত ।' 
বনু তামীমের জনৈক ব্যক্তি এ কবিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তবে কাব্য-সাহিত্যে 
যারা ধারণা রাখেন, তাদের অধিকাংশই এটাকে যিবারকানের কবিতা বলে স্বীকার করেন না। 
যিবারকানের জবাবে হাস্সানের কবিতা 
এ সময় হাস্সান (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে ডেকে 
পাঠালেন । হাস্সান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বার্তাবাহী এসে আমাকে জানাল যে, 
তিনি বনূ তামীমের কবির জবাব দেওয়ার জন্য আমাকে ডেকেছেন। তখন আমি এই বলতে 
বলতে তার নিকট যাত্রা করলাম : 
৮০1১১ ১৬১৩১ ০৮1) ৮৪1 95 + ld 2 এএ। ০৮০ পি 
৮) ৮১১৫৬০৩৮৩৬৬ + Umut ৮৮১ শী 
eV ০১১৮৭ হত * 3D শি 
sl ৬০৮১ Jd ক ৬৭০৪ ১১এ। ১১৮০] JU sl ০১ 
রাসূলুল্লাহ্‌ যখন আমাদের মধ্যে আসলেন, আমরা তাকে 
রক্ষা করলাম, মাআদ তা পসন্দ করুক আর নাই করুক। 
আমরা তাকে রক্ষা করলাম, যখন তিনি এসে প্রবেশ 
বিদ্রোহী ও অত্যাচারীর হাত থেকে । 
১. পক ইসলামী যুগে যুদ্ধ-লন্ধ সম্পদের এক-চতুর্থাংশ অধিনায়ক নিজের জন্য রেখে দিত। 
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২৩২ সীরাতুন নবী (সা) 


এমন.এক ঘরে, আজমী জগতের অন্তর্গত-_ 
জাবিয়াতুল-জাওলানের, পার্শ্বে যার মর্যাদা ও প্রাচুর্য অদ্বিতীয় । 
প্রাচীন আভিজাত্য, উদারতা, রাজকীয় সম্মান ও বড় বড় 
দায়-দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়া গৌরব কি অন্য কিছু ? 
হাস্সান রো) বলেন : আমি যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট পৌছলাম এবং আগন্তুক 
সম্প্রদায়ের কবি দাড়িয়ে তার বক্তব্য পেশ করলো, তখন আমি তারই কবিতার ধারায় কবিতা 
বললাম এবং সে যা বলেছিল, সে রকম বললাম । 
যিবারকান তার বক্তব্য শেষ করলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-কে 
বললেন : ওঠ হে হাস্সান! ওই লোক যা বললো, তার জবাব দাও। হাস্সান (রা) দণ্ডায়মান 
হলেন : এবং বললেন__ 
ফিহ্র ও তার সমসাময়িক গোত্রসমূহের নেতৃবর্গ 
মানুষের জন্য এমন আদর্শ তুলে ধরেছে যা অনুসৃত হয়ে থাকে । 
যার অন্তরে আল্লাহ্‌ ভীতি আছে, এমন প্রত্যেকটি লোক 
তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং যে কোন ভাল কাজে তারা তৎপর। 
তারা যখন যুদ্ধ করে, তখন করে শক্রর সমূহ ক্ষতি সাধন, 
আর যখন অনুগামীদের উপকার করার চেষ্টা করে, 
তখন ঠিকই তারা উপকৃত হয়। ' 
তাদের এই যে স্বভাব-চরিত্র, এটা নয় নতুন কিছু 
জেনে রেখো, সৃষ্টিরাজির সব চাইতে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে যা কিছু নতুন । 
মানুষের মধ্যে এদের পরে অগ্রগামী কেউ যদি হয়, 
তবে (মনে রেখ) তাদের প্রতিটি অগ্রগামিতা পূর্ববর্তীদের 
মাধূলী অগ্রগামিতারও পেছনে থাকবে। 
যুদ্ধ-বিথহে তাদের হাত যা কিছু ধ্বংস করে, 
সকল মানুষ মিলেও তা পারে না মেরামত করতে 
কিংবা তারা যা মেরামত করে, কেউ পারে না তা ধ্বংস করতে । 
যুদ্ধকালে এরা যদি অন্যসব লোকের সম্মুখবর্তী হয়, 
তবে তাদের সে সম্মুখবর্তিতা হয় সাফল্যমণ্ডিত । 
আর সব দানশীল ও অতিথিপরায়ণ লোকদের সঙ্গে 
তাদের তুলনা করলে দেখা যাবে, এরাই বড় দাতা । 
তারা পৃত-পবিভ্র। ওহীর মাঝে তাদের পবিত্রতা বর্ণিত হয়েছে। 


গজ ১. জাবিয়াতুন-জাওলান' সিরিয়ার একটি নগর । 
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তারা আবিলতায় লিপ্ত হয় না। লালসা তাদের ধ্বংস করে না। 
. তারা নিজ অনুগহের ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর প্রতি কার্পণ্য করে না। 
লালসার ময়লা করে না তাদের স্পর্শ । 
কোনও সম্প্রদায়ের সাথে যখন আমরা যুদ্ধে জড়াই, তখন 
তাদের দিকে মাটিতে বুক লাগিয়ে অগ্রসর হই না, যেমন 
বুনো গাভীর দিকে অগ্রসর হয় তার বাছুর । 
যখন যুদ্ধ তার নখর থাবা বিস্তার করে আমাদের দিকে, 
তখন আমরা উঠে দীড়াই, আর কাপুরুষেরা তার 
নখের খোচায় হয়ে পড়ে নতজানু । 
এরা যখন শক্রর উপর বিজয়ী হয়, তখন করে না দর্প। 
আর আক্রান্ত হলেও এরা হয় না হতবল ও ব্যাকুল চিত্ত। 
যুদ্ধক্ষেত্রে যখন মৃত্যু হয় সন্নিকট 
তখন এরা ঠিক হালয়া-র বাকা-থাবা সিংহের মত। 
তাদের ক্রোধের সময় তাদের থেকে যা ইচ্ছা অবাধে নাও, 
কিন্তু সাবধান, যা তারা দিতে চায় না, তার প্রতি যেন 
তোমার লালসা না জাগে। 
তাদের সাথে যুদ্ধে নিহিত থাকে বিষ ও সালা মিশ্রিত সর্বনাশ । 
কাজেই তাদের সাথে শক্রতা পরিহার কর। 
কী মহান সে জাতি, আল্লাহ্র রাসূল-যাদের দলনেতা! 
যখন চতুর্দিকে বিরাজমান স্বেচ্ছাচারিতা ও দলাদলি। 
তাদের জন্য উৎসর্গ করে আমার চিত্ত এমন এক বন্দনা । 
আমার বাঞ্ছিত কাজে যার অনুকূল এক 
তৎপর-মুখর রসনা । 
কারণ, তারা সকল সম্প্রদায়ের সেরা; তা লোকে ঠাট্টা 
করেই বলুক, আর বাস্তবে । ৃ 
নন হিশাম বলেন : আবু যায়দ এ), ৩০৪ ০+ ১০:৮০ -এর স্থলে আবৃত্তি করে 
শোনান : 
1০ SH ৮০১৩১ এ ৯ ¥ ০৮০৮ SU ৩ 95 on 
যার অন্তরে আল্লাহ্‌ ভীতি আছে_এমন প্রত্যেকটি লোক সন্তুষ্ট থাকে তাতে এবং সেই 
হলুশাসনে, যা তারা প্রবর্তন করেছে। 
২ ইয়ামানের একটি বন। এককালে এখানে প্রচুর সিংহের বাস ছিল। 
২ সালা-এ প্রকার বিষাক্ত উদ্ভিদ । 
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২৩৪ সীরাতুন নবী (সা) 


যিবারকান ইব্‌ন বাদরের কয়েকটি কবিতা 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : কাব্য-সাহিত্যে পারদর্শী বনু তামীমের এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট 
বর্ণনা করেন, যিবারকান ইব্ন বাদর যখন বনু তামীমের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নিকট আগমন করেন, তখন তিনি তাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন : 
আমরা আপনার নিকট এসেছি, যাতে মানুষ 
আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে পারে__যখন বাৎসরিক 
পর্বে তারা একত্র হয় সমাবেশে 
(তারা যাতে উপলব্ধি করতে পারে) যে, আমরাই সর্বক্ষেত্রে 
সব মানুষের শীর্ষস্থানীয় এবং হিজায মুলুকে দারিমের' 
মত আর কেউ নাই। 
আর মুণ্ডুপাত করি সব দর্পিত বীর যোদ্ধার । 
নাজদ বা আজমের কোন অঞ্চলে আমরা যত যুদ্ধাভিযান 
চালাই, তাতে যুদ্ধলন্ধ সম্পদের এক-চতুর্থাংশ পাই আমরাই । 
যিবারকানের কবিতার জবাবে হাস্সান (রা)-এর দ্বিতীয় কবিতা । 
এরপর হযরত হাস্সান ইবৃন সাবিত (রা) দাড়িয়ে তার জবাব দিলেন । তিনি বললেন : 
প্রাচীন আভিজাত্য, আতিথেয়তা, রাজকীয় মর্যাদা এবং 
বড় বড় দায়-দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়া আর কিসে গৌরব ? 
আমরা সাহায্য করেছি ও আশ্রয় দিয়েছি নবী মুহাম্মদকে 
তা মাআদ বংশ পসন্দ করুক, আর নাই করুক । 
(আশ্রয় দিয়েছি) এমন এক গোত্রে, যারা আজম জগতের 
অন্তর্গত জাবিয়াতুল-জাওলানের পার্শ্বে আভিজাত্য ও 
প্রাচুর্য অদ্বিতীয় । 
তিনি যখন আসলেন আমাদের দেশে, তখন আমরা 
বিদ্রোহী ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে । 
আমরা আমাদের পুত্র-কন্যাদের তার প্রহরায় নিযুক্ত করেছি। 
গনীমতের যে হিস্যা আমরা পাই, তাতে তার জন্য . 
আমাদের অন্তর খুশী । 


১. দারিম বন্‌ তামীমের অধঃন্তন পুরুষ, যার থেকে একটি শাখাগোত্রের সৃষ্টি হয়েছে। 
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উপরে । ফলে, তারা দলে দলে ছুটে আসছে তার দীনের দিকে। 
আমরাই জন্ম দিয়েছি কুরায়শের মহান ব্যক্তিকে’ 
জন্ম দিয়েছি আমরা বনু হাশিমের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের নবীকে । 
হে বনূ দারিম! তোমরা অহংকার করো না, কেননা 
মহৎ চরিত্রমালার বর্ণনাকালে তোমাদের গৌরব এক 
বিরাট বোঝা হয়ে দাড়ায় । 
আমাদের উপর বড়াই. কর, অথচ আমাদের সামনে 
তোমরা গোলাম-বাদী সমতুল্য সেবক । 
তোমরা যদি নিজেদের রক্ত হিফাযত করার জন্য, 
এবং নিজেদের অর্থ-সম্পদকে গনীমতরূপে বন্টন 
তা হলে আল্লাহ্‌র কোন সমকক্ষ দাড় করিও না 
আর ইসলাম গ্রহণ কর এবং আজমীদের মত পোশাক 
পরিচ্ছেদ ব্যবহার করা ছেড়ে দাও । 


প্রতিনিধি দলটির ইসলাম গ্রহণ 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রো) যখন তীর বক্তব্য শেষ করলেন, তখন 
আকরা ইব্ন হাবিস বলে উঠলেন : আমার পিতার কসম! ইনি তো এমন এক ব্যক্তি, যার পক্ষে 
আল্লাহ্‌র সাহায্য নিয়োজিত । তার বক্তা নিঃসন্দেহে আমাদের বক্তা অপেক্ষা বলিষ্ঠতর । তার 
কৰি আমাদের কবি অপেক্ষা অনেক বড়। তাদের আওয়ায আমাদের আওয়ায অপেক্ষা মধুর । 
আলাপ-আলোচনা শেষ হওয়ার পর প্রতিনিধি দলটি ইসলাম গ্রহণ করলো । রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) তাদের মূল্যবান উপহার দিলেন। 


কায়সের নিন্দায় ইব্ন আহতাম-এর কবিতা 
প্রতিনিধি দলের লোকেরা আমর ইব্‌ন আহতামকে পিছনে রেখে এসেছিল । সে ছিল বয়সে 
তাদের সবার ছোট । কায়স ইব্‌ন আসিম ছিল আমর ইব্‌ন আহতামের উপর অসন্তুষ্ট । সে 
বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমাদের হাওদায় একটি নওজোয়ান আছে। এই বলে সে তাকে 
স্বানিকটা তাচ্ছিল্য করলো । রাসূলুল্লাহ্‌ সো) তাকেও দলের অন্যদের সমান উপহার দিলেন। 
বর ইব্‌ন আহতামের কানে যখন কায়সের উক্তি পৌঁছলো, তখন সে তার নিন্দাকরে বললো : 


» শর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দাদা আবদুল মৃত্তালিবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তার মা ছিলেন 
জ্বলসার সম্প্রদায়ের কন্যা। 
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৬০০ প১১ ৩০৪০ lms # ssl ০১০১৮ ০৬ 
৬০৭) ০ তত ৮৮৯1৮ ১৮৯ 5১১৯৮১1১৯৯১ 1১১৮ SU 
তুমি তো উল্টে পড়ে গেছ! আমাকে গালি দাও 
রাসূলের সামনে! সাচ্চা নও তুমি, বলনি সঠিক কথা । 
আমরা তোমাদের শাসন করেছি দীর্ঘকাল । 
আর তোমাদের সর্দারী সে তো লেজ গুটিয়ে বসে 
দাত দেখানোই সার! 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : এর পরে আরও একটি শ্রোক আছে, কিন্তু অশ্লীল বলে তার উল্লেখ 
করলাম না। | | 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ প্রতিনিধি দল সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে : "৮ 49১05 22301 ৩। 
39০04 451 ০0,2৩65 “যারা ঘরের পেছন হতে তোমাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকে তাদের 
অধিকাংশই নির্বোধ (৪৯ : ৪)। 


বনু আমিরের প্রতিনিধিদল এবং আমির ইব্ন তুফায়ল ও 


প্রতিনিধি দলের নেতৃবর্গ 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট বনু আমিরের প্রতিনিধিদল উপস্থিত হলো । এ দলে ছিল আমির 
ইবৃন তুফায়ল, আরবাদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন জায্া ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন জাফর ও জাব্বার ইব্‌ন 
সালমা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জা'ফর । এরা তিনজন ছিল দলের অসৎ নেতা । 


আমির কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উপর অতর্কিত আক্রমণ চালানোর চক্রান্ত 

আল্লাহ্‌র দুশমন আমির ইবৃন তৃফায়ল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উপর অতর্কিত হামলা চালানোর 
দুরভিসদ্ধি নিয়ে তার নিকট উপস্থিত হলো। তার দলের লোক তাকে বলেছিল : হে আমির! 
সবলোক ইসলাম গ্রহণ করেছে, তুমিও ইসলাম গ্রহণ কর। সে উত্তর দেয়, আল্লাহ্‌র কসম! 
আমি শপথ করেছি, যতক্ষণ না গোটা আরব আমার বশ্যতা স্বীকার করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত 
আমি ক্ষান্ত হব না। আর আমি কিনা এই কুরায়শ যুবকের পেছনে পেছনে চলব ? এরপর সে 
আরবাদকে বললো : আমরা যখন লোকটির সামনে উপস্থিত হব, তখন আমি কৌশলে তার 
চেহারা তোমার দিক হতে ঘুরিয়ে 'দেব। বাস, এটা যখন করব, তখন সুযোগ বুঝে তুমি তার 
উপর তরবারি চালিয়ে দিও। সেমতে তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলো । আমির 
ইব্‌ন তুফায়ল বললো : হে মুহাম্মদ! আপনি আমার সাথে একান্তে মিলিত হোন। রাসূলুল্লাহ 
(সা) বললেন : না, আল্লাহ্‌র কসম! যাবৎ না তুমি এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন । সে আবার 


WwWW.almodina.com 


বনু তামীমের প্রতিনিধি দলের আগমন ও সুরা হুজুরাত অবতরণ ২৩৭ 


বললো : হে মুহাম্মদ! আপনি আমার সঙ্গে একান্তে মিলিত হোন । এভাবে সে রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর সাথে কথাবার্তা বলতে লাগলো এবং আরবাদকে যে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল তজ্জন্য 
অপেক্ষা করতে থাকলো । কিন্তু আরবাদ তার কিছুই করছিল না। আমির তার অবস্থা দেখে 
আবার বললো : হে মুহাম্মদ! আপনি আমার সাথে একান্তে মিলিত হোন! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বললেন : কখনই নয়, যাবৎ না তুমি এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে, যার কোন শরীক 
নেই। যখন রাসূলুল্লাহ্‌ সো) তার কথা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন সে বললো : আল্লাহ্‌র 
কসম! আমি আপনার বিরুদ্ধে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে গোটা এলাকা ছেয়ে ফেলব। 
সে উঠে গেলে পরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : হে আল্লাহ্‌! আমির ইব্‌ন তুফায়লের বিরুদ্ধে 
তুমি আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও। - 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট হতে তারা বের হয়ে যাওয়ার পর আমির ইব্‌ন তুফায়ল 
আরবাদকে ধিক্কার দিয়ে বললো, হে আরবাদ! আমি তোমাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তুমি তার 
কী করলে? আল্লাহ্‌র কসম! ভূঁ-পৃষ্ঠে তুমিই একমাত্র লোক, যাকে আমি ভয় করি। আল্লাহ্‌র 
কসম! আজকের পর তোমাকে আর ভয় করব না। আরবাদ বললো : তুমি পিতাহারা হও । 
আমার ব্যাপারে জলদি সিদ্ধান্ত নিও না। আল্লাহ্‌র কসম! যতবারই আমি তোমার নির্দেশ 
কার্যকর করতে চেয়েছি, ততবারই তার ও আমার মাঝে তুমি এসে পড়েছ। তখন তোমাকে 
ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাইনি । আমি কি তোমার উপরেই তরবারি চালাব? 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বদ-দু*'আয় আমিরের মৃত্যু 

এরপর এ প্রতিনিধি দলটি স্বদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল । পথিমধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আমির ইব্‌ন তুফায়লের ঘাড়ে প্লেগ সৃষ্টি করলেন। ফলে বনু সালূলের এক নারীর গৃহে তার 
মৃত্যু ঘটল। মৃত্যুকালে সে বলছিল! হে বন্‌ আমির, আমি প্রেগের ফোড়ায় আক্রান্ত হয়ে বনু 
সালূলের এক নারীর ঘরে প্রেগাক্রান্ত উটের মত মারা যাচ্ছি? 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনায় আছে, সে বলছিল : উটের মত প্রেগের ফোৌড়ায় 
আক্রান্ত হলাম আর সালূল গোত্রীয় মহিলার ঘরে পড়ে মৃত্যুবরণ করলাম! 


বজ্রপাতে আরবাদের মৃত্যু 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমিরকে দাফন করে তার সাথীরা সামনে অগ্রসর হল । এভাবে 
তারা যখন বনু আমিরের এলাকায় পৌছল। তখন ছিল শীতকাল । সম্প্রদায়ের লোক এসে 
জিজ্ঞাসা করলো : হে আরবাদ! তোমার পিছনের খবর কী? সে বললো : কিছুই নয়, আল্লাহ্‌র 
কসম! সে আমাদেরকে এমন একটা কিছুর ইবাদত করতে আহবান জানাল, যা এখন আমার 
সামনে থাকলে তীর মেরে খতম করে দিতাম । এই উক্তির পর সে এক কি দুই দিন পর বের 
হলো। এ সময় একটি উট তার সাথে ছিল, যা তার পেছনে পেছনে চলছিল । আল্লাহ্‌ তার ও 
ভার উটের উপর বজ্রপাত করলেন। তা তাদের জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিল । আরবাদ ইবৃন কায়স 
স্ছিল লাবীদ ইব্‌ন রবী'আর বৈপিত্রেয় ভাই। 
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২৩৮ সীরাতুন নবী (সা) 


আমির ও আরবাদ সম্পর্কে যা নাযিল হয় ৃ 

ইবৃন হিশাম বলেন : যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) আতা ইব্‌ন ইয়াসার হতে এবং তিনি ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা আমির ও আরবাদ সম্পর্কে 
নাযিল করেন : 
5725 এ ৩০7 ১5 55 ০২054 0৮5 EC 

00 ১4১৬৮ 

প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা-কিছু কমে ও বাড়ে, আল্লাহ্‌ তা 
জানেন এবং তার বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান, 
তিনি তা অবগত, তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান । তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে 
অথবা যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, 
তারা সমভাবে আল্লাহ্র জ্ঞানগোচর । মানুষের জন্য তার সামনে ও পেছনে একের পর এক 
প্রহরী থাকে, তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং আল্লাহ্‌ কোন সম্প্রদায়ের 
অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে । কোন 
সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ্‌ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন, তবে তা রদ করার কেউ নেই এবং 
তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক নেই, (১৩ : ৮-১১)। 

৩৮১৪ *»)| অর্থাৎ একের পর এক প্রহরী, তারা আল্লাহ্‌র আদেশে মুহাম্মদ (সা)-এর 
পাহারায় নিযুক্ত থাকে । 

এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা আরবাদ ও তার হত্যার বিষয়ে বলেন : 


১০-25-7208 ৩ ৪ ০০0 
তিনি বজপাত প্রেরণ করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে আঘাত করেন । তথাপি তারা 
আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে বিতপ্তা করে, যদিও তিনি মহাশক্তিশালী (১৩ : ১৩)। 


আরবাদের প্রতি লাবীদের শোকগাথা 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আরবাদের প্রতি শোক প্রকাশ করে লাবীদ বলেন : 
মৃত্যু তো কাউকে রেহাই দেয় না। 
না সন্তানবৎসল পিতাকে, না পুত্রকে । 
আরবাদের প্রতি অপঘাতে মৃত্যুর আশংকা আমার ছিল না, 
' ছিল না তার প্রতি ভয় রাশিচক্রের কিংবা সিংহের 
হে চোখ, কেন কাদিস না আরবাদের জন্য, যখন আমরা ও 
নারীগণ দাড়িয়ে রয়েছি বিষাদে । 
লোকে তর্জন-গর্জন করলে সে তার পরওয়া করতো না, 
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আর তারা যদি বিচারে মধ্যপন্থী হত, তবে সেও 
মধ্যপস্থা অবলম্বন করত । 
সে বড় মধুরভাষী ও বুদ্ধিমান ছিল। তার মাধুর্যে ছিল 
ক্ষাণিক তিক্ততা । মায়া ভরা ছিল তার হৃদয় ও যকৃত। 
হে চোখ! কাদিসনে কেন আরবাদের তরে- যখন শৈত্য-_ 
প্রবাহে ঝরে যায় সব গাছের পাতা, দুধেল উট হয়ে 
পড়ে শুস্কস্তনা, যাবৎ না ফিরে আসে বিগত সময় ? 
আরবাদ তো বনের মাংসাশী সিংহ অপেক্ষাও বেশী 
সাহসী ছিল এবং উন্নতির শিখরে উন্নীত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল সে। 
দৃষ্টিশক্তি পৌছত না তার নিজ সীমান্তে যে রাতে 
ঘোড়াগুলো হয়ে পড়েছিল কর্তিত চামড়া-খণ্ডের মত। 
সে তো বিলাপকারিণীদেরকে তার বিলাপের জলসায় 
উত্তেজিত করে তোলে উষর প্রান্তরের জওয়ান হরিণীর মত । 
রণক্ষেত্রের বীর অশ্বারোহীর উপর বজ্রপাত ও বিদ্যুত্চমক 
আমাকে করে তুলেছে বেদনাহত । 
সে ছিল একজন লড়াকু, যুদ্ধংদেহী প্রতিপক্ষের 
অবদমনকারী যখন সে তার দিকে অগ্রসর হত আক্রান্ত হয়ে । 
সে যদি তার প্রতি পুনরাক্রমণ চালাত, তবে সেও 
আঘাত হানত পুনর্বার । 
সঙ্কটকালে তার নিকট যাচনা করলে সে দান করত অবারিত, 
সেভাবে বসন্তের বৃষ্টি উদগত করে তূণ দেদার । 
স্বাধীন রমণীদের পুত্রগণ সংখ্যায় অল্প, 
তা তারা যত বেশী সন্তানেরই জন্ম দিক! 
অন্যরা যখন এদের ঈর্ধা করে তখন এরা হল বিনয়াবত । 
এদের উপর কেউ আধিপত্য বিস্তার করলে 
এরা আত্মহত্যা ও ধ্বংসকেই মনে করে শ্রেয়। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : ৮২১1 ০.1 ১,১৬১ শীর্ষক শ্লোকটি আবূ উবায়দা হতে বর্ণিত । আর 
৭42! ০ +১ শ্লোকটি ইব্‌ন ইসহাক ভিন্ন অন্য সূত্রে প্রাপ্ত । 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আরবাদের শোকে কেদে কেঁদে লাবীদ আরও বলেন : 
শোন হে! রক্ষাকর্তা ও সাহায্যকারী চলে গেছে, 
বিদায় নিয়েছে সেই বীর যে যুদ্ধের দিনে বাচাত লজ্জা হতে ৷ 
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আমি তো সেই দিনই বুঝে ফেলেছিলাম যে, বিচ্ছেদের 
দিন সমাগত, সেদিন তারা বলেছিল আরবাদের ধন__ 
সম্পদ বষ্টন করা হবে লটারী দ্বারা, 
যা জোড়-বেজোড়ে শরীকদের অংশ নির্ধারণ করবে, 
আর নেতৃত্ব চলে যাবে যুবকের হাতে । 
অতএব নিরাপত্তার দু'আ করে আবূ হুরায়যকে বিদায় দাও, 
কেননা, নিরাপত্তার দু'আসহ আরবাদকে বিদায় দানকারী কমই আছে, 
তুমি ছিলে আমাদের নেতা ও সূতিকা, 
মুক্তার দানা তো সৃতিকা দ্বারাই করা হয় সংরক্ষিত। 
আরবাদ ছিল রণক্ষেত্রের বীর অশ্বারোহী 
যখন চাদর বিছানো হাওদা হত সুগভীর, 
নারীগণ যখন প্রভাতকালে একের পেছনে এক ছুটে চলে 
খোলা মাথায় উন্মুক্ত আননে, 
তখন যে-কেউ তার নিকট আসত, সে তাকে আশ্রয় দিত, 
যেমন হিল্‌্লে বসবাসকারী আশ্রয় নেয় হারামের । 
আরবাদের ডেগের প্রশংসা করত, যে-কেউ তা খুলত, 
অথচ তখন নিন্দা করা হত বহু গোশত রান্নাকারীর । 
তার প্রতিবেশিনী যখন তার নিকট হাযির হতো, 
লাভ করত উপহার আর সেরা গোশতের ভাগ। 
আসলে তার কাছে পাওয়া যেত সম্মান ও পৃতঃ আচরণ, 
আর বিদায় নিলে মধুর সম্ভাষণ । 
তুমি কি শুনেছ দু'ভাই স্থায়ী হয়েছে দীর্ঘকাল 
শাম্মাসের' দুই পুত্র ছাড়া ? 
আর ফারকাদায়ন ও বানাতু না*শ* ছাড়া? 
যারা টিকে আছে যুগ যুগ ধরে, শুনবে না কখনও 
ধ্বংস হয়েছে তারা । | 
ইব্‌ন হিশাম বলেন, এটা লাবীদের একটি শোকগাথার অংশ । 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আরবাদের প্রতি শোক প্রকাশ করে লাবীদ আরও বলেন : 
মহৎ লোকদের জানিয়ে দাও, মহৎ আরবাদের মৃত্যুর খবর । 
১. পাহাড়ের নাম । OO 
২ নক্ষত্রের নাম।. 
৩. নক্ষত্র বিশেষ। 
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জানিয়ে দাও সহৃদয় নেতার মৃত্যুর খবর । 
দান-দক্ষিণা করতেন নিজ অর্থ প্রশস্তির জন্য । 
দান করতেন সাদা রংয়ের উট, উদ্িগ্ন বুনো 
গরুর পাল-সদৃশ। 
হিসাব করলে তিনি ছিলেন পূর্ণ দান-খায়রাতকারী, 
বরাবর যিনি দিতেন পাত্র ভরে। 
দীন-দুঃখীদের মাঝে ছিল তার অকাতর দান, 
তারা আসতো জুমুদ পাহাড়ের পেছনে সিংহ পালের মত। 
যত ভয় দেখায় ততই কাছে আসে তাদের, 
তুমি আমাদের জন্য রেখে যাওনি অপ্রতুল উত্তরাধিকার । 
দান করতে তুমি পালাক্রমে, নতুন নতুন দ্রব্য । 
রেখে গেছে বাজের মত পুত্র, যুবক শৃশ্রুহীন। 
লাবীদ আরও বলেন : 
বন্ধুদ্ধয়! তোমরা আরবাদের কীর্তি ধ্বংস করতে পারবে না। 
অতএব, তোমরা তার জন্য কাদ__যাবৎ না সে ফিরে আসে । 
আর তোমরা বল, সে ছিল সাহসী রক্ষক, যখন 
পরিধান করা হত যুদ্ধের পোশাক । 
আমাদের থেকে প্রতিহত করতো জালিমদের, যখন 
আমরা মুখোমুখী হতাম অহংকারী সম্প্রদায়ের । 
তার সিদ্ধান্ত, হেথায় কেউ চিরদিন থাকবে না। 
ব্যস, সে চলে গেল, কোন কষ্ট হয়নি তার, পায়নি 
আঘাত-_সে তো ছিল হারিয়ে যাওয়ার । 
লাবীদ আরও বলেন : 
ক্ষতিকারক চরম শত্রু আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়__ 
আরবাদের কথা । 
যারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, সেও তাদের জন্য 
মধ্যপন্থী, মহৎ। আর কেউ সরল পথ বিচ্যুত হলে 
কঠোর সে তার প্রতি । 
মরুপথের দিশারীও যখন হয়ে যেত দিকভ্রম, 
তখন সে তাদের পথ দেখাত জেনেশুনে । 
ইবন হিশাম বলেন : শেষোক্ত শ্লোকটি ইব্‌ন ইসহাক ভিন্ন অপর সূত্রে প্রাপ্ত । 
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২৪২ সীরাতুন নবী (সা) 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন, লাবীদ (রা) আরও বলেছেন : 


৬৯১৬ 5১০০১ ০০ 1 ১9 ক ৩০৩ 0 ৩ sl | 
৬৮০৪ wll ৬৬ ৪০০ Uli  শদীও। 17201 SL NI 
সালমা ইব্‌ন মালিক, আবূ কায়স ও উরওয়ার পর 
আমি কর্তিত-ঝুঁজ উটের মত চলছি । 
দাড়কাকের ছায়া দেখে চিৎকার করে উঠে সে উট 


মেরুদণ্ড ও মাংসতস্ত্ব হারানোর ভয়ে । 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : পংক্তিদ্বয় তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ । 


বনু সা‘দ ইব্‌ন বকরের প্রতিনিধি হয়ে যিমাম ইব্‌ন সা*লাবার আগমন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনু সাদ ইব্‌ন বকর যিমাম ইব্‌ন সা'লাবা নামক তাদের এক 
ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট পাঠাল । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন নুওয়ায়ফি (র) আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব (র) হতে এবং তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : 

বনু সা'দ ইব্‌ন বকর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট তাদের প্রতিনিধিরূপে যিমাম ইব্‌ন 
সা'লাবাকে পাঠালো । তিনি এসে মসজিদের সম্মুখে উট বসালেন। এরপর সেটি বেঁধে রেখে 
মসজিদে ঢুকলেন । তখন রাসূলুল্লাহ (সা) কিছু সংখ্যক সাহাবীর সংগে মসজিদে বসা ছিলেন। 
যিমাম ছিলেন মোটা তাজা পুরুষ । তার মাথার দু'পাশে ছিল চুলের দু'টি গুচ্ছ। তিনি সামনে 
অগ্রসর হয়ে সাহাবীদের মাঝে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে দাড়ালেন। তারপর বললেন : 
আপনাদের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান কে? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : আমিই আবদুল- 
মুত্তালিবের সন্তান। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কি মুহাম্মদ ? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : 
হ্যা। এরপর তিনি বললেন : 

হে আবদুল-মুস্তালিবের সন্তান! আমি আপনার নিকট প্রশ্ন করব এবং প্রশ্নে কঠোরতা 
অবলম্বন করব । আপনি কিন্তু এতে মনে কোন কষ্ট নেবেন না। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : আমি মনে কষ্ট নেব না। তোমার যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করতে পার। 

যিমাম বললেন : আমি আপনার ইলাহ, আপনার পূর্ববতীদের ইলাহ এবং আপনার পরবর্তী 
প্রজন্মের ইলাহের কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, বলুন তো আল্লাহ্‌ তা“আলাই কি আপনাকে 
আমাদের প্রতি রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন? 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : হ্যা আল্লাহ্‌র কসম! 

যিমাম বললেন : আপনার ইলাহ, আপনার পূর্ববতীদের ইলাহ এবং আপনার পরবর্তী 
প্রজন্মের ইলাহের কসম দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করছি : বলুন তো আল্লাহ্‌ তা“আলাই কি 
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বনু তামীমের প্রতিনিধি দলের আগমন ও সূরা হুজুরাত অবতরণ ২৪৩ 


আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি আমাদের নির্দেশ দিবেন যেন আমরা এক আল্লাহ্‌র 
ইবাদত করি, তার সাথে কোন শরীক স্থির না করি, এবং আমাদের পিতৃপুরুষগণ যেসব 
দেব-দেবীর উপাসনা করতো, আমরা তাদের পরিত্যাগ করি? 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : আল্লাহ্‌র কসম, হ্যা। 

যিমাম বললেন : আমি আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, যিনি আপনার ইলাহ, আপনার 
পূর্ববতীদের ইলাহ এবং আপনার পরবর্তী প্রজন্মের ইলাহ ৷ বলুন তো আল্লাহ্‌ তা'আলাই কি 
আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন পাচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি? 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : আল্লাহ্র কসম- হ্যা । 

এরপর তিনি যাকাত, সিয়াম, হজ্জ ও ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান সম্পর্কে এক একটি 
করে উল্লেখ করতে লাগলেন এবং প্রত্যেকবার পূর্ববৎ কসম দিতে লাগলেন । অবশেষে তিনি 
ঘোষণা করলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আরও সাক্ষ্য 
দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল । আমি এই সমস্ত বিধি-বিধান পালন করব এবং যা কিছু 
থেকে আপনি আমাকে নিষেধ করেছেন, আমি তা থেকে বিরত থাকব এবং এতে আমি কোন 
হ্রাস-বৃদ্ধি করব না। এরপর তিনি বিদায় নিয়ে তার উটের নিকট ফিরে গেলেন। তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : এই দ্বিবেণীবিশিষ্ট লোকটি যদি সত্য বলে থাকে, তবে নিশ্চিত 
জান্নাতে প্রবেশ করবে। 


যিমামের নিজ সম্প্রদায়কে ইসলামের দাওয়াত 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : এরপর যিমাম তার উটের নিকট আসলেন, তার রশি খুললেন 
এবং ফিরে চললেন। তিনি তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হলে তারা তার নিকট সমবেত 
হল । তিনি সর্বপ্রথম যে কথা উচ্চারণ করেছিলেন, তা ছিল এই : ৬০1১ ০১৩। ৩০ লাত ও 
উয্যা কতই না মন্দ! 

তারা বললো : থাম-হে যিমাম। ভয় কর শ্বেতির, ভয় কর কুষ্ঠের, ভয় কর পাগল হয়ে 
যাওয়ার । 

তিনি বললেন : ধিক তোমাদের! আল্লাহ্র কসম, এ দুটো কোন উপকার-অপকার করতে 
পারে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা একজন রাসূল পাঠিয়েছেন । তার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। 
তার দ্বারা তিনি তোমাদেরকে তোমাদের বিভ্রান্তি হতে মুক্তি দিতে চান। আমি তো সাক্ষ্য দেই 
জ্রাল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ নেই । তিনি এক । তার কোন শরীক নেই । আর মুহাম্মদ তার বান্দা 
ও রাসূল । আমি তার নিকট হতে তোমাদের জন্য তার আদেশ নিষেধ নিয়ে এসেছি। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম, সেদিন সন্ধ্যা হতে না হতে উপস্থিত প্রতিটি 
হ্চ-ম্দরী ইসলাম গ্রহণ করলো। 

 কুরার়ব (র) বলেন. : আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলতেন : যিমাম ইব্‌ন ছা'লাবা 

Le ' উত্তম আমরা আর কোন সম্প্রদায়ের কোন প্রতিনিধির কথা শুনিনি। 
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২৪৪ সীরাতুন নবী (সা) 


আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দলে জারূদ-এর আগমন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট আবদুল কায়স গোত্রীয় জারূদ ইব্‌ন 
আমর ইব্‌ন হানাশের আগমন ঘটে । 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তিনি হচ্ছেন জারূদ ইব্‌ন বিশ্র ইব্‌ন মু'আল্লা । তিনি এসেছিলেন 
আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলে । তিনি ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী । 


তার ইসলাম গ্রহণ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি যাকে সন্দেহ করি না এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট হাসান 
(র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : জারূদ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট পৌঁছে তার 
সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ 
করলেন এবং তা গ্রহণ করতে আহবান জানালেন ও উৎসাহিত করলেন। 

জারূদ বললেন : হে মুহাম্মদ! আমি একটি দীনের অনুসারী । আপনার দীনের জন্য আমি 
নিজ দীন ত্যাগ করব ; তা আপনি কি আমার ঝণের যিম্মাদারী নিবেন? 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : হ্যা, আমি দায়িত্ব নিলাম । আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাকে এমন 
দীনের পথ-নির্দেশ করেছেন, যা তোমার পূর্বেকার দীন অপেক্ষা উত্তম । 

এরপর জারূদ ও তার সঙ্গিগণ ইসলাম গ্রহণ করলেন । তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
নিকট বাহন চাইলেন । তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদেরকে দেওয়ার মত কোন বাহন 
আমার নিকট নেই । জারূদ বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমাদের অঞ্চল ও মদীনার মাঝখানে 
কিছু হারিয়ে যাওয়া পশু আছে, যেগুলো মানুষের থেকে হারিয়ে গেছে। আমরা কি সেগুলোতে 
চড়ে দেশে যেতে পারি ? তিনি বললেন : না, সাবধান, সেগুলো থেকে বিরত থেকো! কারণ তা 
জাহান্নামের ইদ্ধন। 
তার সম্প্রদায়ের ধর্মত্যাগ ও তার অবস্থান 

জারূদ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট হতে বিদায় নিয়ে আপন সম্প্রদায়ে উদ্দেশ্যে ফিরে 
চললেন । ইসলাম গ্রহণে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এর উপর ছিলেন 
অবিচল । ধর্ম ত্যাগের মহাফিতনা তিনি দেখে যান। তার সম্প্রদায়ের যারা ইসলাম গ্রহণ 
করেছিল, তারা যখন গারূর ইব্‌ন মুনযির ইব্‌ন নু“মান ইবৃন মুনযিরের সঙ্গে তাদের পূর্বতন ধর্মে 
ফিরে যায়, তখন তিনি তাদের প্রতিবাদ করেন এবং সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে তাদেরকে 
ইসলামের দাওয়াত দেন। তিনি বলেন : হে লোকসকল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন 
ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ তার বান্দা ও রাসূল! যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেয় না, আমি তাকে কাফির 
মনে করি। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বর্ণনাস্তরে তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেয় না, তার 
বিরুদ্ধে আমিই যথেষ্ট । 
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মুনযির ইব্ন সাবীর ইসলাম গ্রহণ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মক্কা বিজয়ের পূর্বে আলা ইব্‌ন হাযরামী (রা)-কে 
মুনযির ইব্‌ন সাবী আবদীর নিকট প্রেরণ করেছিলেন । মুনযির ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং 
তার ইসলাম ছিল নিষ্ঠাপূর্ণ । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাতের পর বাহ্রায়নবাসীদের ধর্মত্যাগের 
পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। তখন আলা ইব্‌ন হাযরামী (রা) বাহ্রায়নে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
গভর্নররূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 


বনু হানীফার প্রতিনিধিদলের আগমন এবং তাদের সাথে ছিল মুসায়লামা কায্যাব 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট বনু হানীফার প্রতিনিধিদল উপস্থিত হলো । তাদের সাথে ছিল 
চরম মিথ্যুক মুসায়লামা ইবৃন হাবীব হানাফী । 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মুসায়লামা ইবৃন সুমামা, তার উপনাম ছিল আবু সুমামা । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারা আনসারদের শাখা-গোত্র বনু নাজ্জারের হারিছ নামক এক 
ব্যক্তির কন্যার বাড়িতে এসে উঠেছিল । আমার নিকট আমাদের মদীনাবাসী জনৈক আলিম 
বর্ণনা করেছেন যে, বনূ হানীফা মুসায়লামাকে কাপড়ে ঢেকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট 
উপস্থিত করেছিল । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ছিলেন একদল সাহাবীর মাঝে উপবিষ্ট । তার হাতে ছিল 
একটি খেজুর ডালা, যার মাথায় ছিল অল্প কয়েকটি পাতা । কাপড়ে ঢাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নিকট পৌঁছার পর মুসায়লামা তার সঙ্গে আলোচনা করলো এবং বখশীশ চাইল । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে বললেন : তুমি যদি আমার নিকট এই ডালটিও চাও, তাও আমি 
তোমাকে দেব না। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়ামামাবাসী বনু হানীফার জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি বর্ণনা 
করেছেন যে. মুসায়লামার বৃত্তান্ত ছিল অন্য রকম ৷ তিনি বলেন : বনু হানীফা রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর নিকট উপস্থিত হয় এবং মুসায়লামাকে তাদের তাবুতে রেখে যায়। তারা ইসলাম 
গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ্‌ । (সা)-এর নিকট মুসায়লামার উপস্থিতি কথা উল্লেখ করে। তারা 
বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমরা আমাদের একজন সঙ্গীকে আমাদের মালপত্র দেখাশোনা করার 
জন্য তাবুতে রেখে এসেছি। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকেও অন্যদের সম-পরিমাণ বখশীশ দেওয়ার 
জন্য নির্দেশ দেন। সেই সাথে তিনি বলেন, ওহে, তার অবস্থান তোমাদের চেয়ে মন্দ নয় । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বোঝাচ্ছিলেন যে, সে তো তার সাথীদের মালপত্র হিফাযত করার দায়িত্বে 
আছে। 


স্বসায়লামার নবৃওয়াত দাবি 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট হতে বিদায় নিল এবং তার 
রুল ববশীশ নিয়ে মুসায়লামার নিকট উপস্থিত হলো । ইয়ামামায় পৌঁছার পর আল্লাহ্র এ 
হশ্দ্= ইসলাম ত্যাগ করে স্বয়ং নবৃওয়াত দাবি করে এবং তাদের নিকট মিথ্যাচার করে। সে 
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সি সীরাতুন নবী (সা) 


বলেন, নবৃওয়াতে আমি তো তার অংশীদার । প্রতিনিধিদলে যারা তার সঙ্গে ছিল, সে তাদেরকে 
লক্ষ্য করে বলল : তোমরা যখন তার নিকট আমার কথা উল্লেখ করলে তখন তিনি তোমাদের 
বলেননি যে, ওহে তার অবস্থান তোমাদের চাইতে মন্দ নয়? বস্তুত তিনি একথা এজন্যই 
বলেছিলেন যে, তিনি জানেন নবৃওয়াতের মাঝে আমি তার অংশীদার । 

এরপর সে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় কুরআনের অনুকরণে তাদেরকে নিজ বাণী শোনাতে লাগলো, 
সে বললো : 

৮৪ ৩৬০ ৩ ৮ শা শীট তত CA ০৮1৩ Dsl ২৪ 

'আল্লাহ্‌ তা'আলা গর্ভবতী নারীর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তার ভিতরের থেকে বের 
করেছেন জীবস্ত প্রাণী, যা নড়াচড়া করে। বের করেছেন গর্ভাশয় ও উদরের মধ্যখান থেকে ।' 

এ ছাড়া সে তাদের জন্য মদ ও ব্যভিচার বৈধ করে দেয়। তাদের থেকে সালাত রহিত 
করে দেয়। আবার সেই সাথে সে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পক্ষে এই সাক্ষ্যও দিত যে, তিনি 
আল্লাহর নবী । বনূ হানীফা তার দলে ভিড়ে যায় আল্লাহ্‌ তা'আলাই ভাল জানেন, সঠিক 
বর্ণনা কোনটি । 


তাঈ গোত্রের প্রতিনিধিদলে যায়দ খায়লের আগমন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট তাঈ গোত্রের প্রতিনিধিদল উপস্থিত 
হয়। তাদের মাঝে ছিলেন যায়দ খায়ল। তিনি ছিলেন তাদের নেতা । তারা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা বললো । তিনি তাদের নিকট ইসলামের 
দাওয়াত পেশ করলেন । তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করলো । তাদের ইসলাম ছিল নিষ্ঠাপূর্ণ। 
তাঈ গোত্রের এক ব্যক্তি, যার সম্পর্কে আমি সন্দেহ করি না, তিনি আমার নিকট বর্ণনা 
করেছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছিলেন : আমার নিকট যে কোনও আরবব্যক্তির প্রশংসা করা 
হয়েছে, সে যখন আমার নিকট উপস্থিত হয়েছে, তখন আমি তাকে সে প্রশংসার তুলনায় 
নিম্নমানের পেয়েছি। একমাত্র যায়দ খায়লই এর ব্যতিক্রম । বস্তুত তার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, 
সে তারও উর্ধ্বে । এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার নাম রাখেন যায়দ খায়র (উৎকৃষ্ট যায়দ)। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ফায়দা ও তার পশ্চাদবর্তী জমিগুলো তাকে জায়গীর প্রদান করেন এবং এ 
সম্পর্কে তাকে একটি দলীল লিখে দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে 
তিনি আপন সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যান। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার সম্পর্কে বলেন : যায়দ যদি 
মদীনার জর থেকে রেহাই পেত! ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা); হুম্মা কিংবা উম্মু 
মাল্দামং ব্যতিরেকে অন্য কোন নামে ভরের উল্লেখ করেছিলেন । কিন্তু বর্ণনাকারী তা যথাযথ 
স্মরণ রাখতে পারেনি । যায়দ যখন নাজদের কাছাকাছি একটি জলাশয়ের নিকট পৌঁছান, যার 
নাম ফারদা, তখন তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। 


১. ভরের একটি নাম । 
২ জ্বরের একটি নাম । 
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বনু তামীমের প্রতিনিধি দলের আগমন ও সূরা হুজুরাত অবতরণ ২৪৭ 


মৃত্যু ঘনিয়ে আসার উপলব্ধি হলে যায়দ বলেন : 
১০০ BA ৩৩ ও ৩০১ ₹ ১১৭৪ DU ভি ০৯০০০ 
এক ০৫০ ৮201০ dle + ৬০১০০ ০৮৮ ১৯ ৮১১ 
'সকাল বেলা কি আমার সঙ্গিগণ' পূর্বদিকে যাত্রা করবে, আর আমি পরিত্যক্ত থাকব 
নাজদের এই ফারদায় একটি ঘরে? কত দিনই তো আমি অসুস্থ হয়েছি, আর আমাকে দেখতে 
এসেছে এমন সব নারী, দূর-দূরাস্তের সফর-যাদের ক্রান্ত-শ্রান্ত করতে পারত না। ' 
তার ইন্তিকালের পর তার স্ত্রী সেসব দলীল দস্তাবেজ আগুনে জ্বালিয়ে দেয়, যা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) জায়গীর সম্পর্কে তাকে দিয়েছিলেন । 


আদী ইব্ন হাতিম (রা)-এর বৃত্তান্ত 

আমার নিকট বর্ণিত হয়েছে যে, আদী ইবৃন হাতিম (রা) বলতেন : রাসূলুল্লাহ (সা) 
সম্পর্কে শোনার পর আমি তাকে যতটুকু ঘৃণা করেছি, আরবের আর কোন লোক তাকে এতটুকু 
ঘৃণা করেনি । আমি ছিলাম একজন অভিজাত বংশের লোক এবং ধর্ম বিশ্বাসে খ্রিস্টান । আমার 
সম্প্রদায়ের যুদ্ধলন্ধ সম্পদের এক-চতুর্থাংশ আমি লাভ করতাম 1 মনে মনে আমি একটা 
ধর্মবিশ্বাস পোষণ করতাম । 
সদৃশ । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সম্পর্কে যখন আমি শুনতে পেলাম, তখন তার প্রতি আমার প্রচণ্ড ঘৃণা 
হলো। আমি আমার এক আরবী গোলামকে বললাম, যে ছিল আমার উটের রাখাল, তুমি 
বাপহারা হও, কিছু বেগবান ও হষ্টপুষ্ট উট সব সময় আমার কাছাকাছি বেধে প্রস্তুত রাখবে । 
আর যখন শুনবে মুহাম্মদের সৈন্য আমাদের এই অঞ্চলে পদার্পণ করেছে, তখন আমাকে 
জানাবে । সে তাই করলো । এরপর একদিন সকালবেলা সে আমার আছে এসে বললো : হে 
আদী! মুহাম্মদের সেনাবাহিনী আপনার উপর হামলা চালালে আপনি যা করতে চেয়েছিলেন, 
তা করে ফেলুন। কারণ আমি বহু পতাকা দেখতে পেয়েছি । সে সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলে 
লোকেরা বলেছে, এটা মুহাম্মদের বাহিনী । 

আদী বলেন, আমি বললাম : আমার উটগুলো কাছে নিয়ে এস। সে তা কাছে নিয়ে 
আসলো । আমি আমার পরিবারবর্গ ও সন্তানদের সঙ্গে নিলাম এবং বললাম : আমি শামে 
আমার স্বধর্মীয় খ্রিস্টানদের কাছে চলে যাব। এই বলে আমি জাওশিয়া, ইব্‌ন হিশামের বর্ণনা 
জনুযায়ী হাওশিয়া-এর পথে অগ্রসর হলাম এবং হাতিমের এক কন্যাকে” হাদিরে* রেখে 
সেলাম । অবশেষে শামে পৌঁছে সেখানে অবস্থান করতে থাকলাম । 
> ফেহেভ্‌ আমি ছিলাম তাদের নেতা । 
২ সনে একটি পাহাড়ের নাম । 
গু. সুৰ অহ সাফফাহ। 
€ কচ ভর বসতি । 
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২৪৮ সীরাতুন নবী (সা) 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হাতে হাতিম দুহিতা বন্দী 

আদী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বাহিনী আমার পশ্চাদ্ধাবন করছিল । তাদের 
অনেকে বন্দী হলো, যাদের মধ্যে হাতিম তনয়াও ছিল। বনু তাঈ-এর বন্দীদের সঙ্গে তাকেও 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উপস্থিত করা হলো । আমার শামে পলায়নের কথা তার কানে 
পৌঁছে গিয়েছিল। 

হাতিম-তনয়াকে মসজিদের সামনে খোয়াড়ের মত একটি স্থানে রাখা হলো । বন্দীদেরকে 
তার মধ্যে আটকে রাখা হতো । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সেখানে দিয়ে যাচ্ছিলেন । হাতিম-তনয়া 
তার মুখোমুখী হলেন । তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী, স্পষ্টভাষিণী । তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ 
(সা)! আমার পিতা গত হয়েছেন। যিনি আমার দেখা শোনা করতেন, তিনিও আমাকে 
ফেলে গেছেন। আপনি আমার প্রতি সদয় হোন। আল্লাহ্‌ তা'আলাও আপনার প্রতি সদয় 
হবেন। | 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : কে তোমার দেখাশোনা করতো? তিনি বললেন : হাতিমের পুত্র 
আদী । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : ওই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল থেকে পলায়ন করেছে। 

হাতিম-তনয়া বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে রেখে চলে গেলেন। পরবর্তী দিন 
তিনি আমার কাছ দিয়ে আবার যাচ্ছিলেন । আমি তাকে আগের মতই বললাম, তিনিও আমাকে 
গত দিনের মত জবাব দিলেন । এরপর তিনি তৃতীয় দিন এভাবে আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন । 
ইতোমধ্যে আমি তার পক্ষ হতে কোন অনুগ্রহ লাভের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম । তার 
পেছনের এক লোক আমাকে ইঙ্গিতে বললো, দাড়াও, রাসূলের সাথে কথা বল। আমি তার 
সামনে দাড়ালাম এবং বললাম । 

ইয়া রাসূলাল্পাহ্‌! (সা) আমার পিতা গত হয়েছেন। যিনি আমার দেখাশোনা করতেন, 
তিনিও আমাকে ফেলে গেছেন । আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, আল্লাহ্‌ তা'আলাও 
আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : করেছি তো। কিন্তু তুমি চলে 
যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করো না, যাবৎ না তোমার সম্প্রদায়ের নির্ভরযোগ্য কোন লোককে 
পাও, যে তোমাকে তোমার দেশে পৌঁছে দেবে । এমন কোন লোক পাওয়া গেলে আমাকে 
জানিও। যে লোকটি আমাকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে কথা বলতে ইঙ্গিত করেছিলেন, আমি 
জানতে চাইলাম, তিনি কে? বলা হলো : তিনি আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)। 

আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম । অবশেষে বনু বালী অথবা বনু কুযা'আ গোত্রের একটি 
কাফিলার আগমন হলো । আমার ইচ্ছা ছিল শামদেশে আমার ভাইয়ের নিকট চলে যাব । আমি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট গিয়ে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! আমার সম্প্রদায়ের একটি 
কাফিলা এসেছে । তাতে এমন লোক আছে, যে নির্ভরযোগ্য এবং আমাকে জায়গামত পৌঁছে 
দেবে। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সো) আমাকে কাপড়-চোপ, বাহন ও পথখরচ দিলেন। আমি তা 
নিয়ে কাফিলার সঙ্গে বের হয়ে পড়লাম এবং শামদেশে চলে আসলাম। 
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বনু তামীমের প্রতিনিধি দলের আগমন ও সূরা হুজুরাত অবতরণ ২৪৯ 


আদী বলেন: : আল্লাহ্র শপথ! আমি আমার পরিবারবর্গের মাঝে বসা ছিলাম। সহসা 
দেখলাম একটি স্ত্রীলোক হাওদার ভিতরে এবং সে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে । আমি বলে 
উঠলাম : হাতিম তনয়া! ঠিকই দেখা গেল সে হাতিমের কন্যাই। সে আমার সম্মুখে এসেই 
আমাকে তিরস্কার করে বলতে লাগল, সম্পর্কচ্ছেদকারী! জালিম! নিজের বউ ছেলে নিয়ে চলে 
এসেছ, আর বাবার মেয়েকে ফেলে এসেছ! 

আমি বললাম : প্রিয় ভগিনী! রাগ করো না! আল্লাহ্র কসম! আমার অপরাধ অমার্জনীয় । 
ঠিকই তুমি যা বলেছ আমি তাই করেছি। 

আদী বলেন : এরপর সে নেমে আসল এবং আমার নিকট থাকতে লাগল । সে ছিল ভীষণ 
বুদ্ধিমতী । আমি একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম । এই লোকটির বিষয়ে তুমি কী মনে কর? 
সে বললো : আল্লাহ্‌র কসম! আমার মতে তুমি শীঘ্ই তার নিকট চলে যাও। কারণ, তিনি 
যদি নবী হয়ে থাকেন, তা হলে যারা আগে আগে তার সাথে সাক্ষাত করবে, তিনি তাদের প্রতি 
সদয় হবেন । পক্ষান্তরে. যদি রাজা হন, তবে তার মহত্তপূর্ণ গৌরবে তুমি ছোট হয়ে যাবে না। 
তুমি তুমিই থাকবে । আমি বললাম : হ্যা. এটাই বিজ্ঞজনোচিত রায় । 

আদী বলেন : তখন আনি রওনা হয়ে মদীনায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট পৌঁছে গেলাম । 
তিনি মসজিদে বসা ছিলেন । আমি তার নিকট প্রবেশ করে তাকে সালাম দিলাম । তিনি 
বললেন : কে এই লোক? বললাম ; আদী ইব্‌ন হাতিম । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উঠে আমাকে তার 
ঘরে নিয়ে গেলেন। আল্লাহর কসম! তিনি যখন আমাকে তার ঘরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন 
পথিমধ্যে এক জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধার সাথে তার সাক্ষাত হয়। বৃদ্ধ তাকে দাড়াতে বললেন, তিনি 
দাড়িয়ে যান। বৃদ্ধা দীর্ঘক্ষণ তার প্রয়োজন সম্পর্কে তার সঙ্গে কথা বললো ৷ আমি মনে মনে 
বললাম : আল্লাহ্র শপথ! ইনি কিছুতেই রাজা নন। 

এরপর তিনি আমাকে নিয়ে অগ্রসর হলেন । গৃহের ভেতর প্রবেশ করে তিনি একটি বালিশ 
নিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। তার উপরে ছিল চামড়া, ভিতরে খেজুরের বাকল । তিনি 
বললেন : এর উপর বস । আমি বললাম, বরং আপনিই এতে বসুন । তিনি বললেন : না তুমিই 
বস। সুতরাং আমি তার উপর বসে পড়লাম । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বসলেন মাটিতে । আমি মনে 
মনে বললাম : আল্লাহ্র কসম, এটা রাজকীয় আচরণ নয় । 

এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে বললেন : বলতো হে আদী ইব্‌ন হাতিম, তুমি কি 
'রাকৃসী' নও? 

আমি বললাম : তাই বটে! তিনি বললেন : তুমি কি তোমার সম্প্রদায়ের যুদ্ধলন্ধ সম্পদের 
এক-চতুৰ্থাংশ লাভ করতে না ? আমি বললাম : হ্যা । তিনি বললেন : তোমার ধর্ম অনুযায়ী তো 
সেটা তোমার জন্য বৈধ ছিল না । আমি বললাম : আল্লাহ্র কসম, যথার্থ বলেছেন । 


১. খ্রিষ্টান ও সাবিঈ ধর্মের মাঝামাঝি একটি ধর্মের অনুসারী সম্প্রদায় বিশেষ : 
সীরাতুন নবী (সা) (৪র্থ খণ্ড)__-৩২ 
WWW 
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২৫০ . সীরাতুন নবী (সা) 


আদী বলেন : এতক্ষণে আমার বুঝতে বাকি থাকল না যে, তিনি একজন প্রেরিত নবী । যা 
বলা হয় না, তাও তিনি জানেন। এরপর তিনি বললেন : হে আদী! এই দীন গ্রহণে হয়ত বা 
তোমাকে এই জিনিস বাধা দিয়ে থাকবে যে, তুমি তাদেরকে অভাব-অভিযোগে প্রপীড়িত 
দেখছ। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! সেদিন বেশি দূরে নয়, যখন তাদের চারদিক থেকে ধন-দৌলত 
উপচে পড়বে, নেওয়ার মত কোন লোক পাওয়া যাবে না। হয়ত বা তাদের শক্রর সংখ্যাধিক্য 
এবং তাদের নিজেদের সামরিক শক্তির অপ্রতুলতা তোমাকে এ দীন গ্রহণে বাধা দিয়ে থাকবে। 
কিন্তু আল্লাহ্র কসম! সে দিন দূরে নয়, যখন তুমি শুনতে পাবে, এক-একজন স্ত্রীলোক সেই 
সুদূর কাদিসিয়া থেকে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে এই বায়তুল্লাহ্‌ এসে যিয়ারত করবে। 
রাস্তাঘাটে সে কোন কিছুর ভয় করবে না। হয়ত বা এই জিনিস তোমাকে ইসলাম গ্রহণে বাধা 
দিয়ে থাকবে যে, তুমি দেখছ, রাজত্ব ও বাদশাহী অন্যদের মাঝে । কিন্তু আল্লাহ্‌র শপথ! সেদিন 
দূরে নয়, যখন শুনতে পাবে বাবিলের শ্বেত প্রাসাদগুলো মুসলিমদের হাতে বিজিত হয়ে 
গেছে। আদী বলেন, এ কথার পর আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম । 

আদী (রা) বলতেন : দু'টি তো হয়ে গেছে, আর একটি এখনও বাকি আছে। তবে 
আল্লাহ্র কসম! সেটিও অবশ্যই হবে । আমি দেখেছি, বাবিলের শ্বেত ভবনগুলো বিজিত 
হয়েছে । দেখেছি কাদিসিয়া হতে একজন নারী তার উটে সওয়ার-হয়ে নির্ভয়ে পথ চলতে থাকে 
এবং বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করে যায়। আর আল্লাহ্‌র কসম, তৃতীয়টিও অবশ্যই একদিন ঘটিবে। 
অর্থ-সম্পদের এমন ঢল নামবে যে, তা গ্রহণ করার মত কাউকে পাওয়া যাবে না। 


ফারওয়া ইব্‌ন মুসায়ক মুরাদীর আগমন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ফারওয়া ইব্‌ন মুসায়ক মুরাদীও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উপস্থিত 
হলেন। তিনি কিন্দার রাজাদের ত্যাগ করে এবং তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর অভিমুখী হয়েছিলেন । 

ইসলামের সামান্য পূর্বে মুরাদ ও হাম্দান গোত্রদ্বয়ের মধ্যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। 
তাতে হামৃদানের লোকেরা মুরাদ গোত্রের জানমালের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছিল । এ যুদ্ধ 
'রাদৃমের যুদ্ধ’ নামে খ্যাত । মুরাদ গোত্রের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে হাম্দান গোত্রের নেতৃত্ব দিয়েছিল 
আজদা ইব্‌ন মালিক । 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বরং এ যুদ্ধে হাম্দানের অধিনায়ক ছিল মালিক ইব্‌ন হারীম 
হাম্দানী। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এ যুদ্ধ সম্পর্কেই ফারওয়া ইব্‌ন মুসায়ক বলেন : 

উটগুলো লুফাত' পার হল, তাদের চোখ ছিল 
কোটরাগত । অগ্রসর হওয়ার জন্য তারা লড়াই করছিল 
লাগামের সাথে। 


১. মুরাদ গোত্রের বসতি । 
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যদি আমরা বিজয়ী হই-তবে আমরা তো বিজয়ী, 
এঁতিহ্যবাহী । আর যদি হই পরাস্ত, তবে পরাস্ত 
হওয়ার অভ্যাস নেই আমাদের । 
কাপুরুষতা নেই আমাদের প্রকৃতিতে, আসলে 
কিছু লোকের আয়ু ফুরিয়েছিল আমাদের, আর 
ওদের কিছু লোকমার ছিল প্রয়োজন । 
কালচক্র এমনই, সে আবর্তিত হয় চিরকাল, 
একবার তোমার পক্ষে, আরেকবার বিপক্ষে খায় সে ঘুরপাক । 
এক সময় আমরা ছিলাম উল্লসিত পরিতৃপ্ত, 
বছরের পর বছর স্থায়ী ছিল সে আনন্দ। 
সহসা কালের চাকা গেল ঘুরে, 
যাদের প্রতি করা হতো ঈর্ষা, তারা আজ পিষ্ট । 
সুতরাং কালের আবর্তে আজ যারা ঈর্ধাভাজন। 
একদিন তারা টের পাবে কালচক্রের প্রবঞ্চণা । 
রাজা-বাদশারা যদি অমর হতো, তবে আমরাই অমর হতাম । 
যদি বেচে থাকত মহাদশয়েরা চিরকাল, তবে আমরাও 
থাকতাম বেচে চিরকাল । 
কিন্তু না, কালচক্র আমাদের প্রথম সারির লোকদের 
নিয়ে গেছে চিরতরে, 
যেমন পূর্ব প্রজন্মের লোকদের 
নিয়ে গেছে সে বরাবর । 


ইবৃন হিশাম বলেন : কবিতার প্রথম লাইন ও ৬০ ৩ লাইনটি ইব্‌ন ইসহাক ভিন্ন অন্য 
সূত্রে প্রাপ্ত । 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ফারওয়া ইব্‌ন মুসায়ক যখন কিন্দার রাজাদের “ত্যাগ করে 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তখন তিনি বলেছিলেন : 
wi 3০০ ০৯1 ০৬ ০৯৮৬ 
৬177 ০৮৯১ ৬০০১৯ ০৯৪০ 


* ৩০০5 5৩ ৩৯০ ০৪) ৬ 


4 bm pil Sol ০০৪ 


যখন দেখলাম কিন্দার রাজন্যবর্গ উপেক্ষা করছে, যেভাবে গ্রন্থিমূলে আক্রান্ত পা করে 
ব্যক্তিকে প্রবঞ্চনা তখন আমি মুহাম্মদ (সা)-এর উদ্দেশ্যে করলাম সওয়ারী প্রস্তুত । আমি তার 


মহানুভবতা ও উৎকৃষ্টতর বখশীশের করি প্রত্যাশা । 
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২৫১ 


২৫২ সীরাতুন নবী (সা) 


ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ উবায়দা আমার নিকট শেষোক্ত লাইনটি এভাবে আবৃত্তি 
করেছেন ৬১ =>; 4০1৯ ১৯৯) “আমি তার অনুগ্রহ ও তা প্রশংসাজনক হওয়ার আশা রাখি। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট পৌঁছলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) তাকে বললেন : যেমন আমার নিকট বর্ণিত হয়েছে, হে ফারওয়া! বাদ্‌মের যুদ্ধে তোমার 
সম্প্রদায়ের বিপর্যয়ে কি তুমি দুঃখিত ? তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন কে আছে, যে 
আমার সম্প্রদায়ের মত বিপর্যয় তার সম্প্রদায়ের সাধিত হলে, সে দুঃখিত না হয়ে পারে? 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে বললেন : শোন, সেটা কিন্তু ইসলামের দিক থেকে তোমার সম্প্রদায়ের 
কল্যাণই বৃদ্ধি করেছে। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে মুরাদ, যুবায়দ ও মাযহিজ গোত্রসমূহের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। 
সেই সঙ্গে তহসীল কর্মকর্তারূপে প্রেরণ করেন___খালিদ ইবৃন সাঈদ ইব্‌ন আস (রা)-কে। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাত পর্যন্ত খালিদ (রা) ফারওয়া (রা)-এর সঙ্গেই তার দেশে অবস্থান 
করতে থাকেন । 


বনু যুবায়দের কতিপয় লোকের সঙ্গে আমর ইব্ন মাদীকারাবের আগমন 

আমর ইবৃন মাদীকারাব বনু যুবায়দের কতিপয় লোকের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট 
উপস্থিত হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন । তাদের নিকট যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংবাদ 
পৌঁছায়, তখন আমর (রা) কায়স ইব্‌ন মাক্শৃহ মুরাদীকে বলেছিলেন, হে কায়স! তুমি 
তোমার গোত্রের নেতা । আমরা তো গুনতে পেয়েছি হিজাযে মুহাম্মদ নামক জনৈক কুরায়শী 
ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। বলা হয়ে থাকে তিনি একজন নবী । তুমি আমাদের সঙ্গে তার নিকট 
চলো, যাতে তার বিষয়ে আমরা ভাল করে জানতে পারি ৷ তিনি যদি সত্যিই নবী হয়ে থাকেন, 
যেমন বলা হয়ে থাকে. তা হলে তোমার মত ব্যক্তির কাছে বিষয়টা অস্পষ্ট থাকবে না। 
এমতাবস্থায় আমরা তার সংগে সাক্ষাত করে তার অনুসারী হয়ে যাব । পক্ষান্তরে, যদি তার 
বিপরীত হয়, তবে তাও আমরা জানতে পারব। কিন্তু কায়স তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো 
এবং তার রায়কে বোকামী ঠাওরাল । শেষ পর্যন্ত আমর ইবৃন মাদীকারাব (রা) নিজেই যাত্রা 
করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন, তার প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমান আনলেন । 

এ সংবাদ কায়স ইবৃন মাকশূহের নিকট পৌঁছলে সে তাকে শাসায় ও তার প্রতি ভীষণ 
চটে যায়। সেই সঙ্গে এমন মন্তব্যও করে যে, সে আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং আমার রায় 
ত্যাগ করেছে। 

আমূর ইব্‌ন মাদীকারাব (রা) এ সম্পর্কে বলেন : 

আমি তোমাকে যৃ-সান'আ তে নির্দেশ দিয়েছিলাম 
এমন একটি বিষয়ের, যার সরলতা ছিল সুস্পষ্ট । 
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আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম আল্লাহকে ভয় করার 
এবং সৎকাজ সম্পাদনের । 
কিন্তু তুমি হলে লক্ষ্যত্রষ্ট সেই গাধার মত, যাকে করল প্রবঞ্চিত তার খুঁটা । 
তুমি আমাকে দেখতে চেয়েছিলে আব্দঢ় সেই অশ্বের 
উপর, যাতে চেপে বসেছে তার বীরকেশরী, 
যার উপর ছিল লৌহ বর্ম, 
কঠিন মাটির উপর বহমান রূপালী পানির মত স্বচ্ছ। 
তার প্রতিঘাতে ফিরে যায় বর্শা ফলক বাকা হয়ে, 
আর তার ভাঙা কণাগুলো ছড়িয়ে পড়ে ইতস্তত । 
তুমি যদি মুখোমুখী হও আমার, তা হলে মুখোমুখী হবে তুমি কেশরযুক্ত সিংহের । 
মুখোমুখী হবে এমন সিংহের, যে রেহাই দেয় না কাউকে, 
মজবুত তার থাবা, উন্নত ক্বন্ধ। 
সমকক্ষ প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেয় যে, যদি সে প্রতিপক্ষ 
এগিয়ে আসে তার দিকে, তবে টুটি চেপে ধরে তার 
উপরে উঠিয়ে দেয় নীচে ছুড়ে ফেলে । এভাবে করে তার 
কর্ম সাবাড় । তারপর 
তার মগজ করে বের । করে তাকে ছিন্ন ভিন্ন, 
এরপর তাকে ভক্ষণ করে, গিলে ফেলে পুরোটাই । 
তার দাত ও থাবা যা করেছে কবজা, তাতে কেউ 
শরীক হতে চাইলে তার প্রতি ভীষণ সে অত্যাচারী । 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : কবিতাটি আবূ উবায়দা আমার নিকট নিম্নরূপ আবৃত্তি করেছেন : 
১০) (২১৩ fl © Lo 5) (১: bl 
৮১2০ ১০৩ ক বু) ০১৪০৮ এ০০৮। 
91 7 
“আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যু-সান“আতে 
এমন এক বিষয়ের, যার সরলতা ছিল সুস্পষ্ট । 
আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম তোমাকে ভয় করতে আল্লাহ্‌কে, 
আর আসতে তার নিকট, কবুল করতে তাকে 
কিন্তু তুমি হলে লক্ষ্যত্রষ্ট সেই গাধার মত, যাকে 
করলো প্রবঞ্তিত তার খুটা। 
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রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পর আমরের ধর্মচ্যুতি 
লাগলেন। ফারওয়া ইবৃন মুসায়ক তখন তাদের প্রশাসকরূপে নিযুক্ত । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
ওফাতের পর আমর ইব্ন মাদীকারাব ইসলাম ত্যাগ করে । ধর্ম ত্যাগকালে সে বলেছিল : 
Ab ১০৮ ৩ SU > + ৬৬০৪ 59৮ এ ৬০৯৪ 
১০৪১ এপস ৩৯ ০৬৪ ৮ ক ৮০৯৪০] ০৪1) BLES, 
ফারওয়ার রাজত্বকে আমরা পেয়েছি নিকৃষ্টতম রাজত্ব, 
ঠিক একটা গাধা যেন, নাক দিয়ে শোকে গাধীর নিতম্ব । 
তুমি যদি আবূ উমায়রকে দেখ, তোমার মনে হবে 
এক কদর্য পূর্ণ বিল্লিসহ; এই নীচাশয় ও বিশ্বাসঘাতক সে। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : , ৪২ -এর বর্ণনা আবূ উবায়দা থেকে প্রাপ্ত । 


কিনদার প্রতিনিধিদলে আশ্‌ ‘আস ইব্‌ন কায়সের আগমন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কিনদার প্রতিনিধিদলে আশ্‌'আস ইব্‌ন কায়স রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
নিকট আগমন করেন । আমার নিকট ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নিকট এসেছিলেন বনু কিনদার আশি সদস্যবিশিষ্ট একটি দলের সাথে । তারা 
মসজিদের ভেতর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে উপস্থিত হয়। তারা সকলে তাদের বাবরি 
আঁচড়িয়ে নিয়েছিল এবং চোখে লাগিয়ে ছিল সুরমা । তাদের পরিধানে রেশমের পাড় লাগানো 
ঢিলে কোর্তা । তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে উপস্থিত হলে তিনি তাদের বললেন : তোমরা 
কি ইসলাম গ্রহণ করনি ? তারা বললো : কেন নয় ? তিনি বললেন : তা হলে তোমাদের ঘাড়ে 
এই রেশমী কাপড় কেন ? তৎক্ষণাৎ তারা রেশমী পাড় ছিড়ে ফেলে দিল । 

এরপর আশ'আছ ইব্‌ন কায়স তাকে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! আমরা আকিলুল 
মুরার-এর বংশধর এবং আপনিও আকিলুল মুরার-এর বংশধর । একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
মুচকে হেসে বললেন : তোমরা আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ও রবী“আ ইব্‌ন হারিসকে এ 
বংশের সাথে সম্পৃক্ত করতে পার। আব্বাস ও রাবী“আ ছিলেন ব্যবসাজীবী মানুষ । তারা যখন 
কোন আরব এলাকায় যেতেন এবং বংশ পরিচয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হতেন, তখন তারা বলতেন : 
আমরা আকিলুল মুরার এর বংশধর । এভাবে তারা সম্মানের পাত্র হয়ে যেতেন। কেননা কান্দা 
ছিল রাজ-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত । 

এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের বললেন : না, আমরা বরং নাযর ইব্‌ন কিনানার বংশধর । 
আমরা মায়ের বংশে পরিচিত হই না এবং পিতৃকৃলের পরিচয় পরিহার করি না। তখন 
আশ"আস ইব্‌ন কায়স বললেন : হে কিন্দা সম্প্রদায়! তোমাদের কাজ কি শেষ হয়েছে ? 
আল্লাহ্র কসম! এরপর কাউকে এরূপ কথা বলতে শুনলে তাকে আশিটি দোর্া লাগাব। 
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বনু তামীমের প্রতিনিধি দলের আগমন ও সূরা হুজুরাত অবতরণ ২৫৫ 


ইব্‌ন হিশাম বলেন : আশ'আস ইব্‌ন কায়স আকিলুল মুরার-এর বংশধর ছিলেন-দাদীর 
দিক থেকে । আকিলুল মুরার হচ্ছে হারিস ইবৃন আমর ইব্‌ন হুজ্র ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মু'আবিয়া 
ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন সাওর ইব্‌ন মুরক্কা ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন কিন্দীর উপাধি। 
কিন্দীকে কিন্দাও বলা হয়। আকিলুল মুরার উপাধির কারণ এই যে, আমর ইবৃন হাবৃলা 
গাস্সানী এ বংশের উপর একবার আক্রমণ চালায় । তখন হারিছ অনুপস্থিত ছিল। আমৃর ইব্‌ন 
হাবূলা তাদের অর্থ-সম্পদ লুট করে এবং লোকজন বন্দী করে নিয়ে যায়। বন্দীদের মধ্যে 
একজন ছিল উম্মুল উনাস। সে ছিল আওফ ইব্‌ন মুহাল্লাম শায়বানীর কন্যা এবং হারিস ইব্‌ন 
আমরের স্ত্রী । আমর যখন তাকে নিয়ে যায়, তখন যাত্রাপথে সে তাকে বলেছিল : আমি তো 
এক ঝুলন্ত ঠোটের কৃষ্ণাঙ্গের স্ত্রী মুরার ভোজী উটের মত তার ঠোট । সে তোমার গর্দান নেবে 
ঠিক । এর দ্বারা সে হারিসকে বোঝাচ্ছিল। এ কারণে তার নাম হয়ে যায় আকিলুল মুরার তথা 
মুরার খাদক । মুরার এক প্রকার (তিক্ত) উদ্ভিদ । 

এরপর বনু বাক্র ইব্‌ন ওয়াইলের লোকদের নিয়ে হারিস তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে 
হত্যা করাত সক্ষম হয় এবং স্ত্রী ও লুষ্ঠিত মালামাল উদ্ধার করে নিয়ে আসে । হারিস ইবৃন 
হিনদ লুখামীকে বোঝান হয়েছে : 

*(০০। 0৬5 YH ৬১ এ), ৩৮৪ ©, JUS, 

হে গাস্সান-অধিপতি! আমরা মুনযিরের সাথে তোমাকেও করেছি ভশ্ম! কারণ রক্ত তো 
মাপাজোখা যায় না। 

কেননা, হারিস আ'রাজ গাস্সানীর পিতাকে মুনযির হত্যা করেছিল । এটা তার একটি 
শোকগাথার অংশবিশেষ । এ ঘটনা আরও দীর্ঘ । আলোচনার ধারা ব্যহত হওয়ার আশংকায় 
পূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা হতে বিরত থাকছি। 

কেউ বলেন, আকিলুল মুরার আসলে হুজ্র ইব্‌ন আমর ইবৃন মুআবিয়ার উপাধি । আর 
উপর্যুক্ত ঘটনাটি তারই সাথে সম্পৃক্ত । তার নাম আকিলুল মুরার হওয়ার কারণ এই যে, উক্ত 
যুদ্ধে সে ও তার সঙ্গিগণ মুরার নামক উদ্ভিদ খেয়েছিল। 


সুরদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আযদীর আগমন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সুরদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্‌ আযদীও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট আগমন 
করে ইসলামে দীক্ষিত হন। তার ইসলাম ছিল নিষ্ঠাপূর্ণ। তিনি এসেছিলেন বনু আযদের একটি 
প্রতিনিধি দলে । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে তার সম্প্রদায়ের মুসলিমদের আমীর নিযুক্ত করেন এবং 
বিরুদ্ধে জিহাদ করে। 
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২৫৬ সীরাতুন নবী (সো) 
জুরাশবাসীদের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নির্দেশ মত সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। অবশেষে জুরাশ এসে 
থামলেন তখন এটা একটা প্রাচীরবেষ্টিত নগরী ছিল। ইয়ামানের কতগুলো গোত্র এখানে বাস 
করত, তাদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল খাদ'আম গোত্র । মুসলিমদের আগমন বার্তা পেয়ে তারা 
শহরের ভিতরে ঢুকে গেল । মুসলিমগণ প্রায় এক মাস তাদের অবরোধ করে রাখলো । তারা 
মুসলিমদের থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হলো। এরপর মুরাদ অবরোধ তুলে নিয়ে ফিরে 
চললেন। তিনি যখন শাকার নামক তাদের একটি পাহাড় পর্যন্ত চলে এলেন, তখন তাদের 
ধারণা হল যে, তিনি তাদের কাছে পরাস্ত হয়ে পালাচ্ছেন। কাজেই, তারা তার পশ্চাদ্ধাবন 
করলো। তারা যখন তার কাছাকাছি চলে আসল। তখন তিনি সহসা তাদের রুখে দীড়ালেন 
এবং তাদের অসংখ্য লোককে হত্যা করলেন । 


এ ঘটনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংবাদ প্রদান 

জুরাশ সম্প্রদায় মদীনায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট তাদের দু'জন লোক পাঠিয়েছিল । 
উদ্দেশ্য ছিল মদীনার খবরাখবর গ্রহণ ও পরিস্থিতি অবলোকন । একদিন আসরের সালাত 
আদায়ের পর তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিল। সহসা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জিজ্ঞাসা 
করলেন : শাক্র আল্লাহ্র কোন যমীনে অবস্থিত ? জুরাশী ব্যক্তিদ্বয় দাড়িয়ে বললো : ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমাদের দেশে একটি পাহাড় আছে, তার নাম কাশ্র। জুরাশবাসীরা সেটাকে এ 
নামেই চেনে । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন, সেটা তো কাশ্র নয়; বরং শাক্র। তারা বললো : 
ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! তার খবর কী? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : তার পাশে এখন আল্লাহ্‌র উটগুলো 
যবাই করা হচ্ছে। 

এরপর লোক দুটো আবূ বকর (রা) কিংবা উসমান (রা)-এর কাছে গিয়ে বসল । তিনি 
তাদের ধিক্কার দিয়ে বললেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তো তোমাদেরকে তোমাদের সম্প্রদায়ের 
হতাহতের সংবাদ জানালেন । তোমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে যাও এবং তাকে অনুরোধ 
কর, যেন তোমাদের সম্প্রদায়কে বিপদমুক্ত করার জন্য তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট প্রার্থনা 
করেন। 

তারা উঠে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে গেল এবং উক্ত আবেদন জানাল । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলেন : (৪০ (5১! ৫ “হে আল্লাহ্‌! তুমি ওদের থেকে শাস্তি তুলে নাও ।' 

এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট হতে বিদায় নিয়ে তারা আপন সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে 
গেল। গিয়ে দেখলো রাসূলুল্লাহ্‌ (সো) যেই দিন ও ক্ষণে তাদের বিপদের সংবাদ দিয়ে 
দিয়েছিলেন, ঠিক সেই দিনে ও সেই ক্ষণেই সুরাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহর হাতে তারা বিপুল 
পরিমাণে হতাহত হয়েছে। 
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জুরাশবাসীদের ইসলাম গ্রহণ 
এরপর জুরাশের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং তার নিকট 
ইপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে । তিনি তাদের ঘোড়া, উট ও চাষাবাদের গরুর জন্য বিশেষ 
চহ দ্বারা একটি চারণ ক্ষেত্র সংরক্ষিত করে দেন। অন্য কোন লোক সেখানে পশু চরালে সে 
পশু বাজেয়াপ্ত করা হতো। 
উক্ত যুদ্ধ সম্পর্কে জনৈক আযৃদীয় কবি নিম্নোক্ত কবিতাটি রচনা করেন । উল্লেখ্য, প্রাক-ইসলামী 
যুগে খাছ'আম গোত্র আযৃদ গোত্রের বিপুল ক্ষতি সাধন করেছিল। এমন কি নিষিদ্ধ মাসেও 
তাদের উপর তারা হামলা চালাতো : 
৮৯০19 ০8] 9০ ৩৬০। + টি পট ০3৮০ ৩ ৮০০৩ 
১১০ ৬ ০৪৩ ০০ ১৮২৮ ৮৯৩ ৯ la ও | এ 
1৮51541৯019 ৮001 03 * এ আর্ট 9৬ Cas) 
কী সফল ছিল সে অভিযান, যা আমরা চালিয়েছিলাম 
তাদের বিরুদ্ধে । তাতে খচ্চর, ঘোড়া, গাধা সবই ছিল। 
আমরা তাদের গাধাগুলোর নিকট 
পৌঁছলাম, তাদের দুর্গসমূহে । সেখানে খাছ'আমকে 
দমন করা হয়েছিল খুবই সহজে । 
আমি সেখানে মেটাচ্ছিলাম বহুদিনের পুরানো তৃষ্ণা । 
পরওয়া ছিল না আমার তারা করেছে বশ্যতা স্বীকার 
কিংবা কুফরী অবলম্বন। 


হিম্য়ারের রাজন্যবর্গের পত্রসহ তাদের দূতের আগমন 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন তাবুক থেকে ফিরে আসলেন, তখন তার নিকট হিময়ার রাজন্যবর্গের 
ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কেও তাদের পত্রবাহী এসে পৌঁছল। সে রাজন্যবর্গ ছিলেন হারিস ইব্‌ন 
আবদ কুলাল, নু'আয়ম ইব্‌ন “আবদ কুলাল, যরু“আয়ন এর সামন্ত নৃপতি নু*মান, মা'আফির 
ও হামদান । 

যুর“আ যু-ইয়াযান তার সম্প্রদায়ের ইসলাম গ্রহণ এবং শির্ক ও মুশরিকদের বর্জন সম্পর্কে 
অবহিত করার জন্য মালিক ইব্‌ন মুররা রাহাবীকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। 

রাসূলুল্লাহ্‌ সো) তাদের নিকট নিম্নোক্ত পত্র লেখেন : 

দয়ালু, পরম দাতা আল্লাহর নামে । 

আল্লাহ্‌র রাসূল ও নবী মুহাম্মদের পক্ষ হতে হারিস ইবৃন আবৃদ কুলাল, নু'আয়ম ইব্‌ন 
হ্াবদ কুলাল, যু-রু“আয়নের সামন্ত নুমান, মা“'আফির ও হামদানের প্রতি, আমি সেই আল্লাহ্র 
শ্রশংসা করছি, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। পর বক্তব্য এই যে, রোমান এলাকা হতে 
জ্যদের প্রত্যাবর্তনের পর আপনাদের বার্তাবাহক আমাদের সঙ্গে মদীনায় সাক্ষাত করেছে। 


স্ব্নুন নবী (সা) (৪র্থ খণ্ড) — vw.almodina.com 


২৫৮ সীরাতুন নবী (সা) 


আপনারা তাকে যে বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা সে আমাদের নিকট পৌঁছিয়েছে এবং সে 
আপনাদের খবরাখবর, ইসলাম গ্রহণ ও কাফিরদের বিরুদ্ধে আপনাদের যুদ্ধের কথা আমাদের 
অবহিত করেছে। বস্তুত আল্লাহ্‌ তা'আলাই আপনাদেরকে তার সরল পথের পরিচালিত করবেন, 
যদি আপনারা সৎকর্মপরায়ণ থাকেন, আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের আনুগত্য করেন, সালাত 
কায়েম ও যাকাত আদায় করেন, গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌কে এবং রাসূলুল্লাহ্‌র প্রাপ্য 
অংশ তাকে প্রদান করেন এবং ঘু'মিনদের উপর যে ভূমি রাজস্ব আরোপ করা হয়েছে তা আদায় 
করেন। অর্থাৎ কুয়া ও বৃষ্টির পানি ইত্যাদি দ্বারা সিঞ্চিত জমির ফসলের বিশ ভাগের এক 
ভাগ । আর চল্লিশটি উটে একটি বিন্ত লাবূন+, ত্রিশটি উটে একটি ইব্‌ন লাবূন২, প্রতি পাচটি 
উটে একটি বকরি এবং প্রতি দশটি উটে দু'টি বকরি যাকাত হিসাবে প্রদান করতে হবে । গরুর 
ক্ষেত্রে প্রতি চল্লিশটিতে একটি পূর্ণ বয়স্ক গাভী এবং প্রতি ব্রিশটিতে একটি তাবীণ্, জাযা* অথবা 
জায'আ* আপনিই বিচরণ করে ঘাস-পানি খায় এমন প্রতি চল্লিশটি ছাগলে একটি ছাগী 
যাকাতরাপে প্রদেয় । 

আল্লাহ্‌ তাআলা মুমিনদের প্রতি যাকাতের ক্ষেত্রে এই বিধান আরোপিত করেছেন। যে 
ব্যক্তি ভাল কাজ বাড়িয়ে করে, সেটা তার জন্য মঙ্গলজনক । যে ব্যক্তি বিধান পালন করবে, 
স্বীয় ইসলামের সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে মু'মিনদের সাহায্য করবে, সে 
মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত । মুমিনদের সমপরিমাণ অধিকার সে লাভ করবে এবং তাদের সমপরিমাণ 
দায়-দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে। তার জন্য আল্লাহ্‌র এবং তার রাসূলের দায়িত্ব থাকবে । আর 
যে ইয়াহ্‌দী বা খ্রিস্টান ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবে, সে মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে, সে তাদের 
সমপরিমাণ অধিকার লাভ করবে এবং তাদের সমপরিমাণ দায়-দায়িত্ও তার উপর বর্তাবে। 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার ইয়াহুদী কিংবা খ্রিস্টধর্মে বিদ্যমান থাকবে তাকে তার ধর্ম পরিত্যাগ 
করতে বাধ্য করা হবে না। অবশ্য তার উপর জিয্য়া আরোপিত হবে এবং তা নারী-পুরুষ, 
স্বাধীন-গোলাম নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের উপর মাথাপিছু এক দীনার ৷ যদি তার দীনার না 
থাকে, তবে সমমূল্যের ইয়ামানী কিংবা অন্য কোন স্থানের বস্তু । যে ব্যক্তি এই জিযৃয়া আল্লাহ্‌র 

তার জনা রয়েছে আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের যিম্মাদারী । 
আর যে এটা আদায়ে বিরত থাকবে, সে আল্লাহ্‌ ও 
তার রাসুলের শক্র বলে গণ্য হবে। 


১. বিন্ত লাবৃন দুই বছর পূর্ণ হয়ে তিন বছরে পড়েছে এমন মাদী উট শাবক। 
২ ইব্‌ন লাবৃন এঁ বয়সের নর উট শাবক । 

৩. তাবী দুই বছর পূর্ণ হয়েছে এমন বাছুর । 

8. জাযা চার বছর শেষ হয়ে পঞ্চম বছরে পড়েছে এমন নর বাছুর । 

৫. জাযা'আর এ বয়সের মাদী বাছুর । 


WwWW.almodina.com 


বনু তামীমের প্রতিনিধি দলের আগমন ও সূরা হুজুরাত অবতরণ 


আল্লাহ্‌র রাসূল ও নবী মুহাম্মদ যুরআযৃ-_ 
ইয়ামানের নিকট এই বার্তা প্রেরণ করছে যে, যখন 
আপনাদের নিকট আমার বার্তীবাহকগণ পৌঁছবে, তখন 
তাদের প্রতি সদাচরণ করার জন্য আমি আপনাদের 
নির্দেশ দিচ্ছি। আমার সে দৃতবৃন্দ হচ্ছে-মু“আয 
মালিক ইব্‌ন মুর্রা ও তাদের সঙ্গীবৃন্দ। আর আপনারা 
নিজেদের যাকাত এবং বিরোধীদের জিয্য়া 
একত্র করে আমার উক্ত প্রতিনিধিদের নিকট পৌঁছাবেন। 
এদের নেতা হচ্ছে মু'আয ইব্‌ন জাবাল। সাবধান, 
সে যেন কোনক্রমেই সন্তুষ্ট না হয়ে প্রত্যাবর্তন না করে। 
মুহাম্মদ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
আর কোন ইলাহ নেই এবং সে আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল। 
যে, হিময়ার সম্প্রদায়ের মধ্যে আপনিই 
প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করেছেন। এজন্য আপনি শুভ সংবাদ গ্রহণ করুন। 
আমি আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি, হিময়ার সম্প্রদায়ের 
প্রতি সদয় হোন । কোন রকমের বিশ্বীসহানি ও 
অসম্মানজনক আচরণ করবেন না। কেননা, আল্লাহ্‌র 
_রাসূলই প্রকৃতপক্ষে আপনাদের ধনি-নির্ধন সকলের 
অভিভাবক । যাকাতের অর্থ মুহাম্মদ ও তার পরিবারের 
জন্য আদায় করা হয় না। বরং এটা দরিদ্র 
মুসলিম ও মুসাফিরদের সহযোগিতার্থে আদায় করা হয়। মালিক তার 
দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছে ও গোপনীয়তা রক্ষায় 
যত্নবান থেকেছে । আমি তার প্রতি সম্যবহারের 
নির্দেশ দিচ্ছি। আমি আপনাদের নিকট যাদের প্রেরণ 
করেছি, তারা আমার লোকদের মধ্যে অধিকতর 
সৎ, শ্রেষ্ঠ ধার্মিক ও সেরা জ্ঞানী । তাদের প্রতিও 
উৎকৃষ্ট ব্যবহার করার জন্য আপনাকে আদেশ দিচ্ছি। এটাই তাদের 
প্রতি বাঞ্ছনীয় । 
ওয়াসা-সালাম আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতৃহ ৷ 
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২৬০ সীরাতুন নবী (সা) 


ইয়ামান প্রেরণকালে মু“আযের প্রতি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উপদেশ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ বকর বর্ণনা করেছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন মু'আয (রা)-কে ইয়ামান প্রেরণ করেন, তখন তাকে কয়েকটি উপদেশ ও 
আদেশ প্রদান করেন। তিনি তাকে বলেন : তাদের প্রতি কোমল হবে, কঠোর নয় । সুসংবাদ 
দিবে, বীতশ্রদ্ধ করবে না। তুমি এক কিতাবধারী সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। তারা তোমাকে 
জিজ্ঞাসা করকে, জান্নাতের কুঞ্জি কী? তুমি বলবে : এই সাক্ষ্য প্রদান যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন 
ইলাহ নেই । তিনি এক, তার কোন শরীক নেই । এরপর মু‘আয যাত্রা করলেন । ইয়ামান পৌঁছে 
তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই অনুযায়ী কাজ করলেন। একবার 
জনৈকা ইয়ামানী রমণী তার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো : হে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাহাবী! 
স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার কী? তিনি বললেন : কী বলছ? স্ত্রী কখনই তার স্বামীর অধিকার 
পুরোপুরি আদায় করতে পারে না। কাজেই তুমি তার অধিকার তোমার পক্ষে যতটুকু আদায় 
করা সম্ভব, তা আদায়ে যতুবান থাক । স্ত্রীলোকটি বললো : আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যদি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর সত্যিকারের সাহাবী হতে, তাহলে ঠিকই জানতে স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার কী? 
মু'আয (রা) বললেন : কী বলছ তুমি! তুমি ফিরে গিয়ে যদি দেখ তার নাক দিয়ে পুঁজ ও রক্ত 
পড়ছে, আর তুমি তা জিহবা দিয়ে চেটে চেটে পরিষ্কার কর, তবু তার অধিকার তোমার দ্বারা 
যথাযথ আদায় হবে না। 


ফারওয়া ইব্‌ন আমর জুযামীর ইসলাম গ্রহণ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ফারওয়া ইব্‌ন আমর নাফিরা জুযামী নুফাছী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
নিকট তার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দিয়ে লোক পাঠালেন । সেই সঙ্গে তার জন্য একটি সাদা 
খচ্চর উপহার পাঠালেন । ফারওয়া ছিলেন রোম-সম্রাটের পক্ষ হতে তাদের পার্শ্ববর্তী আরব্য 
এলাকার গভর্নর । এটা ছিল শামদেশের মু'আন ও তার আশ-পাশের অঞ্চল। 


রোমানদের হাতে ফারওয়ার বন্দী হওয়া, তাঁর কবিতা ও শাহাদত লাভ 
যখন রোমানরা তার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পেল, তখন তারা তাকে ডেকে নিল এবং 
ধরে নিজেদের কাছে বন্দী করে রাখলো । তিনি এ সম্পর্কে বলেন : 

রোমকরা যখন কারাগারের ফটক ও জানোয়ারদের 
পান-পাত্রের মাঝে ঘোরাফেরা করছিল, তখন 

সুলায়মা প্রথম রাতে আমার বন্ধুদের নিকট হাযির হল। 

যে দৃশ্য সে দেখেছিল, তা তাকে করল ব্যথিত, বিমূঢ় 

আমি চেয়েছিলাম ঘুমাতে, কিন্তু সে কাদালো আমায় । 
হে সালমা! আমার মৃত্যুর পর চোখে আর 

লাগিও না সুরমা, কারো না নিজেকে সমর্পণ সহবাসে । 
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তামীমের প্রতিনিধি দলের আগমন ও সূরা হুজুরাত অবতরণ ২৬১ 


হে আবৃ কাবায়শা! তুমি তো জান, মহাজনদের মাঝে 
আমার রসনা যায় না কাটা । 
আমি যদি হই গত, হারাবে তোমরা ভাই নিজেদের । 
যদি বেচে থাকি বুঝবে ঠিক মর্যাদা আমার । 
মহানুভবতা, বীরত্ব ও বাগ্মিতা যা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ 
থাকে একজন যুবকের, তার ঢের বেশি সমাহার 
রয়েছে আমার মাঝে । 
রোমানরা যখন সিদ্ধান্ত নিল ফিলিস্তিনের অন্তর্গত আফরা নামক তাদের একটি জলাশয়ের 
তীরে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করবে, তখন তিনি বললেন : 
১5০০1 ৬০৬ ৩৯১17৮5৩595 # LGN 
৯৮৮৪ ৬1৮51 শিস + lL 
শুনেছে কি সালমা, আফরার পানির তীরে 
তার স্বামীকে তোলা হয়েছে একটি উটনীর পিঠে’ 
যার মায়ের উপর চড়েনি কখনও নর উট, 
কাচি দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে তার ডাল-পালা । 
ইমাম ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) বলেন, তারা যখন তাকে হত্যা করার জন্য উপস্থিত করল. 
তখন তিনি বলেছিলেন : 
fy ০৮551 fd পিউ + Sb dd 2০ te 
‘হে বার্তাবাহী! তুমি মুসলিম-নেতাদের জানিয়ে দিও 
আমি অস্থি ও অস্তিসহ সমৰ্পিত আমার প্রতিপালকের কাছে। 


এরপর তারা তার শিরশ্ছেদ করে এবং সেই জলাশয়ের তীরে তার লাশ শূলবিদ্ধ করে 
চপ 


খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর হাতে বনু হারিস ইব্‌ন কা‘বের ইসলাম গ্রহণ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর দশম হিজরীর রবীউল আউয়াল অথবা জুমাদাল উলা মাসে 
ক সূনুল্লাহ (সা) খালিদ ইবৃন ওয়ালীদ (রা)-কে নাজরানের বনু হারিস ইব্‌ন কা'বের বিরুদ্ধে 
হরণ করেন। তিনি তাকে নির্দেশ দেন, তাদের সাথে যুদ্ধ করার আগে যেন তিন দিন পর্যন্ত 
হদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানানো হয়। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তা 
কেনে নিও । আর যদি তা না করে, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। খালিদ (রা) রওনা হয়ে 
-সানে পৌছে গেলেন। প্রথমে তিনি সমগ্র এলাকায় আরোহীদল পাঠিয়ে দিলেন, যারা 


৯ উজ বলে শূলীকাষ্ঠ বোঝান হয়েছে। 
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২৬২ সীরাতুন নবী (সা) 


তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাতে লাগল এবং বলতে লাগল : হে লোকসকল! 
তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্তা লাভ করবে । ফলে তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করল এবং 
তাদের আহবানে সাড়া দিল। খালিদ তাদেরকে ইসলামের তালিম এবং আল্লাহ্র কিতাব ও 
রাসূলের সুন্নত শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের মাঝে অবস্থান করলেন। তারা যুদ্ধ না করে ইসলাম 
গ্রহণ করলে তার প্রতি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এরূপই নির্দেশ ছিল। 
এরপর খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট এমর্মে পত্র লেখেন : 
আল্লাহ্র নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি খালিদ 
ইব্‌ন ওয়ালীদের পক্ষ হতে । ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! 
আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহ্‌র রহমত 
ও তার বরকত বর্ষিত হোক । আমি সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা 
করছি, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। 
এরপর বক্তব্য এই যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার 
প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, আপনি আমাকে 
বনু হারিস ইব্‌ন কাবের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছেন 
এবং আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তিন দিন 
পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ না করে বরং তাদেরকে 
ইসলামের দাওয়াত দেই । তারা যদি ইসলাম গ্রহণ 
করে তাহলে তা যেন স্বীকার করে নেই এবং তাদের 
বিধি-বিধান এবং আল্লাহ্র কিতাব ও তার নবীর 
সুন্নত শিক্ষা দেই। পক্ষান্তরে, তারা যদি 
ইসলাম গ্রহণ না করে, তা হলে যেন তাদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করি । আপনার সে নির্দেশ অনুযায়ী আমি 
তাদের নিকট এসে প্রথমে তিন দিন পর্যন্ত তাদেরকে 
ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি এবং একদল আরোহীকে 
তাদের মাঝে পাঠিয়ে এই ঘোষণা প্রদান করিয়েছি 
যে, হে বনূ হারিস! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, 
নিরাপত্তা লাভ করবে । তারা আমাদের সাথে যুদ্ধ 
না করে বরং ইসলামই কবৃল করে নিয়েছে। আমি 
এখন তাদের মাঝে অবস্থানরত তাদেরকে সেই 
সব বিষয়ে আদেশ করি, যার আদেশ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
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ৰন্‌ তামীমের প্রতিনিধি দলের আগমন ও সূরা হুজুরাত অবতরণ ২৬৩ 


তাদেরকে করেছেন এবং যা থেকে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিষেধ 
করেছেন, তা থেকে আমি তাদেরকে নিষেধ করি । আর 
আমি তাদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান এবং নবী (সা)-এর 
সুন্নত শিক্ষা দেই । যাবৎ না রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
দ্বিতীয় কোন নির্দেশ পাই, আমি একাজে রত থাকব। 
ওয়াস-সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া 
রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। 


খালিদ (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পত্র 
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে । 
আল্লাহ্‌র রাসূল নবী মুহাম্মদ-এর পক্ষ হতে 
'খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের প্রতি । আমি তোমার 
নিকট সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যিনি 
ছাড়া কোন ইলাহ নেই। 
পর বক্তব্য এই যে, তোমার প্রেরিত দূত মারফত 
তোমার পত্র আমার হস্তগত হয়েছে, তুমি এতে জানিয়েছ 
যে, বনু হারিস তোমার শক্তি প্রয়োগের আগেই ইসলাম 
গ্রহণ করেছে এবং তোমার আহবানে সাড়া দিয়েছে ও 
এই সাক্ষ্য প্রদান করেছে যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, 
ও মুহাম্মদ আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল । আর আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাদেরকে তার সরল পথে পরিচালিত 
করেছেন । অতএব, তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দাও এবং 
সতর্ক কর। তুমি ফিরে আস । তোমার সাথে যেন 
তাদের একটি প্রতিনিধি দল আসে । ওয়াস-সালামু 
আলায়কা ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। 


বনু হারিসের প্রতিনিধিদলের সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট খালিদের আগমন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পত্র পেয়ে খালিদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট চলে আসলেন । 
তার সাথে আসলো বনু হারিস ইব্‌ন কা'বের একটি প্রতিনিধিদল । এ দলের মধ্যে ছিল কায়স 
ইব্‌ন হুসায়ন যুল-গুস্সা, ইয়ামীদ ইব্‌ন আবদুল মাদান, ইয়াধীদ ইবৃন মুহাজ্জাল, আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন কুরাদ যিয়াদী, শাদ্দাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ কানানী ও আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ দিবাৰী প্রমুখ । 
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২৬৪ সীরাতুন নবী (সা) 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট তারা উপস্থিত হওয়ার পর তিনি তাদের দেখে বললেন : 
হিন্দুস্তানের লোকদের মত দেখতে এ লোকগুলো কারা? বলা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা বনূ 
হারিস ইব্‌ন কা'বের লোক । ইতোমধ্যে তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে হাযির হয়ে গেল 
এবং তাকে সালাম দিয়ে বলে উঠলো : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আল্লাহ্‌ 
ছাড়া কোন ইলাহ নেই। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : আমিও সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর 
কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল । এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : তোমরাই তো 
তারা যাদেরকে হুমকি দেওয়া হলে রুখে দীড়াতে? তারা চুপ করে থাকলো, কেউ কোন কথা 
বলল না। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) দ্বিতীয়বার এই কথা বললেন। এবারও কেউ কোনও উত্তর দিল না। 
তৃতীয় বারও একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। এবারও সকলে নিরুত্তর হয়ে রইল । চতুর্থবার 
যখন তিনি একই প্রশ্ন করলেন, তখন ইয়াধীদ ইব্‌ন আবদুল মাদান বললেন : হ্যা, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমরাই সেই লোক, যাদেরকে হুমকি দেওয়া হলে তারা রুখে দীড়াত ।'তিনি এই 
_ কথাটি চারবার বললেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : যদি না খালিদ আমাকে লিখে জানাত যে, 
তোমরা ইসলামই গ্রহণ করে নিয়েছ, যুদ্ধ করনি, তা হলে আমি তোমাদের সকলের মাথা 
তোমাদের পদতলে ফেলে দিতাম । 

ইয়াধীদ ইব্‌ন আবদুল মাদান বললো : শুনুন, আমরা কিন্তু আপনারও প্রশংসা করিনি এবং 
খালিদেরও প্রশংসা করিনি । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জিজ্ঞাসা করলেন : তা হলে কার প্রশংসা করেছ 
তোমরা? 

তারা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেছি, যিনি আপনার দ্বারা 
আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : ঠিক বলেছ। 

এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জিজ্ঞাস করলেন : প্রাক-ইসলামী যুগে তোমরা কিসের বলে 
তোমাদের প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে? তারা বলল : আমরা তো কাউকে পরাস্ত করতাম না। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : নিশ্চয়ই, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত, তোমরা তাদের পরাস্ত 
করতে । 

তারা বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! যারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করত আমরা তাদেরকে এই 
কারণে পরাস্ত করতে সক্ষম হতাম যে, আমরা সর্বদা এক্যবদ্ধ থাকতাম, কখনও আপসে 
দলাদলি করতাম না । আর আমরা প্রথমে কারও উপর জুলুম করতাম না। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : তোমরা সঠিক কথা বলেছ। এরপর তিনি কায়স ইব্‌ন হুসায়নকে 
বনু হারিসের আমীর নিযুক্ত করলেন। 

শাওয়াল মাসের শেষদিকে কিংবা যুলকাদার শুরুতে বনূ হারিসের প্রতিনিধিদল তাদের 
সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল । তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাওয়ার পর চার মাসও 
পূর্ণ হতে পারেনি, ইতোমধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূলের ওফাত হয়ে যায়। তার প্রতি বর্ধিত হোক 
আল্লাহ্র করুণা, অনুগ্রহ, বরকত, সস্ভুষ্টি ও অনুকম্পা । 
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বনু তামীমের প্রতিনিধি দলের আগমন ও সূরা হুজুরাত অবতরণ ২৬৫ 


রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কর্তৃক আমর ইব্‌ন হাযমকে তাদের গভর্নররূপে প্রেরণ 
উক্ত প্রতিনিধিদল চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমর ইব্‌ন হাযম (রা)-কে তাদের . 
নিকট প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তাদেরকে দীনী বিষয়ে গভীর উপলব্ধি প্রদানের চেষ্টা করেন 
এবং তাদেরকে সুন্নত ও ইসলামী বিধান শিক্ষা দেন ও তাদের সাদাকা-যাকাত উসূল করেন। 
তিনি তার নামে একখানি পত্রও লিখে দেন, যাতে তার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 
প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেন। পত্রখানি ছিল নিম্নরূপ : 
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে । 
“এটা আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট নির্দেশনামা । 
হে মুমিনগণ! তোমরা অংগীকার পূর্ণ করবে । এটা 
আল্লাহ্‌র নবী ও রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হতে আমর ইব্‌ন 
হাযমের জন্য অংগীকার, যখন তিনি তাকে ইয়ামান 
প্রেরণ করেন । তিনি তাকে সর্ববিষয়ে আল্লাহ্‌কে ভয় 
করার নির্দেশ দিচ্ছেন। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই 
সকল লোকের সঙ্গে, যারা আল্লাহ্‌-ভীতি অবলম্বন 
করে এবং যারা মু'মিন । আর তিনি তাকে আদেশ 
করছেন, যেন আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী প্রাপ্য গ্রহণ করে 
এবং মানুষকে মঙ্গলের সুসংবাদ দেয়, তাদেরকে কল্যাণকর 
কাজের নির্দেশ দেয়, তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেয় 
এবং তাদেরকে কুরআন ভালভাবে বুঝিয়ে দেয় । আর 
মানুষকে যেন নিষেধ করে যে, কেউ অপবিত্র অবস্থায় কুরআন 
স্পর্শ করবে না । আর মানুষকে তাদের অধিকার ও দায়__ 
দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করে । আর ন্যায়ের ক্ষেত্রে 
যেন মানুষের প্রতি সদয় থাকে এবং জুলুম ও অন্যায়ের 
ব্যাপারে তাদের প্রতি হয় কঠোর । কেননা, আল্লাহ্‌ 
জুলুম অপসন্দ করেন এবং তা থেকে নিষেধ করেন। 
তিনি ইরশাদ করেছেন : ১৮1] 401 20 ৭ 
‘শোন জালিমদের প্রতি আল্লাহ্র লানত ।' আর যেন 
মানুষকে জান্নাত ও জান্নাতসুলভ কর্মের সুসংবাদ দেয় 
এবং জাহান্নাম ও জাহান্নামের কাজ হতে সতর্ক করে । আর 
যেন মানুষের প্রতি বাৎসল্য প্রদর্শন করে, যাতে তারা 
দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করতে পারে । আর 
মানুষকে যেন হজ্জের বিধি-বিধান, তার সুন্নত ও ফরয 


সঈক্লেতুন নবী (সা) (৪র্থ খণ্ড)__-৩৪ 
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২৬৬ সীরাতুন নবী (সা) 


এবং এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র আদেশ ও বড় হজ্জ সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। 
বড় হজ্জ তো হজ্জ, আর ছোট হজ্জ হচ্ছে__উমরা । আর 
মানুষকে যেন নিষেধ করে, যাতে তারা ক্ষুদ্র এক কাপড়ে 
সালাত আদায় না করে। হ্যা, একটি কাপড় যদি দু'ভাজ 
করে দু'কাধে জড়িয়ে নেয়, তো ভিন্ন কথা । আর মানুষকে 
এমন করে বসতে নিষেধ করবে, যাতে তাদের 
লজ্জাস্থান আকাশের দিকে আক্রুহীন হয়ে পড়ে । আর 
তাদের কে নিষেধ করবে যেন কেউ তার চুল পেছনের 
দিকে খোপা বেঁধে না রাখে । আর নিষেধ করবে, যেন 
তাদের মধ্যে কোন কারণে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে বংশ 
ও গোত্রের নাম নিয়ে ডাক না দেয়। বরং তাদের 
ডাক হবে এক ও লা-শরীক আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে । 
যারা আল্লাহ্‌কে না ডেকে বংশ ও গোত্রকে ডাকবে, 
তাদেরকে যেন তরবারি দ্বারা দমন করা হয়__ 
যতক্ষণ না তারা এক ও শরীকহীন 
আল্লাহ্‌কে ডাকবে । আর সে মানুষকে তাদের মুখমণ্ডল, 
কনুই পর্যন্ত দু'হাত, গোড়ালী পর্যন্ত দু'পা 
ভাল করে ধুতে এবং মাথা মাস্হ করতে আদেশ 
করবে__ঠিক যেভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। 
আর তাদেরকে ওয়াক্তমত সালাত আদায় ও রুকু-সিজদা 
এবং একাগ্রতায় যত্ববান থাকার আদেশ করবে । আর ফজরের 
সূর্য ঢলে যাওয়ার পর প্রথম ওয়াক্তে আদায় করবে। 
আসরের সালাত আদায় করবে তখন, যখন সূর্য পৃথিবীতে অস্ত 
মুখী হয়। মাগরিব রাত্র আগমনকালে । 
তারকা মালার উদয় পর্যন্ত বিলম্ব করবে না। ঈশার সালাত আদায় 
করবে প্রথম রাতে । আর নির্দেশ দেবে যেন আযান 
হওয়া মাত্র জুমুআর দিকে ধাবিত হয় এবং জুমুআর সালাতে 
যাত্রার আগে যেন গোসল করে । আর তিনি তাকে 
নির্দেশ দিচ্ছেন যেন গনীমত হতে আল্লাহ্র এক-পঞ্চমাংশ 
এবং ভূমিরাজস্ব গ্রহণ করে । মুমিনদের প্রতি 
আল্লাহ্‌ তা'আলা যে ভূমিরাজস্ব আরোপ করেছেন, তা 
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বনূ তামীমের প্রতিনিধি দলের আগমন ও সূরা হুজুরাত অবতরণ ২৬৭ 
নিম্নরূপ, কুয়া বা বৃষ্টির পানি দ্বারা যাতে সেচ দেওয়া 
হয়, তার ফসলের এক-দশমাংশ এবং বালতি ইত্যাদি 
দ্বারা যাতে সেচ দেওয়া হয়, তার বিশ ভাগের এক ভাগ 

যাকাত হিসাবে প্রদান করতে হবে । অনুরূপ যাকাত আসবে 
প্রতি দশটি উটে দু'টি ছাগল, বিশটি উটে চারটি 
ছাগল; প্রতি চল্লিশটি গরুতে একটি গাভী, 
প্রতি ত্রিশটি গরুতে একটি দুই বছরের বাছুর বা চার বছরের 
এঁড়ে বা বকনা বাছুর । আর আপনিই বিচরণ করে 
ঘাস-পানি খায় এমন প্রতি চল্লিশটি ছাগলে 
একটি ছাগী । যাকাতের ক্ষেত্রে এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
আরোপিত অবশ্য পালনীয় আইন । কেউ এতে স্বেচ্ছায় 
বৃদ্ধি করলে সেটা তার জন্য কল্যাণকর । ইয়াহুদী 
কিংবা ধরেস্টানদের মধ্যে কেউ নিষ্ঠার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ 
করলে এবং দীন ইসলামের নিকট নিজেকে সমর্পণ করলে, 
সে মুমিনদের মধ্যে গণ্য হবে । মুমিনদের সমান 
অধিকার সে লাভ করবে এবং তাদের অনুরূপ দায় 
দায়িত্বও তার উপর বর্তাবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তার 
ইয়াহুদী বা খ্রিস্ট ধর্মেই বিদ্যমান থাকবে, তাকে জোর 
করে তা থেকে সরানো হবে না। তবে তাদের 
নারী-পুরুষ, স্বাধীন-গোলাম নির্বিশেষে প্রত্যেক 
প্রাপ্তবয়ঙ্কের প্রতি মাথা পিছু এক দীনার জিষূয়া 
আরোপিত হবে কিংবা এর সমমূল্যের কাপড় সে আদায় করবে । 
যে ব্যক্তি এটা আদায় করবে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌ 
ও তার রাসূলের যিম্মাদারী । আর যে ব্যক্তি এটা 
আদায় করতে অস্বীকার করবে, সে আল্লাহ্‌, তার রাসূল 
এবং সকল মুমিনের দুশমন । মুহাম্মদের প্রতি আল্লাহ্‌র 
অশেষ রহমত । ওয়াস-সালামু আলায়হি ওয়া 
রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। 


রিফা“আ ইব্‌ন যায়দ জুযামীর আগমন 


খায়বরের আগে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর বনু জুযামের শাখা দুবায়ব গোত্রের রিফা“আ ইব্‌ন 
যায়দ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে একটি গোলাম 
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উপহার দিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন । তার ইসলাম গ্রহণ ছিল নিষ্ঠাপূর্ণ । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তার পক্ষে তার সম্প্রদায়ের নিকট একটি পত্র লেখেন তার বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ : 
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। 
এটা আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হতে রিফা'আ ইব্ন যায়দের 
জন্য লিখিত পত্র । আমি তাকে তার নিজের সম্প্রদায় এবং 
তার সম্প্রদায়ে শামিল হয়েছে এমন সকলের নিকট প্রেরণ 
করলাম । সে তাদেরকে আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের প্রতি আহবান 
জানাবে । যে ব্যক্তি তাতে সাড়া দেবে, সে আল্লাহ্র দলে এবং তার 
দলের অন্তর্ভুক্ত হবে। যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তার 
জন্য দুই মাসের নিরাপত্তা থাকবে । 
রিফা'আ যখন তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তারা সকলে তার ডাকে সাড়া 
দিল এবং ইসলাম গ্রহণ করলো । এরপর তারা হার্রা অর্থাৎ রাজলার হার্রায় (প্রস্তরময় ভূমি) 
চলে গেল এবং সেখানে বসবাস করতে লাগলো । 


হামদানের প্রতিনিধিদলের আগমন 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : হামদানের প্রতিনিধিদল ও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট আগমন 
আবদী হতে এবং তিনি আবূ ইসহাক সুবায়ঈ (র) হতে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন : 
হামদানের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলো। তাদের মধ্যে ছিল 
মালিক ইব্‌ন নামাত, আবু ছাওর যুল-মিশআর, মালিক ইব্‌ন আয়ফা যিমাম ইব্‌ন মালিক 
সালমানী ও উমায়র ইব্‌ন মালিক খারিফী । তাবুক হতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রত্যাবর্তন পথে 
তারা তার সঙ্গে সাক্ষাত করে। তাদের পরিধানে ছিল ইয়ামানী সেলাই করা চাদর ও আদনী 
পাগড়ী । মাহরী* ও আরহাবী২ উটের উপর স্থাপিত মূল্যবান কাঠের হাওদায় তারা আসীন ছিল। 
মালিক ইব্‌ন নামাত ও অপর এক ব্যক্তি তাদের সম্প্রদায়ের গৌরব প্রকাশ করে ছড়া বলছিল! 
' একজন বলছিল : 
Jl lS ক Jo পাশ শী 
JU, Los + Jes পা) ৮০ 
হামদান তো সেরা নবাব ও সামন্ত, 
বিশ্ব জুড়ে কোথাও তাদের তুলনা নেই। 
তাদের রয়েছে মর্যাদা উচ্চ অতি তাদের মাঝে রয়েছে বড় বড় বীর । 
যে কারণে লাভ করে তারা বিপুল নজরানা, খাজনা দেদার । 
১. মাহ্‌রা ইয়ামানের একটি গোত্র-। মাহ্রী হচ্ছে তাদের সাথে সম্পৃক্ত উট। 
২ আরহাব বনু হামদানের একটি শাখাগোত্র । তাদের সাথে সম্পৃক্ত উটকে আরহাবী বলা হয়। 
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বন্‌ তামীমের প্রতিনিধি দলের আগমন ও সূরা হুজুরাত অবতরণ ২৬৯ 


অপরজন বলছিল : 
Al ddl 1৮৯ ওঠ ক ৮8০) ১৮ ৩০৪৬ ৬৬) 
Al 00৮4 ৮০৯৬০ 
দেখ দেখ, খর্জর-বাকলের রশির লাগাম আঁটা 
উটগুলো সব করছে অতিক্রম, 
শীত ও গ্রীন্মের ধুলো মেঘের তলে 
জলের ধারে সবুজ-শ্যামল গ্রাম । 
এরপর মালিক ইব্‌ন নামাত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে দাড়িয়ে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
হামদান সম্প্রদায়ের শহর ও পল্লীর সেরা লোকগুলো বেগবান নবীন উটে সওয়ার হয়ে আপনার 
নিকট উপস্থিত হয়েছে। তারা ইসলামের রশিতে আবদ্ধ । আল্লাহ্র ব্যাপারে কোন নিন্দুকের 
নিন্দা তাদের স্পর্শ করে না। তারা এসেছে খারিফ, ইয়াম ও শাকির গোত্রসমূহের নগর হতে । 
তারা উট ও ঘোড়ার মালিক । রাসূলের আহবানে তারা সাড়া দিয়েছে এবং সকল দেব-দেবী ও 
প্রতিমাদের বর্জন করেছে। যতদিন পাহাড় স্থির থাকবে এবং যতদিন সালা পাহাড়ের হরিণ-শাবক 
ছোটাছুটি করবে, ততদিন তাদের অংগীকার ভংগ হওয়ার নয় । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের জন্য একখানি পত্র লিখে দিলেন, যা ছিল নিম্নরূপ : 


এটা আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হতে খারিফ সম্প্রদায়ের শহর এবং উচ্চ ভূমি ও 
বালুময় অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য তাদের প্রতিনিধি যুল-মিশআর মালিক ইবৃন নামাতের 
মারফত লিখিত পত্র। তার সম্প্রদায়ের যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারাও এর শামিল । এই 
মর্মে যে, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত 
এর উচ্চ ও নিম্নভূমি তাদের থাকবে । তারা এর ফল-ফসল খাবে এবং তৃর্ণাদি তাদের জানোয়ারকে 
খাওয়াবে। এজন্য তাদের পক্ষে রয়েছে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারী। আনসার ও 
মুহাজিরগণ তাদের সাক্ষী । 

এ সম্বন্ধ মালিক ইব্‌ন নামাত বলেন : 

আমি কয়লা কালো অন্ধকারের মাঝে স্মরণ করেছি 
আল্লাহ্র রাসূলকে, যখন আমরা চলছিলাম রাহ্রাহান, 
ও সালদাদের২ উপর দিয়ে। 
দীর্ঘ রাজপথ দিয়ে আমাদের নিয়ে চলছিল উটেরা 


১. একটি স্থানের নাম । 
২. একটি স্থানের নাম। 
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২৭০ সীরাতুন নবী (সা) 


অবিরাম পথ-পরিক্রমায় তাদের চোখ ছিল 
কোটরাগত, দেহ ক্ষত-বিক্ষত । 
এমন সব উটনীর উপর সওয়ার ছিলাম আমরা, যাদের 
চওড়া পা, যারা বেগবান, ধাবিত হচ্ছিল আমাদের নিয়ে 
মোটা তাজা নর উটপাখির মত। 
আমি মিনার পথে গমনরত সেই উটনীদের প্রতিপালকের শপথ করছি, যেগুলো 
তাদের সওয়ারী নিয়ে সমুচ্চ ভূমি হতে হয়েছে উদয়। 
আল্লাহ্‌র রাসূল আমাদের মাঝে প্রত্যায়তি সুনিশ্চত । 
আরশাধিপতির নিকট হতে এসেছেন তিনি 
সরল পথ-প্রাপ্ত হয়ে। 
কোন উটনী তার হাওদার উপর কখনও করেনি বহন, 
মুহাম্মদ অপেক্ষা তীব্রতর দুশমনের উপর আঘাতকারীকে । 
কিংবা এমন ব্যক্তিকে যে তার চাইতে বেশী মুক্তহস্ত 
আগত কৃপাপ্রার্থীর প্রতি 
অথবা তীক্ষ ভারতীয় তরবারি চালাতে অধিক সিদ্ধহস্ত । 


WwWW.almodina.com 


ঘোর মিথ্যক মুসায়লামা হানাফী ও আসওয়াদ 
আনাসীর বৃত্তান্ত 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যুগে দুইজন মিথ্যাবাদী নবুওয়াতের দাবী 
করেছিল। তাদের একজন হানীফা গোত্রের মুসায়লামা ইব্‌ন হাবীব । তার উত্থান হয়েছিল 
ইয়ামামায় । অপরজন সানআ নিবাসী আসওয়াদ ইবৃন কাব আনাসী। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াধীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন কুসায়ত (র) আতা 
ইব্‌ন ইয়াসার (র) অথবা তার ভাই সুলায়মান ইবৃন ইয়াসার (র) সূত্রে এবং তিনি আবূ সাঈদ 
খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি মিশ্বরে বক্তৃতায়ও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে 
বলতে শুনেছি, হে লোকসকল! আমি তো লায়লাতুল কাদর দেখেছিলাম, কিন্তু পরে আমাকে 
তা ভুলিয়ে দেওয়া হয় আর আমি দেখেছি আমার দু'হাতে দুটি স্বর্ণ-কক্কন। তা দেখে আমার 
ভীষণ অপসন্দ লাগে । কাজেই আমি তাতে ফুঁ দেই । সাথে সাথে তা উড়ে যায়। এ স্বপ্নের 
আমি ব্যাখ্যা করেছি এই যে, এ দু'টি হচ্ছে ইয়ামান ও ইয়ামামার ওই দুই মিথ্যাবাদী । 


রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কর্তৃক মিথ্যা নবৃওয়াতের দাবীদারদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি যাকে সন্দেহ করি না এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট আবু 
হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলতে শুনেছি, 
ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ত্রিশজন চরম মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব 
ঘটবে, যাদের প্রত্যেকেই নবৃওয়াত দাবী করবে। 


চারদিকে গভর্নর ও যাকাত আদায়কারী প্রেরণ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যে সমস্ত এলাকা ইসলামের অধিকারভূক্ত হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
সে সব এলাকায় শাসনকর্তা ও যাকাত আদায়কারী প্রেরণ করেন। তিনি মুহাজির ইব্‌ন আবু 
উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরাকে প্রেরণ করেন সানআয়। সেখানে আসওয়াদ আনাসী তার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বনূ বায়াদার যিয়াদ ইব্‌ন লাবীদ আনসারীকে হাযরামাওতের 
শাসনকর্তা ও যাকাত আদায়কারীরূপে পাঠান । তিনি আদী ইব্ন হাতিমকে পাঠান তাঈ গোত্র 
ও বনূ আসাদের শাসনকর্তা ও যাকাত আদায়কারীরূপে । মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রা, ইব্‌ন 
হিশামের বর্ণনা মতে, যিনি বনূ ইয়ারবৃ-এর লোক, তাকে প্রেরণ করেন বনু হানজালার যাকাত 
আদায়কারীক্মপে । নবী (সা) বনু সাঁদ-এর যাকাত আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করেন উক্ত গোত্রেরই 
দুইজন লোককে । যিবারকান ইব্‌ন বাদরকে নিযুক্ত করেন এক অংশে এবং কায়স ইব্‌ন 
আসিমকে নিযুক্ত করেন অন্য অংশে । এর আগে তিনি আলা ইবন হাযরামীকে বাহরায়নের 
গভর্নর করে পাঠিয়েছিলেন । নাজরানবাসীদের যাকাত ও জিযিয়া উসুল করার জন্য তিনি আলী 
ইব্‌ন আবূ তালিব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে প্রেরণ করেন। 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি মুসায়লামার চিঠি 
এবং তার উত্তর 


মুসায়লামা ইব্‌ন হাবীব রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট চিঠি লিখেছিল ‘আল্লাহ্র রাসূল 
মুসায়লামার পক্ষ হতে আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের প্রতি । আপনার প্রতি সালাম । পর বক্তব্য এই 
যে, আমি নবুওয়াতে আপনার অংশীদার ৷ কাজেই রাজ্যের অর্ধেক আমাদের, অর্ধেক কুরায়শদের । 
তবে কুরায়শ একটি সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় । | 

তার এ চিঠি নিয়ে দু'জন দূত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আশজা গোত্রের একজন শায়খ সালামা ইবৃন নুআয়ম 
ইব্‌ন মাসউদ আশজাঈ (র) হতে এবং তিনি তার পিতা নুআয়ম ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা 
করেন যে, তিনি বলেন : তার চিঠি পাঠ করার পর রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে আমি তাদের বলতে 
শুনেছি, তোমরা কী বল? তারা বলল : ‘তিনি যা বলেছেন আমরাও তাই বলি।' 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : শোন, দূত হত্যা যদি নিষিদ্ধ না হত, তবে আল্লাহ্‌র কসম! 
আমি অবশ্যই তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দিতাম । এরপর তিনি মুসায়লামার নিকট লিখলেন : 


৮-৮১)। ৮৯৮০। এ) ৮২ 
JU. Ul. sadist ০৮০98] 2 SHULL জা এ। ০৮০ ২৯৩ 
- ০১৪০৭ idly ১১৬৪ তে ns ৩ ত০০ ০৩ ০০১১ 


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে । 
আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হতে ঘোর মিথ্যাবাদী মুসায়লামার প্রতি । সালাম তার 
প্রতি, যে হিদায়াতের অনুসরণ করে। পর বক্তব্য এই যে, রাজ্য তো আল্লাহরই । তিনি তার 
বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য । 
এটা হি. ১০ সালের শেষ দিকের কথা । 


WwWW.almodina.com 


বিদায় হজ্জ ২৭৩ 


বিদায় হজ্জ 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রস্তুতি 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুলকাদা মাস উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হজ্জের প্রস্তুতি নিলেন 
এবং অন্যদেরকেও প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম (র) তার পিতা কাসিম 
ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) হতে এবং তিনি নবী-সহধর্মিণী আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি 
বলেন : যুলকাদা মাসের পাচ দিন বাকি থাকতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হজ্জ যাত্রা শুরু করেন। 

ইবৃন হিশাম বলেন : তিনি আবু দুজানা সাইদী (রা)-কে মদীনার অস্থায়ী শাসক নিযুক্ত 
করে যান। কারও মতে সিবা ইব্‌ন উরফুতা গিফারী (রা)-কে। 


হজ্জের সময় খতুমতী নারীর বিধান 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুর রহমান ইবৃন কাসিম তার পিতা কাসিম ইব্‌ন 
মুহাম্মদ (র) হতে তিনি আইশা (রা) হতে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন : যাত্রাপথে সকলের মুখে 
শুধু হজ্জ, এছাড়া আর কোন কথা নয়। কাফেলা যখন সারিফে পৌছল, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
নির্দেশ দিলেন, সকলে যেন উমরার ইহরাম বাধে । তবে যারা কুরবানীর পশু সঙ্গে নিয়েছে 
তারা নয়। উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কুরবানীর পশু সঙ্গে নিয়ে 
নিয়েছিলেন। এদিন আমি ঝতুগ্রস্তা হয়ে পড়ি । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমার নিকট উপস্থিত হয়ে 
দেখেন আমি কাদছি। তিনি বললেন : আয়েশা! তোমার কী হলো? ঝতুগ্রস্তা হয়ে পড়েছ কী? 
বললাম : হ্যা। এই সফরে আপনাদের সঙ্গে আমি না আসলেই ভাল হতো । তিনি বললেন : 
এমন কথা বলো না। সকল হাজী যে অনুষ্ঠানাদি পালন করে, তুমি তাই পালন করবে। কেবল 
রায়তুক্লাহ্‌র তাওয়াফ করবে না । অবশেষে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মক্কায় প্রবেশ করলেন। তীর স্ত্রীগণ 
এবং যারা কুরবানীর পশু সঙ্গে আনেননি । তারা সবাই উমরা করে হালাল হয়ে গেল। কুরবানীর 
দিন অনেকগুলো গরুর গোশত এনে আমার ঘরে ফেলা হলো । আমি জিজ্ঞাসা করলাম : 
এগুলো কী? তারা বললো : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার স্ত্রীগণের পক্ষ হতে গরু যবাই করেছেন (এটা 
সেই গোশত) ৷ কঙ্কর নিক্ষেপের রাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমার ভাই আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ 
বকরকে দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন । আমার যে উমরা ছুটে গিয়েছিল, তদস্থুলে সে তানয়ীম 
হতে আমাকে উমরা করিয়ে দিল। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন উমর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম 
নাফি (র) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) হতে এবং তিনি হাফসা বিন্ত উমর (রা) হতে বর্ণনা 
সীরাতুন নবী (সা) (৪র্থ খ)__-৩৫,, 
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করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন তার পত্তিগণকে উমরা করে হালাল হতে বললেন, 
তখন তারা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেন আমাদের সঙ্গে হালাল হচ্ছেন না? 
তিনি বললেন : আমি তো কুরবানীর পশু সঙ্গে এনেছি এবং চুলে আঠাল পদার্থ ব্যবহার 
করেছি। আমি সে পশু কুরবানী না করা পর্যন্ত হালাল হতে পারব না। 


ইয়ামান হতে আলী (রা)-এর প্রত্যাবর্তন এবং হজ্জের ইহরামে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অনুসরণ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আলী (রা)-কে নাজরান পাঠিয়েছিলেন । তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে মাল্কায় 
তার সংগে মিলিত হন। ইতোমধ্যে তিনি ইহরাম বেধে ফেলেছেন । আলী (রা) রাসুল-তনয়া 
ফাতিমা (রা)-এর কাছে গেলেন। দেখলেন তিনি হালাল হয়ে পরিপাটি হয়ে গেছেন। তিনি 
জিজ্ঞাসা করলেন : কী ব্যাপার তোমার, হে রাসূল-তনয়াঃ তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
আমাদের উমরা করে হালাল হতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা হালাল হয়েছি। এরপর আলী 
(রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট আসলেন। তিনি তার সফরের খবরাখরব জানিয়ে শেষ করলে 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো) তাকে বললেন : যাও, বায়তুল্লাহ্‌্র তাওয়াফ কর এবং অন্যান্যরা যে ভাবে 
হালাল হয়েছে সেভাবে হালাল হও । তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো ইহরাম 
বেঁধেছি, যেভাবে আপনি ইহরাম বেঁধেছেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : যাও, তোমার সঙ্গিগণ 
যেভাবে হালাল হয়েছে সেভাবে হালাল হও । তিনি পুনরায় বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! ইহরাম 
বাধার সময় আমি বলেছি : 

৮৮১ de do mm ৬২৮০১ ৬০৩ এল এ blinds 

“হে আল্লাহ্‌! আপনার নবী, আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল মুহাম্মদ (সা) যেই ইহরাম 
বেঁধেছেন আমিও সেই ইহরাম বাধলাম।" রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার সঙ্গে কি 
কুরবানীর পশু আছে ? তিনি বললেন : না। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে নিজের কুরবানীর পশুতে 
শরীক করে নিলেন। কাজেই তিনি হজ্জ শেষ না হওয়া পর্যস্ত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে 
ইহরামে বহাল থাকলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের উভয়ের পক্ষ হতে কুরবানী করলেন। 
আবূ আমরা (র) ইয়াধীদ ইবৃন তালহা ইব্‌ন ইয়াধীদ ইব্‌ন রুকানা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, 
তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে মক্কায় মিলিত হওয়ার জন্য যখন আলী (রা) ইয়ামান 
থেকে রওনা হন, তখন তিনি তার একজন সঙ্গীকে তার সৈন্যদের মাঝে নিজের স্থলাভিষিক্ত 
নিযুক্ত করে তিনি আগে আগে চলে আসেন । সে লোক প্রত্যেককে ইয়ামানী সেই কাপড়ের এক 
এক জোড়া পরিধান করাল, যা আলী (রা)-এর সঙ্গে ছিল। তারা যখন তার কাছাকাছি পৌছে 
গেল, তখন তিনি তাদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য তাদের কাছে গেলেন। সহসা দেখেন 
তাদের পরিধানে এক এক জোড়া বস্ত্র । তিনি তিরস্কার করে বললেন : এসব কী? সে বলল, 
আমি এ পোশাক তাদেরকে পরিধান করিয়েছি, যাতে এরা যখন অন্যান্য লোকের নিকট 
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পৌছবে, তখন তাদের চোখে সুন্দর দেখা যায়। তিনি ধিক্কার দিয়ে বললেন : রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নিকট পৌছার আগে এ পোশাক খুলে ফেল। বর্ণনাকারী বলেন : শেষ পর্যন্ত তিনি 
সে পোশাক খোলালেন এবং গনীমতের মালামালের মধ্যে রেখে দিলেন। তার এ ব্যবহারের 
কারণে তারা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্‌ ইবন আবদুর রহমান ইব্‌ন মামার ইব্‌ন 
হাযম (র) সুলায়মান ইবৃন মুহাম্মদ ইব্‌ন কা“ব ইব্‌ন উজরা (র) হতে, তিনি তার ফুফু ও আবু 
সাঈদ খুদরী (রা)-এর পত্নী যয়নাব বিন্ত কা'ব (র) হতে এবং তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা) 
হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : সে দলের লোকেরা আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নিকট অভিযোগ পেশ করলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদের মাঝে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন । 
আমি তাকে বলতে শুনলাম : হে লোকসকল! তোমরা আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করো না। 
আল্লাহর শপথ! আল্লাহ্র সত্তা বা আল্লাহ্র পথে সে অত্যন্ত সাবধানী । কাজেই তার প্রতি 
অভিযোগের সুযোগ নেই। 


বিদায় ভাষণ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করে 
চললেন। মানুষকে হজ্জের বিধি-বিধান ও সুন্নতসমূহ শিক্ষা দিলেন। অবশেষে তিনি বিদায় 
হজ্জের ভাষণ দিলেন । এতে তার যা-কিছু বলার ছিল তা বললেন । প্রথমে তিনি আল্লাহ্‌র 
প্রশংসা ও শোকর আদায় করলেন । তারপর বললেন : হে মানুষেরা! তোমরা আমার কথা 
শোন । আমি জানি না, হয়ত এস্থলে এ বছরের পর আর কখনো তোমাদের সাথে আমার 
সাক্ষাত হবে না। হে মানুষেরা!! তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ তোমাদের প্রতিপালকের 
সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাতকাল পর্যন্ত এই দিন ও এই মাসের মত নিষিদ্ধ ও পবিত্র। নিশ্চয়ই 
তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাত করবে । তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন । আমি তো তোমাদের নিকট ঠিকই পৌছিয়েছি। তোমাদের নিকট 
যদি কারও কোন আমানত থাকে, তবে আমানতকারীর নিকট তা যেন পৌছে দেয়। সর্বপ্রকার 
সুদ রহিত করা হলো । তোমরা কেবল মূলধনই লাভ করবে । তাতে তোমরাও কোন জুলুম 
করবে না; তোমাদের প্রতিও কোন জুলুম করা হবে না। আল্লাহ্‌ তা'আলার সিদ্ধান্ত যে, আর 
কোন সুদ নয় । আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুস্তালিবের সব সুদ বাতিল করা হলো । জাহিলী যুগের 
যত রক্তের দাবি তা সব বাতিল করা হলো । সর্বপ্রথম আমি এরূপ যে রক্তের দাবি প্রত্যাহার 
করছি, তা হচ্ছে রবী'আ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের শিশুপুত্রের রক্তের দাবি। 
দুপ্ধপানের নিমিত্ত সে লায়স গোত্রে ছিল। হুযায়ল গোত্র তখন তাকে হত্যা করে। তার রক্ত 
দিয়েই আমি জাহিলী যুগের সব রক্তের দাবি রহিতকরণের সূচনা করলাম । এরপর হে লোক 
সকল! তোমাদের এই ভূখণ্ডে যে আর কোন দিন শয়তানের উপাসনা করা হবে এ ব্যাপারে 
শরুতান চিরতরে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে এতস্তিন্ন তোমরা তুচ্ছ মনে করবে এমন বহু কাজ 
ক্য্লেছে, যাতে তার আনুগত্য করলে সে খুশী হয়ে যাবে । এরপর তোমরা তোমাদের দীনের 
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ব্যাপারে তার থেকে সাবধান হও । হে মানুষেরা! মাসকে পিছিয়ে দেওয়ার অর্থ কেবল 
কুফ্রীকেই বৃদ্ধি করা, যা দ্বারা কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়। তারা একে কোন বছর বৈধ 
করে এবং কোন বছর অবৈধ করে, যাতে তারা আল্লাহ্‌ যেগুলোতে নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলোর 
গণনা পূর্ণ করতে পারে, যাতে আল্লাহ্‌ যা হারাম করেছেন, তা হালাল করতে পারে এবং 
আল্লাহ্‌ যা হালাল করেছেন, তা হারাম করতে পারে। কাল সেই দিন থেকে চক্রাকারে আবর্তন 
করে আসছে, যেদিন আল্লাহ্‌ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র নিকট 
মাসের গণনা বার মাস। তার মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ, যার তিনটি পরপর । আর একটি মুদারের 
রজব, যা জুমাদাছ-ছানী ও শাবানের মাঝখানে । হে লোকেরা! তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি 
তোমাদের অধিকার আছে এবং তোমাদের প্রতিও তাদের অধিকার আছে । তাদের প্রতি 
তোমাদের অধিকার এই যে, তারা এমন কারও জন্য তোমাদের বিছানা পাতবে না, যাকে 
তোমরা অপসন্দ কর এবং তারা প্রকাশ্য অশালীন কাজ করবে না । যদি করে, তা হলে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন যে, তোমরা তাদেরকে শয্যা হতে বর্জন করতে এবং 
তাদেরকে হালকা প্রহার করতে পার। পক্ষান্তরে, তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে তোমরা 
তাদেরকে ন্যায়ান্গভাবে অন্ন-বন্ত্র দিবে । তোমরা নারীদের প্রতি সদাচরণ করার উপদেশ গ্রহণ 
কর। কারণ তারা তোমাদের নিকট আবদ্ধ । নিজেদের জন্য কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। 
তোমরা তো তাদেরকে আল্লাহ্র আমানতস্বরূপ গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহ্র বিধানমত তাদের 
সতীত্বের অধিকারী হয়েছ । অতএব, হে মানুষেরা! তোমরা আমার কথা ভাল করে বুঝে নাও। 
আমি তো পৌছে দিয়েছি । আমি তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি এমন বস্তু, যা আঁকড়ে ধরলে 
তোমরা কখনই বিভ্রান্ত হবে না। অতি স্পষ্ট বস্তু তা। অর্থাৎ আল্লাহ্র কিতাব ও তার নবীর 
সুন্নত । হে মানুষেরা তোমরা আমার কথা শোন ও বুঝে নাও। জেনে রেখ, প্রত্যেক মুসলিম 
অপর মুসলিমের ভাই । সব মুসলিম ভাই ভাই । এক মুসলিমের পক্ষে তার ভাইয়ের কোন 
কিছুই বৈধ নয়, যতক্ষণ না সে সক্তুষ্ট-চিত্তে তাকে তা প্রদান করে । অতএব, তোমরা নিজেদের 
প্রতি জুলুম করো না। হে আল্লাহ্‌ আমি কি পৌছাতে পেরেছি! 

বর্ণিত আছে, তখন সকল মানুষ সমস্বরে বলে উঠলো : নিশ্চয়ই । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : 
হে আল্লাহ্‌! সাক্ষী থাক। 
(র) তার পিতা আব্বাদ রে) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আরাফার ময়দানে যিনি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বক্তব্য উচ্চৈঃস্বরে মানুষকে শোনাচ্ছিলেন, তিনি ছিলেন রবী“'আ ইব্‌ন 
উমাইয়া ইব্‌ন খাল্ফ । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে বললেন : বল হে জনমগ্লী! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বলছেন : তোমরা কি জান, এটা কোন মাস? তিনি তাদেরকে একথা বললেন । তারা বলল : 
নিষিদ্ধ মাস। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : তাদের বল, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের রক্ত ধন-সম্পদ 


১. রজব মাসকে মুদার গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত করার কারণ এই যে, তারা রমযান মাসকে নিষিদ্ধ গণ্য করতো 
এবং তার নাম দিয়েছিল রজব । রাসূলুল্লাহ (সা) স্পষ্ট করে দিলেন যে, এটা মুদারের রজব, রবী“আ গোত্রের 
রজব নয়। 
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বিদায় হজ্জ ২৭৭ 


তার সাথে তোমাদের সাক্ষাতকাল পর্যন্ত, এই মাসের ন্যায় নিষিদ্ধ করেছেন। এরপর বললেন : 
তাদের বল, হে জনগণ! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তোমাদের বলছেন, তোমরা কি জান, এটা কোন 
নগরী ? তিনি চিৎকার করে একথা তাদের শোনালেন । তারা বলল : এটা নিষিদ্ধ নগরী ? তিনি 
বললেন : তুমি তাদের বল, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের জানমালকে তার সাথে তোমাদের 
সাক্ষাতকাল পর্যন্ত এই নগরীর মত নিষিদ্ধ করেছেন। এরপর তিনি বললেন : তুমি বল, হে 
মানুষেরা! রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাদের বলছেন, তোমরা কি জান, এটা কোন দিন ? তিনি তাদের 
এ কথা বললেন। তারা বলল : এটা বড় হজ্জের দিন। তিনি বললেন, তুমি তাদের বল, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের জানমাল তার সাথে তোমাদের সাক্ষাতকাল পর্যন্ত এই দিনের মত 
নিষিদ্ধ করেছেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইব্‌ন আবু সুলায়ম (র) শাহর ইব্‌ন হাওশাব 
আশ'আরী (র) হতে এবং তিনি আমর ইবৃন খারিজা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : 
আত্তাব ইব্‌ন উসায়দ কোন এক প্রয়োজনে আমাকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট পাঠালেন। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তখন আরাফাতে ছিলেন । আমি তার নিকট পৌছে, তার উটের নীচে এভাবে 
দাড়ালাম যে, উটের লালা আমার মাথায় পড়ছিল । তখন আমি শুনলাম, তিনি বলছেন : হে 
মানুষেরা! আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেক হকদারের হক নিদিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব, কোন 
ওয়ারিসের জন্য ওয়াসীয়ত করা জায়েয নয় । সন্তান তার, শয্যা যার । আর ব্যভিচারীর প্রাপ্য 
হল প্রস্তর । বে ব্যক্তি তার পিতা ব্যতিরেকে অন্যের সন্তান বলে নিজেকে পরিচয় দেবে, কিংবা 
বে গোলাম তার প্রকৃত মালিক ব্যতিরেকে অন্যকে মালিক বলে, তার প্রতি আল্লাহ্‌, ফেরেশতা 
ও সমস্ত মানুষের লানত । আল্লাহ্‌ তার কোন দান-বঝয়রাত কবুল করবেন না। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইবন আবু নাজীহ আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফাতে অবস্থানকালে যে পাহাড়ের উপর তিনি দাড়িয়েছিলেন, সে সম্পর্কে 
বলেন : এটা আরাফার অবস্থানস্থল এবং সমগ্র আরাফাই অবস্থানের জায়গা ! মুফদালিফার 
দিন তিনি কুযাহ পর্বতের উপর দাড়িয়ে বলেছিলেন, এটা অবস্থানস্থল এবং সমগ্র মুযদালিফাই 
অবস্থানের জায়গা । এরপর তিনি মিনার যবাহস্থলে যখন কুরবানী করলেন, তখন বললেন : 
এটা কুরবানীর স্থান এবং সমগ্র মিনাই কুরবানীর জায়গা । এভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হজ্জ সমাপণ 
করলেন। এর মাঝে সকলকে হজ্জের বিধি-বিধান দেখিয়ে দিলেন এবং মুযদালিফা ও আরাফার 
অকৃফ (অবস্থান), প্রস্তর নিক্ষেপ, তাওয়াফ ইত্যাদি যা কিছু আল্লাহ্‌ হজ্জ আদায়কারীর উপর 
আবশ্যিক করেছেন, তা শিক্ষা দিলেন এবং হজ্জ আদায়কালে যা কিছু তাদের জন্য বৈধ্য 
করেছেন এবং যা অবৈধ করেছেন তাও জানিয়ে দিলেন। অতএব এটা ছিল বিধি-বিধান পৌছে 
দেওয়ার হজ্জ এবং এটা ছিল বিদায় গ্রহণের হজ্জ। এরপর আর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কোন হজ্জ 
করেননি । 
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উসামা ইব্‌ন যায়দকে ফিলিস্তীনে প্রেরণ 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বিদায় হজ্জ সমাপনান্তে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মদীনায় ফিরে আসলেন 
এবং সেখানে যু'ল-হিজ্জার অবশিষ্ট দিনগুলো, এবং মুহাররম ও সফর মাস অবস্থান করলেন। 
এরপর তার আযাদকৃত গোলাম যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা)-এর পুত্র উসামা (রা)-এর নেতৃতে 
সিরিয়ায় যুদ্ধ-যাত্রার নির্দেশ দিলেন । তিনি উসামা (রা)-কে নির্দেশ দিলেন সে যেন ফিলিস্তীনের 
বাল্কা ও দারুম এলাকায় গিয়ে শিবির স্থাপন করে। নির্দেশ পেয়ে লোকেরা প্রস্তুতি শুরু করে 
দিলেন। বিশেষ করে প্রথমযুগের মুহাজিরগণ উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর পতাকাতলে সমবেত 
হলেন। 


বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্‌র নিকট রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দূত প্রেরণ 


ইব্‌ন হিশাম বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সাহাবায়ে কিরামের মধ্য হতে বিভিন্রজনকে বিভিন্ন 
রাজা-বাদশাহের নিকট দূতরূপে প্রেরণ করলেন এবং তাদের মারফত তাদেরকে ইসলামের 
দাওয়াত দিয়ে চিঠি লিখলেন । 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি বিশ্বাস করি এমন এক ব্যক্তি আবু বকর হুযালী (র)-এর সূত্রে 
আমার নিকট বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি শুনেছি হুদায়বিয়ার সন্ধিকালীন যে উমরা 
আদায়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বাধাপ্রাপ্ত হন, এটি তার পরের কথা । একদিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
সাহাবায়ে কিরামের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন : হে লোকসকল! আল্লাহ তা'আলা তো 
আমাকে রহমতস্বরূপ এবং সমগ্র মানুষের নিকট নবীরূপে পাঠিয়েছেন । অতএব, তোমরা 
আমার ব্যাপারে মতবিরোধে লিপ্ত হয়ো না, যেভাবে হাওয়ারিগণ মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছিল 
‘ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ)-এর ব্যাপারে । সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
হাওয়ারিগণ কীরূপ মতবিরোধ করেছিল ? তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে যার প্রতি 
আহ্বান করেছি, তিনিও তাদেরকে তাঁর প্রতি আহ্বান করেছিলেন । কিন্তু যাকে কাছাকাছি 
জায়গায় পাঠিয়েছিলেন, সে তো স্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নিয়েছিল এবং নিরাপদ ছিল, আর যাকে 
দূরে পাঠিয়েছিলেন সে তার প্রতি নাখোশ হয়ে যায় এবং অবহেলা প্রদর্শন করে । ঈসা (আ) এ 
বিষয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট অভিযোগ করলেন। পরিণামে সে অবহেলা প্রদর্শনকারীদের 
প্রত্যেকেরই ভাষা বদলে গিয়ে সেই ভাষা হয়ে যায়, যাদের নিকট তাদের প্রেরণ করা 
হয়েছিল। 


দৃতবৃন্দ এবং যাদের নিকট তাদের প্রেরণ করা হয়েছিল তাদের নাম 


যা হোক, রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরামের মধ্য হতে কয়েকজনকে বিভিন্ন স্থানের 
রাজা-বাদশাহের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে, তাদের 
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বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্র নিকট রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দূত প্রেরণ ২৭৯ 


মারফত পত্র লিখেন। দিহ্ইয়া ইব্‌ন খালীফা কালবী (রা)-কে পাঠান রোম সম্রাট কায়সারের 
নিকট; আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হুযাফা সাহ্‌মী (রা)-কে পাঠান পারস্য-রাজ কিসরার নিকট; আম্র 
ইব্‌ন উমাইয়া যামরী (রা)-কে পাঠান হাবশার রাজা নাজ্জাশীর নিকট; হাতিৰ ইব্‌ন আবূ 
বালতা'আ (ো)-কে পাঠান ইস্কানদারিয়া (মিসর)-এর রাজা মুকাওকিসের নিকট; আমর ইব্ন 
আস-সাহমী (রা)-কে পাঠান "ওমানের রাজ-্রাতৃদ্বয় জায়ফার ইব্‌ন জুলুনদী আযদী ও “ইয়া 
ইব্ন জুলুনদী আযদীর নিকট; বনূ আমির ইব্‌ন লুআঈ-এর সালীত ইব্‌ন আমর (রা)-কে পাঠান 
ইয়ামার দুই রাজা সুমামা ইব্‌ন উসাল হানাফী ও হাওয়া ইব্‌ন আলী হানাফীর নিকট; আলা 
ইব্‌ন হাযরামী (রা)-কে পাঠান- বাহ্রায়ন রাজ মুনযির ইব্‌ন সাওয়া আবদীর নিকট এবং সুজা' 
ইব্‌ন ওয়াহাব আসাদী (রা)-কে পাঠান শাম এলাকার রাজা হারিস ইবৃন আবূ শিমর গাস্সানীর 
নিকট । 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : নবী (সা) শুজা' ইব্‌ন ওয়াহাব (রা)-কে পাঠিয়েছিলেন জাবালা ইব্‌ন 
আয়হাম গাস্সানীর নিকট এবং মুহাজির ইব্‌ন আবূ উমাইয়া মাখযূমী (রা)-কে পাঠিয়েছিলেন 
ইয়ামান-রাজা হারিস ইব্‌ন আবদ্‌ কুলাল হিময়ারীর নিকট । 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সালীত, দুদামা, হাওযা ও মুনযিরের পিতৃ-পরিচয় আমিই উল্লেখ 
করেছি। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াধীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব মিসরী বর্ণনা করেছেন যে, 
তিনি একটি লেখা পেয়েছেন, যাতে বিভিন্ন দেশে ও আরব-আজমের রাজা-বাদশাদের কাছে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রেরিত দৃতবৃন্দের নাম এবং তাদেরকে প্রেরণকালে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তাদেরকে যা বলেছিলেন, তা লিপিবদ্ধ আছে। লেখাটি আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন শিহাব যুহরী 
(র)-এর নিকট পাঠিয়ে দেই । তিনি তা চিনতে পারেন। তাতে লিপিবদ্ধ ছিল যে, 'রাসূলুল্লাহ্‌ 
(না) তার সাহাবীদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে রহমত স্বরূপ 
এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন। তোমরা আমার সঙ্গে বিরোধ করো 
না, যেভাবে হাওয়ারিগণ ঈসা ইব্‌ন মারয়ামের সঙ্গে বিরোধ করেছিল । তারা বললেন ঃ ইয়া 
রাসূলাল্লাহ্‌! তারা কীরূপ বিরোধ করেছিল? তিনি বললেন : ঈসা (আ) তাদেরকে এ কাজের 
জন্যই ডেকেছিলেন, যেজন্য আমি তোমাদের ডেকেছি। এরপর তিনি যাকে কাছে পাঠালেন সে 
তো খুশীমনে তা মেনে নিল, আর যাকে দূরে পাঠালেন, সে অসন্তুষ্ট হল ও যেতে অস্বীকার 
করল । ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র নিকট এ সম্পর্কে অভিযোগ জানালেন । পরিণামে তাদের প্রত্যেকে 
সেই ভাষায় কথা বলতে লাগল, যে ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের নিকট তাদের প্রেরণ করা হয়েছিল । 


ঈসা (আ)-এর দৃতবৃন্দের নাম 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ) তার হাওয়ারী ও অনুসারীদের মধ্যে 
যাদেরকে দৃতরূপে প্রেরণ করেছিলেন এবং যারা তার পরেও বেঁচেছিল__নিঙ্গে তাদের নাম 
উল্তেৰ করা গেল : 
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২৮০ সীরাতুন নবী (সা) 


বুতরুস (পিটার) হাওয়ারীকে পাঠানো হয়েছিল রোমে । তার সাথে ছিল বুলুস (পল), সে 
ছিল অনুসারী, সে হাওয়ারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আন্দারাইস (এনডু) ও মানতা (ম্যাথু)-কে 
পাঠানো হয়েছিল নরমাংশভোজীদের দেশে । তৃমাস (টমাস)-কে প্রাচ্য অঞ্চলের বাবেলে, 
ফীলিবুস (ফিলিপ)-কে কারতাজ্জা তথা আফ্রিকায়, ইউহান্নাকে (জন) আসহাবে কাহফের পল্লী 
আফসূসে, ইয়া'কুবস (জেমস)-কে বায়তুল-মুকাদ্দাসের নগর জেরুজালেম তথা ইলিয়াতে, 
ইব্‌ন সালমাকে আরবের হিজাযে, সীমুন (সাইমুন)-কে বারবারে এবং ইয়াহ্যাকে পাঠানো 
হয়েছিল ইযূহিদস (জুদাস)-এর স্থলে, সেও হাওয়ারী ছিল না। 


এক নজরে যুদ্ধাভিযানসমূহ 


আমাদের নিকট আবু মুহাম্মাদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম (র) বর্ণনা করেন। তিনি 
বলেন, আমাদের নিকট যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ বাক্কায়ী (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুত্তালিবী 
(র) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) স্বয়ং যে সমস্ত যুদ্ধাভিযান চালিয়েছেন তার সংখ্যা 
হল সাতশটি ৷ নিম্নে সেগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো : 
ওয়াদ্‌দানের অভিযান । এর অপর নাম আবওয়া' অভিযান। 
বুওয়াত অভিযান । এটা রাযওয়া এলাকায় অবস্থিত । 
উশায়রা অভিযান । এটা বাত্ন-ইয়াম্ব'- এর অন্তর্গত । 
প্রথম বদরের অভিযান। এ অভিযানে কুর্য ইব্‌ন জাবিরকে অনুসন্ধান করা হয়েছিল। 
বৃহত্তম বদর যুদ্ধ । এ যুদ্ধে কুরায়শ নেতৃবর্গ নিহত হয়। 
বনু সুলায়মের অভিযান । কুদ্‌র পর্যন্ত এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত ছিল। 
শাবীক অভিযান, যার লক্ষ্য ছিল আবু সুফিয়ান ইব্‌ন হার্বের অনুসন্ধান । 
গাতফান অভিযান। এর অপর নাম যূ-আম্র অভিযান । 
বাহরান অভিযান । বাহরান হচ্ছে হিজাযের একটি খনি। 
১০. উহুদের যুদ্ধ। 
১১. হামরাউল-আসাদ অভিযান। 
১২. বনু নাযীরের যুদ্ধ । 
১৩. নাখলের যাতু'র-রিকা' অভিযান। 
১৪. শেষ বদর অভিযান । 
১৫. দুমাতুল-জানদাল অভিযান । 
১৬. খন্দকের যুদ্ধ । 
১৭. বনু কুরায়যার যুদ্ধ। 
১৮. হুযায়ল গোত্রের শাখা বনু লাহয়ানের যুদ্ধ । 
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ET PG NO 


এক নজরে যুদ্ধাভিযানসমূহ ২৮১ 


১৯. যূ-কারদের অভিযান । 

২০. বনূ খুযা'আর শাখা বনু-মুসতালিকের যুদ্ধ । 

২১. হুদায়বিয়ার সফর । এ সফরে যুদ্ধ করা উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু তবু মুশরিকরা তাকে 
বাধা দেয়। 

২২. খায়বর যুদ্ধ । 

২৩. উমরাতুল-কাযা। 

২৪. মক্কা বিজয়। 

২৫. হুনায়নের যুদ্ধ । 

২৬. তায়েফ যুদ্ধ । 

২৭. তাবুকের যুদ্ধ । 

এর মধ্যে নয়টিতে তিনি যুদ্ধ করেন। যথা : বদর, উহুদ, খন্দক, কুরায়যা, বনূ-সুস্তালিক, 

খায়বার, মক্কা বিজয়, হুনায়ন ও তায়েফ । 


এক নজরে সারিয়্যাসমূহ 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রেরিত অভিযান ও সারিয়্যার সংখ্যা ছিল সর্বমোট আটত্রিশটি । এর 
কোনটি ছিল বাছ,” কোনটি সারিয়্যা।২ নিঙ্গে সেগুলোর নাম উল্লেখ করা গেল : 

সানিয়া-যুল-মারওয়ার নিম্নাঞ্চলে উবায়দা ইব্‌ন হারিসের নেতৃত্বে যুদ্ধাভিযান। এরপর ঈস 
এলাকায় সমুদ্র উপকূলে হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে প্রেরিত যুদ্ধাভিযান। কেউ 
কেউ মনে করেন হামযার যুদ্ধাভিযান উবায়দার যুদ্ধাভিযানের পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল । সা'দ 
ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে খায়বর অভিযান । আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহ্‌শের অধীনে নাখলা 
অভিযান । যায়দ ইব্‌ন হারিসার নেতৃত্বে কারদা অভিযান । মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামার নেতৃত্বে 
কা'ব ইব্‌ন আশরাফের বিরুদ্ধে অভিযান । মারসাদ ইব্‌ন আবূ মারসাদ গানাবীর নেতৃত্বে রাজী' 
অভিযান । মুনযির ইব্‌ন আমরের অধীনে বি'রে মাউনার অভিযান । “ইরাকের পথে যু'ল-কুস্সায় 
আবূ উবায়দা ইব্‌ন জার্রাহ-এর অভিযান। বনু আমিরের এলাকায় অন্তর্গত তুরবাহতে উমর 
ইব্‌ন খাত্তাবের অভিযান । ইয়ামানে আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের অভিযান । আল-কাদীদে গালিব 
ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ কালবীর অভিযান। তিনি ছিলেন বনু লায়সের শাখা কাল্ব গোত্রের লোক। 
তিনি বনু মুলাউওয়াহ্‌কে পর্যুদস্ত করেন। 


গালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ লায়সী কর্তৃক বনু মুলাউওয়াহ্‌ আক্রমণের বিবরণ 

এ অভিযানের বৃত্তান্ত এই যে, আমার নিকট ইয়াকৃব ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন 
আখনাস (র) মুসলিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন খুবায়ব জুহানী (র) হতে, তিনি মুনযির (র) হতে 
১ যুদ্ধের উ্েশবাতিরেকে যেসব জামাজাতকে তিনি কোথাও কারও লিট শরেরণ করেছিলেন সেগুলোই 
২ স্মরিয়্যা এমন যুদ্ধাভিযান, যাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) নিজে অংশগ্রহণ করেননি। 
সীরাতৃন নবী (সা) (৪র্থ খও্ড)-_-৩৬ 
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২৮২ সীরাতৃন নবী (সা) 


এবং তিনি জুনদুব ইব্‌ন মাকীস জুহানী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
কাল্ব ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন লায়স গোত্রের গালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ রো) কালবীকে একটি 
অভিযানে পাঠান। আমিও তাতে শরীক ছিলাম । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে বনু যুলাউওয়াহের 
উপর আক্রমণ চালাতে নির্দেশ দেন। তারা কাদীদে বাস করত । নির্দেশ মত আমরা বের হয়ে 
পড়লাম । যখন আমরা কুদায়দে পৌছাই, তখন হারিস ইব্‌ন মালিকের সাথে আমাদের সাক্ষাত 
ঘটে । ইবৃন-বারসা লায়সী নামে যে খ্যাত ছিল। আমরা তাকে পাকড়াও করি । সে বলল : 
আমি তো. ইসলাম গ্রহণের জন্যই বের হয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যাওয়াই আমার 
উদ্দেশ্য । আমরা তাকে বললাম : তুমি যদি মুসলিম হয়ে থাক, তা হলে এক রাত আমাদের 
প্রহরাধীনে থাকলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। পক্ষান্তরে যদি অন্য কিছু হয়ে থাক, তা হলে 
তোমার থেকে তো আমরা রক্ষা পেলাম । সুতরাং আমরা তাকে রশিতে বাধলাম এবং আমাদের 
মধ্য হতে এক কৃষ্ঠাঙ্গের জিম্মায় তাকে রেখে দিলাম । আমরা তাকে বলে রাখলাম, লোকটা 
যদি তোমাকে কাবু করতে চায় তা হলে ওর মুণ্ড উড়িয়ে দিও। 

এরপর আমরা চলতে লাগলাম । সূর্যাস্তের সময় আমরা কাদীদে পৌছলাম । আমরা উপত্যকায় 
এক প্রান্তে ছিলাম । আমার সঙ্গিগণ আমাকে তাদের অনুসন্ধানকারীরূপে পাঠান । আমি যেতে 
যেতে একটি টিলার কাছে পৌছলাম ৷ তার নিকটেই একটি জলাশয়ের তীরে একটি কাফেলার 
ছাউনি ছিল। আমি টিলার উপরে চড়তে থাকলাম এবং তার চূড়ায় পৌছে গেলাম। এরপর 
ছাউনির দিকে তাকালাম । আল্লাহ্‌র কসম! টিলার উপর মুখগুঁজে থাকা অবস্থায় আমি দেখতে 
পেলাম ছাউনির একটি লোক তার তাবু হতে বের হয়ে স্ত্রীকে বলল, আমি টিলার উপর একটি 
ছায়ামূর্তি দেখছি। দিনের প্রথমভাগে তো ওটা দেখিনি। লক্ষ্য করে দেখ তো তোমার বাসন-পত্র 
হতে কিছু খোয়া গেছে কিনা? এমন না হয় যে, কুকুর-টুকুর কিছু টেনে নিয়ে গেছে! জুনদুব 
ইব্‌ন মাকীদ বলেন, স্ত্রীলোকটি খুঁজে দেখে এসে বলল, না, আল্লাহ্‌র কসম কিছুই হারায়নি। 
তখন লোকটি বলল : তা হলে আমার তীর-ধনুক দাও স্ত্রী লোকটি তাকে তীর-ধনুক দিল । 
সে একটি তীর নিক্ষেপ করল। আল্লাহ্র কসম তার তীর লক্ষ্যত্রষ্ট হল না । ঠিক আমার পাজরে 
এসে বিদ্ধ হল। আমি সেটি টেনে বের করে রেখে দিলাম এবং স্বস্থানে স্থির থাকলাম । তারপর 
সে আরেকটি তীর মারল । সেটা আমার কাধে বিধল। এটাও আমি খুলে রেখে দিলাম এবং 
আপন জায়গায় স্থির থাকলাম । তখন সে তার স্ত্রীকে বলল, এ লোক শক্রদের গুপ্তচর হলে 
অবশ্যই নড়াচড়া করত । আমার তীর তো তাকে এফৌড়-ওফৌড় করেছে। তুমি বাপহারা হও। 
সকালবেলা গিয়ে তীর দুটো নিয়ে এসো । কুকুর যাতে ও দুটো না চাবায়। এরপর সে তাবুতে 
ঢুকে গেল। 

জুনদুব ইব্‌ন মাকীস বলেন : আমরা তাদেরকে অবকাশ দিতে থাকলাম । যখন তারা 
নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল এবং রাতও প্রায় শেষ হতে চলছিল, তখন আমরা তাদের উপর আক্রমণ 
চালালাম । আমরা তাদেরকে অবাধে হত্যা করলাম এবং তাদের পশুগুলো সঙ্গে নিয়ে আসলাম । 
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এক নজরে যুদ্ধাভিযানসমূহ ২৮৩ 


ইতোমধ্যে তাদের এক ব্যক্তি চিৎকার করে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকল । বিশাল এক বাহিনী 
আমাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ল । তাদের মুকাবিলা করার মত শক্তি আমাদের ছিল না। 
আমরা উটগুলো নিয়ে দ্রুত চলতে লাগলাম । পথে ইব্‌ন বারসা ও তার প্রহরীকে সাথে নিয়ে 
নিলাম । শক্রদলও প্রায় আমাদের কাছাকাছি পৌছে গেল এবং আমাদের প্রায় ধরে ফেলার 
উপক্রম করলো । তাদের ও আমাদের মাঝখানে কেবল কুদায়দ উপত্যকার দৃরুত্ব ছিল। এমনি 
মুহূর্তে আল্লাহ্‌ তা'আলা সে উপত্যকায় ঢল প্রবাহিত করলেন। আল্লাহই জানেন, সে ঢল 
কোথেকে আসলো । কোন মেষ বা বৃষ্টি আমরা দেখিনি । তিনি এমন জিনিস প্রবাহ করে 
দিলেন, যা রদ করার ক্ষমতা কারও ছিল না এবং তা পার হয়ে আসার সাধ্যও-কারও ছিল না। 
কাজেই নিরুপায় হয়ে তারা দাড়িয়ে পড়ল এবং আমাদের দেখতে থাকল । আমরা তো তাদের 
উটগুলো হাকিয়ে নিচ্ছিলাম । তাদের একজন লোকও আমাদের কাছে পৌছতে পারছিল না। 
আমরা দ্রুত সে পথে উটগুলো হাকাতে থাকলাম এবং এক সময় তাদের নাগালের বাইরে চলে 
আসলাম । তারা আর আমাদের খোজ নিতে পারল না। 

জুনদুব ইব্‌ন মাকীছ বলেন : আমরা সেগুলো নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উপস্থিত 
হলাম । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি তাদেরই এক ব্যক্তি হতে 
বর্ণনা করেন, এ অভিযানে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাহাবিগণের সংকেত ছিল__ ০1 ৩০! (মার, 
মার)। জনৈক মুসলিম ছন্দকার উট হাকাতে হাকাতে বলছিলেন : oo 

৮১৮৯ ০৩০৯ ৪ ক তত IN ll tl 
il LS | ho 
আবুল কাসিম তোমাদের 
হারিয়ে যেতে দিতে রাযি হননি । 
সবুজ বুনো ঘাসের জঙ্গলে _ 
যার উপরিভাগ ছিল হলদে-সোনালী রঙ হেন । 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এক বর্ণনায় ০৯১)! ১১ -এর স্থলে *১৯৭]। ১% উল্লেখ করা 

হয়েছে। 


এ বাহিনীর বৃত্তান্ত শেষ হলো । এরপর আমি বাছ ও সারিয়্যার বিস্তারিত বর্ণনায় ফিরে 
যাচ্ছি । 


অবনিউ আভিহানসমূহ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর অন্যান্য অভিযানের তালিকা দেওয়া গেল : ফাদাকবাসী বনু 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন সাঁদের বিরুদ্ধে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর অভিযান; বনূ সুলায়মের 
আঞ্চলে আবৃল-'আওজা সুলামীর অভিযান । এ অভিযানে তিনি সদলবলে নিহত হন; গামরায় 
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২৮৪ সীরাতুন নবী (সা) 


উক্কাশা ইব্‌ন মিহসানের অভিযান; কাতানে আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুল আসাদের অভিযান । 
কাতান হচ্ছে নাজদ এলাকায় বনু আসাদের একটি জলাশয়। মাস্উ্দ ইব্‌ন উরওয়া এ 
অভিযানে নিহত হন; বনু হাওয়ািনের কুরাতায় মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামার অভিযান। তিনি 
ছিলেন বনু হারিসার লোক। ফিদাকে বাশীর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মুর্রার অভিযান; খায়বার ' 
এলাকায় বশীর ইবৃন সা‘দের অভিযান; বনু সুলায়মের অঞ্চলে জামূহ নামক স্থানে যায়দ ইবৃন 
হারিসার অভিযান; খুশায়নের অন্তর্গত জুযাম এলাকায় যায়দ ইব্‌ন হারিসার অভিযান। 

ইব্‌ন হিশাম তার নিজের থেকে শাফিঈ রে) আমর ইবৃন হাবীব রে) হতে এবং তিনি ইব্‌ন 
ইসহাক (র)-এর সূত্রে বলেন, জুযাম ছিল হিসমা এলাকার অন্তর্গত । 


জুযাম-এ যায়দ ইব্‌ন হারিসার অভিযান 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : জুযাম-এর কতিপয় ব্যক্তি, যাদের প্রতি আমার কোনরূপ সন্দেহ 
নেই এবং যারা এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তারা আমার নিকট যে বর্ণনা দিয়েছেন, সে 
অনুযায়ী এ অভিযানের বিবরণ নিম্নরূপ : 

রিফা'আ ইবৃন যায়দ জুযামী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট হতে যখন তার পত্র নিয়ে তাদের 
নিকট ফিরে আসলেন, যাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়েছিলেন, 
তখন তারা তাতে সাড়া দিল। এরই মধ্যে দিহ্ইয়া ইব্‌ন খালীফা কালবী (রা) রোম সম্রাট 
কায়সারের নিকট হতে ফিরে আসছিলেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে রোম সম্রাটের নিকট 
পাঠিয়েছিলেন । দিহ্ইয়ার সঙ্গে ছিল তার বাণিজ্যিক মালপত্র । তিনি যখন শানার নামক তাদের 
একটি উপত্যকায় পৌছলেন, তখন হুনায়দ ইবন “উস ও তার পুত্র উস ইব্‌ন হুনায়দ তার 
উপর হামলা করল । হুনায়দ ও ‘উস ছিল দুলায়' গোত্রীয় লোক, যা জুযাম গোত্রের একটি 
শাখা । তারা দিহ্‌ইয়া কালবী (রা)-এর সমস্ত মালামাল লুট করে নিল । এ সংবাদ পৌছল বনু 
দুবায়বের নিকট । রিফা“আ ইব্‌ন যায়দ, যিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম 
গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন দুবায়ব গোত্রেরই লোক । নুমান ইব্‌ন আবূ জি'আলসহ এ 
গোত্রের লোকজন হুনায়দ ও তার পুত্রকে ধাওয়া করল এবং তাদের মুখোমুখী হয়ে যুদ্ধ করল। 
এ সময় বনু দুলায়'-এর কুর্রার ইব্‌ন আশকার দাফাবী নিজের বংশ পরিচয় দিয়ে গৌরব 
করলো - ০২২ ০% ৬! “আমি লুবনার পুত্র' । এই বলে সে নু'মান ইব্‌ন আবূ জি'আলের প্রতি 
একটি তীর নিক্ষেপ করল। তীরটি তার হাঁটুতে লাগল । তখন আবার সে বলে উঠলো : ৯১৬ 
=! 1১ - ‘লও এটি, আমি তো লুবনার বেটা'। লুবনা ছিল তার মায়ের ডাক নাম। এর 
আগে দুবায়ব গোত্রের হাস্সান ইব্‌ন মিল্লা দিহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালীফার সাহচর্যে লাভ করেছিল এবং 
তখন দিহ্ইয়া কালবী (রা) তাকে সুরা ফাতিহা শিক্ষা দিয়েছিলেন। 

ইব্ন হিশাম বলেন : কুর্রা ইব্‌ন আশকারকে কুর্রা ইব্‌ন আশকার দাফারী এবং হাস্সান 
ইব্‌ন মিল্লাকে হায়্যান ইব্‌ন মিল্লাও বলা হয়ে থাকে । 


WwWW.almodina.com 


এক নজরে যুদ্ধাভিযানসমূহ ২৮৫ 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি যাকে সন্দেহ করি না, এমন এক ব্যক্তি জুযাম গোত্রীয় 
কতিপয় ব্যক্তি হতে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, তারা হুনায়দ ও তার পুত্রের হাত থেকে 
সমস্ত মালামাল ছাড়িয়ে দিহ্ইয়ার নিকট ফেরত দেন। দিহ্ইয়া তা নিয়ে রওনা দেন এবং 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সমস্ত বৃত্তান্ত 
অবগত করেন এবং হুনায়দ ও তার পুত্রকে হত্যা করার ব্যবস্থা করতে বলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা)-কে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এটাই ছিল জ্যাম গোত্রের বিরুদ্ধে 
যায়দ ইব্‌ন হারিসার অভিযান চালানোর প্রেক্ষাপট । 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যায়দের সঙ্গে একটি বাহিনীও পাঠালেন । রিফা'আ ইব্‌ন যায়দ যখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পত্র নিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হন, তখন বনু জুযামের শাখা 
বনু গাতফান এবং বনু ওয়াইল, বনু সালামানের লোকজন ও বনু সা'দ ইব্‌ন হুযায়ম সেখান 
থেকে বের হয়ে হার্রা গিয়ে অবস্থান নেয়। এটা ছিল রাজলার হাররা । তখন রিফা'আ ইব্‌ন 
যায়দ ছিলেন কুরাউ রিব্বাতে । তিনি এটা জানতেন না। তার সাথে বনু দুবায়বের কতিপয় 
লোকও ছিল। বনু দুবায়বের অন্যসব লোক ছিল হার্রার প্রান্তে মাদান উপত্যকায়, যেখান 
থেকে পূর্বদিকে (পাহাড়ী ঢল) প্রবাহিত । জায়শ ইব্‌ন হারিসার বাহিনী আওলাজের দিক হতে 
এগিয়ে আসে এবং হার্রার দিক থেকে মাকিসে আক্রমণ চালায় । তারা ধন-সম্পদ ও মানুষ 
যা-কিছু পেল সব করায়ত্ত করল এবং হুনায়দ ও তারপুত্র এবং বনূ আজনাফের দুইজন লোককে 
হত্যা করলো । 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : লোকদুটো ছিল বনু আজনাফের। 

ইব্‌ন ইসহাক তার বর্ণনায় বলেন : এ ছাড়া তারা বনূ খাসীবের এক ব্যক্তিকেও হত্যা 
করল । বনু দুবায়বের লোকেরা যখন এ সংবাদ পেল, তখন তাদের একদল লোক প্রস্তুত হয়ে 
গেল। যায়দ ইব্‌ন হারিসার বাহিনী তখন মাদানের প্রান্তরে । বনু দুবায়বের সাথে যারা ঘোড়ায় 
চড়ে বের হয়ে পড়েছিল, তাদের মধ্যে একজন ছিল হাস্সান ইব্‌ন মিল্লা। সে সুওয়ায়দ ইব্‌ন 
যায়দের একটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছিল । ঘোড়াটির নাম ছিল “আজাজা | তার ভাই উনায়ফ 
ইব্‌ন মিল্লা তাদের পিতা মিল্লার ঘোড়া 'রিগালের' উপর সওয়ার হয়েছিল। তাদের সাথে আরও 
ছিল আবু যায়দ ইব্‌ন আম্র। সে শামির নামক তার একটি ঘোড়ায় সওয়ার ছিল । তারা বের 
হয়ে যখন যায়দ ইবৃন হারিসার বাহিনীর কাছাকাছি চলে আসল, তখন আবু যায়দ ও হাস্সান 
উনায়ফ ইব্‌ন মিল্লাকে বলল, তুমি আমাদের এদিকে এসো না; বরং ফিরে যাও। কেননা, 
আমরা তোমার মুখটাকে ভয় করি । কাজেই সে থেমে গেল। কিন্তু তারা দু'জন কিছু দূরে যেতে 
না যেতেই তার ঘোড়াটি পা দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল এবং লক্ষ-ঝশ্ফ করতে শুরু করে দিল। 
তখন সে বলল : তুই ঘোড়া দু'টির প্রতি যত না আসক্ত, তার চাইতে অনেক বেশী আসক্ত 
জ্ঞামি লোক দু'টির প্রতি। এই বলে সে লাগামে ঢিল দিল এবং তাদের ধরে ফেলল। তারা 
জ্ঞাকে বলল : অগত্যা যখন তুমি আসলেই, তখন অন্তত আমাদের থেকে তোমার জিহবাটা 
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ংযত রেখ। আজকের জন্য অন্তত আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ো না। তারা আলোচনাক্রমে 
ঠিক করল হাস্সান ইব্‌ন মিল্লা ছাড়া তাদের মধ্যে কেউ কথা বলবে না। প্রাক-ইসলামী যুগে 
তাদের মাঝে একটি শব্দ প্রচলিত ছিল। তারা পরস্পরে তার অর্থ বুঝত। তাদের মধ্যে কেউ 
যখন তরবারি দিয়ে আঘাত করতে চাইত তখন বলতো : $)৯ বা ৬) ! মোটকথা তারা 
যায়দ ইব্‌ন হারিসার বাহিনীর সামনে আসতেই লোকজন তাদের দিকে ছুটে আসল । হাস্সান 
তাদের বলল : আমরা তো মুসলিম । সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি তাদের সামনে উপস্থিত হয়, সে একটি 
কালো ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। সে তাদেরকে পিছন থেকে হাঁকিয়ে আনতে লাগল। তখন 
উনায়ফ বলল : 5১% হাস্সান বলল : আস্তে । এভাবে তারা যায়দ ইব্‌ন হারিসার সামনে এসে 
দাড়াল । হাস্সানকে লক্ষ্য করে বললো : আমরা তো মুসলিম । তখন যায়দ তাকে বললেন : 
তা হলে তোমরা সুরা ফাতিহা পড়ে শোনাও, হাস্সান সূরা ফাতিহা পাঠ করলো। তখন যায়দ 
ইবৃন হারিসা রো) বললেন : সৈন্যদের মাঝে ঘোষণা করে দাও, এই সম্প্রদায় যে সীমান্তে বাস 
করে, যেখান থেকে এরা এসেছে, সে সীমান্তকে আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ করে 
দিয়েছেন, তবে যে ব্যক্তি অংগীকার লংঘন করবে, তার কথা আলাদা । 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্সান ইব্‌ন মিল্লাহ্‌্র বোন ছিল বন্দীদের মাঝে । সে ছিল আবু 
ওয়াবার ইব্‌ন আদী ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন দুবায়বের স্ত্রী । যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা) হাস্সানকে 
বললেন : একে নিয়ে যাও। সে তখন ভাইয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে রেখেছিল । উম্মুল-ফিয্‌র 
নামী তাদের এক রমণী বলে উঠল : তোমরা তোমাদের মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছ, আর মায়েদের 
রেখে যাচ্ছ? তখন বনূ-খাসীবের একজন মন্তব্য করলো : ওরা হচ্ছে বনু দুবায়ব, ওদের জিহ্বার 
যাদু সর্বকালেই কার্যকর । সৈন্যদের একজন একথা শুনে ফেলল এবং যায়দ ইব্‌ন হারিসার 
নিকট গিয়ে জানিয়ে দিল । তিনি হাস্সানের বোনকে রেখে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন । কাজেই 
ভাইয়ের কোমর থেকে তার হাত ছাড়িয়ে নেওয়া হল। তিনি তাকে বললেন : তুমি তোমার 
চাচাত বোনদের সাথে থাক, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের ব্যাপারে কোন ফয়সালা 
করেন। এরপর তারা ফিরে গেল। যায়দ (রা) তার বাহিনীকে তাদের সে উপত্যকায় অবতরণ 
করতে নিষেধ করে দিলেন, যেখান থেকে তার এসেছিল । তারা ফিরে গিয়ে তাদের পরিবারবর্গের 
মাঝে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটাল এবং সুওয়ায়দ ইব্‌ন যায়দের উটের দুধ কখন আসবে, সেই 
অপেক্ষায় থাকলো । দুধ পান করার পর তারা রিফা“আ ইব্‌ন যায়দের কাছে গেল। এ রাতে 
রিফা“আর সাথে আরও যারা সাক্ষাত ফরে, তাদের মধ্যে ছিল আবু যায়দ ইব্‌ন আমর, আবু 
শাম্মাস ইব্‌ন আমর, সুওয়ায়দ ইব্‌ন যায়দ, বা“জা ইব্ন যায়দ, বারযা' ইব্‌ন যায়দ, ছা'লাবা 
ইব্‌ন যায়দ, মুখাররিবা ইব্‌ন আদী, উনায়ফ ইব্‌ন মিল্লা ও হাস্সান ইব্‌ন মিল্লা। তারা 
রিফা'আর কাছেই “কুরাউ রাববায়' রাত কাটিয়ে দিল। এ জায়গাটা ছিল হার্রার ঠিক মাঝখানে, 
হার্রাতু লায়লার একটি কুয়ার পাশে । হাস্সান ইব্‌ন মিল্লা রিফা“আকে বলল : জুযামের নারীরা 
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তাদের সাথে প্রতারণা করেছে। এ কথা শুনে রিফা“আ ইব্‌ন যায়দ তার একটি উট আনালেন 
এবং তার পিঠে হাওদা স্থাপন করতে করতে আবৃত্তি করলেন : 
souls 
'তুমি কি জীবিত, না কোন জীবিতকে ডাকছ 

এরপর তিনি সঙ্গের লোকদের নিয়ে খাসীব গোত্রের নিহত ব্যক্তির ভাই উমাইয়া ইব্‌ন 
দাফারার কাছে পৌছলেন। এ সময় হাররাতে উষার আলো ছড়িয়ে পড়ছিল । ক্রমাগত তিনদিন 
চলার পর তারা মদীনায় পৌছল। মদীনায় প্রবেশ করে যখন তারা মসজিদের নিকট পৌছল, 
তখন জনৈক ব্যক্তি তাদের দেখে বলল, তোমরা এখানে উট বসিও না, অন্যথায় তাদের 
সামনের পা কেটে ফেলা হবে। অগত্যা তারা উট দীড় করিয়ে রেখেই তার পিঠ থেকে নেমে 
আসল । এরপর তারা মসজিদে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট প্রবেশ করল । তিনি তাদের দেখে 
হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন : লোকদের পেছন দিয়ে এসো । রিফা'আ ইব্‌ন যায়দ কথা বলা 
শুরু করলে একজন দাড়িয়ে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা তো যাদুকর সম্প্রদায়! সে এ 
কথাটি দুবার বলল! তখন রিফা“আ ইব্‌ন যায়দ বললেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই ব্যক্তির উপর 
কৃপা করুন, যে ব্যক্তি আজ আমাদেরকে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু দেয়নি । এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর সেই পত্র তার হাতে ফিরিয়ে দিলেন, যা তিনি তার জন্য লিখে দিয়েছিলেন । তিনি 
বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! এ পত্র ফেরত নিন। এর লেখা পুরাতন, কিন্তু এর বিরোধিতা নতুন । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : হে যুবক! এটি উচ্চৈঃস্বরে পড়। তিনি যখন পত্রটি পড়ে শেষ 
করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সো) ঘটনা জানতে চাইলেন । আগন্তুক দল সকলকে ঘটনা অবগত 
করল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তিনবার বললেন : ২১৮ ৮০! 4০5 __ আমি নিহতের ব্যাপারে কী 
করবঃ' রিফা'আ বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আপনিই ভাল জানেন। আমরা আপনার জন্য 
কোন হালালকে হারাম করতে পারি না, কিংবা কোন হারামকেও হালাল করতে পারি না। আবূ 
যায়দ ইব্‌ন আমর বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! যারা জীবিত আছে, তাদেরকে আমাদের হাতে 
ছেড়ে দিন, আর যারা নিহত হয়েছে, তারা আমার এই পায়ের নীচে । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : 
আবু যায়দ ঠিক বলেছে। হে আলী! তুমি এদের সাথে সওয়ার হয়ে যাও। আলী (রা) বললেন : 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! যায়দ তো কম্মিনকালেও আমার আনুগত্য করবে না। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
বললেন, আমার এই তরবারি নিয়ে যাও। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে নিজ তরবারি দিয়ে দিলেন । 
এরপর আলী (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিসে সওয়ার হব, আমার তো কোন সওয়ারী 
নেই? তখন তারা তাকে ছা'লাবা ইব্‌ন আমরের একটি উটের পিঠে তুলে নিল। উটটির নাম 
ছিল মিক্হাল। এরপর তারা বের হয়ে পড়ল। এ সময় যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা)-এর এক 
কাসেদ এসে উপস্থিত হলো। সে আবূ ওয়াবারের একটি উটের পিঠে সওয়ার ছিল। উটটির 
ন্যম ছিল শামির ৷ তারা তাকে তার পিঠ হতে নামাল। কাসেদ বলল : হে আলী! আমার কী 
হৰে আলী বললেন : এটা তাদের মাল, তারা চিনতে পেরেছে, তাই নিয়ে নিয়েছে। 
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এরপর তারা সামনে এগিয়ে চললেন । ফাহ্লাতায়ন প্রান্তরে সৈন্যদলের সঙ্গে তাদের 
সাক্ষাত হল। তাদের হাতে যা-কিছু ছিল, সব তারা বুঝে নিল। এমনকি স্ত্রীলোকের হাওদার 
নীচের কাপড় পর্যন্ত তারা খুলে নিল। তাদের এ কাজ যখন শেষ হয়ে গেল, তখন আবূ 
জি'আল বললো : 
কতই নিন্দাকারিণী আছে, যাদের নিন্দার ভাষা 
কোমল নয় মোটেই । আমরা না হলে তো 
তাদের জ্বালিয়ে দেওয়া হত সমরানলে। 
সে নারী তার দুই মেয়েসহ কয়েদীদের মধ্যে থেকে 
চেষ্টা তো চালাচ্ছিল, কিন্তু সহজে মুক্তির আশা ছিল না মোটে । 
যদি সে পড়ত উস ও আওসের হাতে, 
তা হলে তো পরিস্থিতি যুক্তি ভিন্ন মোড় নিত অন্য দিকে । 
সে যদি শহরে আমাদের সওয়ারীগুলো দেখত, 
তা হলে পুনরায় তাদের নিয়ে সফর করতে 
ভীষণ উদ্বিগ্ন হত সে। 
আমরা ইয়াসরিবের পানিতে এসে নামলাম- 
ক্রোধবশে চারদিনের মাথায় । পানির সন্ধানে 
এ সফর ভীষণ কষ্টদায়ক সেই সব অভিজ্ঞ জনদের 
জন্যও, যারা চিতার মত রুক্ষ আর উপবিষ্ট সন্ত্বাস্ত, 
কঠোর-চরিত্র উটের হাওদার ভেতর । 
আবু সুলায়মার প্রতি উৎসর্গিত-প্রাণ সব সৈন্য 
যখন ইয়াসরিবে ঠৌকাঠুকি লাগল বুকে বুকে, 
যেদিন তুমি অভিজ্ঞজনদেরও দেখতে পেতে শত্রুর সামনে 
নিতান্ত অসহায়, মাথা ঘুরছে তার এদিক-ওদিক । 
ইবৃন হিশাম বলেন : , = ৪৯০ ৫) ০3 এবং ১৯*১। =| ১ - এ শ্লোক দু'টি ইব্‌ন 
ইসহাক ভিন্ন অপর সূত্রে প্রাপ্ত। 
এ পর্যন্ত গাওয়ার আলোচনা শেষ হলো। এবারে আমরা বা'ছ ও সারিয়্যার বিস্তারিত 
আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যায়দ ইবৃন হারিসা (রা)-এর আরেকটি অভিযান ছিল নাখুল-এর 
পাশে তারাফ নামক স্থানে । এটা ইরাকগামী রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত । 


বনু ফাযারায় যায়দ ইব্‌ন হারিসার অভিযান ও উম্মু কিরফার হত্যাকাণ্ড 
যায়দ ইব্‌ন হারিসার আরেকটি অভিযান ছিল ওয়াদি'ল-কুরায়। এ অভিযানে তিনি বনূ 
ফাযারার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তার বহু সঙ্গী এতে নিহত হন। যায়দকেও নিহতদের মধ্যে হতে 
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আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এ যুদ্ধে সা'দ ইবুন হুযায়লের ওয়ারদ ইবন আমর ইবন মাদাম 
নিহত হন। বনূ বদরের জনৈক ব্যক্তি তাকে আঘাত করেছিল। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : বনু সা'দ ইবৃন (ছ্যায়ল নয়; বরং) হুযায়ম। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যায়দ ইব্‌ন হারিসা ফিরে আসার পর শপথ করলেন বনূ ফাযারার 
সঙ্গে লড়াই না করে তিনি স্ত্রী-গমনজনিত গোসল করবেন না। তারপর যখন ভাল হওয়ার পর 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একদল সৈন্যসহ তাকে বনু ফাযারার বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। তিনি ওয়াদিল 
কুরায় পৌছে তাদের হতাহত করলেন এবং তাদের চরমভাবে নাজেহাল করে ছাড়লেন। কায়স 
ইব্‌ন মুসাহ্হার ইয়া'মুরী (রা) মাসৃ'আদা ইবৃন হাকামা ইব্‌ন মালিক ইবৃন হুযায়ফা ইব্‌ন বাদৃকে 
হত্যা করেন। উম্মু কিরফা ফাতিমা বিন্ত রবী“'আ ইব্‌ন বদর বন্দী হয়। এই অশীতিপর বৃদ্ধা 
ছিল মালিক ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন বদরের স্ত্রী । তার এক কন্যাও তার সাথে বন্দী হয় । আরও 
বন্দী হয়েছিল আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাস্‌*আদা । যায়দ ইব্ন হারিসা (রা) উম্মু কিরফাকে হত্যা করার 
জন্য কায়স ইব্ন-মুসাহ্হারকে নির্দেশ দিলেন। তিনি তাকে কঠোর ভাবে হত্যা করলেন। 
এরপর তারা উম্মু কিরফার কন্যা ও আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাস্‌'আদাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
নিকট উপস্থিত হলেন। 
উম্মু কিরফার মেয়েটি পড়েছিল সালামা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আকওয়া'-এর ভাগে । তিনিই 
তাকে বন্দী করেছিলেন। সে ছিল তার সম্প্রদায়ের এক সন্ত্রান্ত পরিবারের মেয়ে । আরবদের 
মধ্যে প্রবাদই ছিল-_ উম্মু কিরফার চেয়েও যদি সন্ত্রান্ত হতে তুমি, তবু বেশী কিছু করতে 
পারতে না। সালামা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছ থেকে তাকে চেয়ে নিলেন এরপর তাকে স্বীয় 
মামা হায্ন ইব্‌ন আবূ ওয়াহাবকে দান করে দিলেন । তার গর্ভেই আবদুর রহমান ইবৃন হায্‌নের 
জন্ম হয়। 
কায়স ইব্ন-মুসাহ্হার (রা) মাস্*আদা-__হত্যা সম্পর্কে বলেন : 
৮৮০ ৮৮৮] 55 ১০১৫ ৪1) ক ln ০২০ ১০৪ ৬ 
১১৮২ lic ₹ এল) ৮৯ ৮৫1 ৮৩ ০০৮5 
৮১০৭ ৩7 21৮৫ ৮৮৫ ক ULES 
আমি ওয়ারদের বদলা নিতে তেমনই চেষ্টা করেছি, 
যেমন চেষ্টা করেছে তার সহোদর । 
আমি তো তার রক্তের প্রতিশোধ এ জীবনেই নিতে চেয়েছিলাম । 
আমি যখন তাকে দেখলাম উপর্যুপরি হাকালাম 
তার উপর আমার নবীন অশ্ব। 
বদর-খান্দানের এক লড়াকু বীরের উপর। 
আমি তার দেহের অনাবৃত অংশে বিদ্ধ করলাম 
চকচকে বর্শা, উজ্জ্বল তারকার মত__ 
ধাধিয়ে দেয় যা দর্শকের চোখ। 


সীরূতুন নবী (সা) (৪র্থ খণ)--৩9 
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২৯০ সীরাতুন নবী (সা) 


ইউসায়র ইব্‌ন রিযামকে হত্যা করার জন্য আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহার অভিযান 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) খায়বরে দু'বার অভিযান চালান। একবার তো সেই 
অভিযান, যাতে তিনি ইউসায়র ইব্‌ন রিযামকে হত্যা করেন। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে ইবৃন রাধিমও বলা হয়। 

ইউসায়র ইবন রিযামের বৃত্তান্ত এই যে, সে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার 
অভিপ্রায়ে খায়বরে বনু গাতফানকে সংঘবদ্ধ করছিল । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তা জানতে পেরে 
আবদুল্লাহ্‌ ইবন রাওয়াহাকে একদল সাহাবীসহ তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এ দলের মধ্যে বনূ 
সালিমার মিত্র আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উনায়সও ছিলেন। তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে তার সঙ্গে 
কথাবার্তা বললেন এবং তার অন্তরঙ্গ হয়ে গেলেন। তারা তাকে বললেন, তুমি যদি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নিকট উপস্থিত হও, তাহলে তিনি তোমাকে বিশেষ পদে নিযুক্ত করবেন এবং 
তোমাকে সম্মানিত করবেন। তারা অনবরত তাকে বুঝাতে থাকলেন । শেষ পর্যন্ত সে একদল 
ইয়াহুদীসহ তাদের সঙ্গে বের হয়ে পড়ল । আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স তাকে নিজের উটে তুলে 
নিলেন। তারা যখন খায়বরের ছয় মাইল দূরে অবস্থিত কারকারা নামক স্থানে পৌছলেন, তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করতে বের হওয়ার জন্য সে ভীষণ অনুতপ্ত হলো । তার 
মনোভাব আবদুল্লাহ্‌ ইবন উনায়স টের পেয়ে গেলেন এবং দেখলেন যে, সে তরবারি দিয়ে 
আঘাত করার জন্য সুযোগ খুঁজছে। কাজেই কালক্ষেপণ না করে তিনি তার উপর ঝাপিয়ে 
পড়লেন এবং তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করলেন । তার পা কেটে গেল । ইউসায়রের হাতে 
ছিল শাওহাত কাঠের একটা লাঠি। সে তাই দিয়ে আঘাত করে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উনায়সের 
মাথা ফাটিয়ে দিল। মুহূর্তে প্রত্যেক সাহাবী তার সাথী ইয়াহুদীর উপর হামলা চালাল এবং 
তাকে হত্যা করল। কেবল একজন কোনও ক্রমে পায়ে হেটে পালাতে সক্ষম হয়েছিল । 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উনায়স যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) তার মাথার ক্ষতে থুথু লাগিয়ে দিলেন । ফলে তা আর পাকেনি এবং তাকে কোন কষ্ট 
দেয়নি। 


খায়বরে ইব্‌ন আতীকের অভিযান 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আতীকও একবার খায়বরে অভিযান চালান, তিনি সে অভিযানে আবূ 
রাফি‘ ইব্‌ন আবু হুকায়ককে হত্যা করেন। 


খালিদ ইব্‌ন সুফয়ান ইব্‌ন নুবায়হ্‌ হুযালীকে হত্যা করার জন্য আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উনায়সের 
অভিযান 


আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উনায়স (রা) খালিদ ইবৃন সুফ্য়ান ইব্‌ন নুবায়হ্‌-এর বিরুদ্ধে একটি 
অভিযান চালান । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-ই তাকে প্রেরণ করেছিলেন। খালিদ তখন নাখলা কিংবা 
'উরানায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে সৈন্য সংগ্রহে রত ছিল। আবদুল্লাহ্‌ 
সেখানে তাকে হত্যা করেন। 
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এক নজরে যুদ্ধাভিযানসমূহ ২৯১ 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইবৃন যুবায়র (র) বর্ণনা করেন 
যে, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উনায়স বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে ডেকে বললেন : আমি খবর 
পেয়েছি সুফ্য়ান ইব্‌ন নুবায়হ্‌ হুযালীর পুত্র আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য সংগ্রহ 
করছে। সে নাখলা বা উরানায় আছে। তুমি গিয়ে তাকে হত্যা করে আস । আমি বললাম : ইয়া 
রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! আপনি তার কিছু বর্ণনা দিন, যাতে আমি তাকে চিনতে পারি । তিনি বললেন : 
তুমি যখন তাকে দেখবে তখন সে তোমাকে শয়তানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেবে । তোমার ও 
তার মাঝে একটি নিদর্শন এই যে, তুমি যখন তাকে দেখবে তার প্রচণ্ড কাঁপুনি ধরবে । 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উনায়স বলেন, আমি তরবারি সজ্জিত হয়ে বের হয়ে পড়লাম । আমি 
যখন তার নিকট পৌঁছাই, তখন সে হাওদায় আসীন কতিপয় স্ত্রীলোকের মাঝে ছিল। সে 
তাদের জন্য বিশ্রামের জায়গা খুঁজছিল। তখন ছিল আসরের সময়। আমি যখন তাকে 
দেখলাম । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে যে কম্পনের কথা বলেছিলেন, তা তার মধ্যে লক্ষ্য 
করলাম । কাজেই, আমি তার দিকে অগ্রসর হলাম । কিন্তু আমার আশংকা হল তার ও আমার 
মাঝে পাছে এমন সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়, যদ্বরুন আমার আসরের সালাত ছুটে যাবে। তাই 
আমি তার দিকে অগ্রসরমান অবস্থাতেই সালাত আদায় করে নিলাম । কুকৃ-সিজদা আদায় 
করলাম ইঙ্গিতে ৷ তার কাছে যখন পৌঁছলাম, সে তখন জিজ্ঞাসা করল : কে এই লোক? আমি 
বললাম : একজন আরব, এ লোক আপনার নাম শুনেছে এবং আরও শুনেছে যে, আপনি সেই 
ব্যক্তির বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করছেন। সেটাই এ লোককে আপনার নিকট হাযির করেছে। সে 
বলল : বটে, আমি তাই করছি। 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স (রা) বলেন, এরপর আমি তার সাথে হাটতে থাকলাম । যখন 
তাকে বাগে পেলাম । তখন হঠাৎ তার উপর তরবারি চালিয়ে দিলাম এবং তাকে হত্যা করতে 
সক্ষম হলাম । এরপর আমি সেখান থেকে রওনা হলাম । তার নারীগুলোকে তার উপর পড়ে 
মাথা কুটতে রেখে আসলাম । যখন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন 
আমাকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন : ৯১ (49 এ মুখমণ্ডল কৃতকার্য হয়েছে। আমি বললাম : 
ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! আমি তাকে হত্যা করেছি। তিনি বললেন : সত্য বলেছ। 

এরপর তিনি আমাকে নিয়ে উঠলেন এবং তার গৃহের ভিতর নিয়ে গেলেন। তারপর তিনি 
আমাকে একটি লাঠি উপহার দিলেন। তিনি বললেন : হে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উনায়স, এ লাঠিটা 
তোমার কাছে রাখ । আমি সেটি নিয়ে সকলের সামনে উপস্থিত হলাম । তারা জিজ্ঞাস করল : 
এটা কিসের লাঠি? আমি বললাম : রাসূলুল্লাহ (সা) এটা আমাকে দিয়েছেন এবং এটা আমার 
কাছে রাখতে বলেছেন। তারা বলল : তুমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর না 
কেন যে, এটা কিসের জন্য? আমি আবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে ফিরে গেলাম এবং 
বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আপনি এটা আমাকে কেন দিয়েছেন? তিনি বললেন : কিয়ামতের 
দিন তোমার আমার সম্পর্কের দলীল স্বরূপ । নিশ্চয়ই সেদিন লাঠিতে ভর করা মানুষের সংখ্যা 
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২৯২ সীরাতুন নবী (সা) 


স্বল্পই হবে । আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উনায়স লাঠিটি তার তরবারির সাথে মিলিয়ে রাখলেন । মৃত্যু 
পর্যন্ত সেটা তার সঙ্গে ছিল। এরপর তার ওসীয়ত অনুযায়ী লাঠিটি কাফনের ভিতরে রেখে 
উভয়কে একত্রে দাফন করা হয়। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উনায়স এ সম্পর্কে বলেন : 
আমি ইবৃন সাওরকে ফেলে রেখেছি উট-শাবকের মত, 
তার পাশে বিলাপরতা নারীরা কামীসের বুক করছিল বিদারণ । 
আমি তাকে এমন ভারতীয় তারবারি দ্বারা আঘাত করলাম, 
যা লোহার পানির ন্যায় চকচক করছিল । 
তার ও আমার পেছনে ছিল হাওদায়-আসীন রমণীরা। 
সে তরবারি খণ্ডিত করে বর্মধারীদের শির । 
সে যেন জ্বলন্ত গাদা কাঠের লেলিহান অগ্নিশিখা । 
তরবারি যখন তার মুণ্ডপাত করছিল, তখন আমি 
তাকে বলছিলাম, আমি তো ইবৃন উনায়স, বীর অশ্বারোহী 
নীচ নই আমি। 
আমি তো সেই দানবীরের পুত্র, যার বাড়ির প্রশস্ত 
আঙিনা যুগ যুগ ধরে নামায়নি তার হাড়ি । 
আর ছিলেন না তিনি সংকীর্ণমনা। 
আমি তাকে বললাম : নাও, এই একটি আঘাত মানী লোকের 
একনিষ্ঠ যে নবী মুহাম্মদের দীনে। 
নবী যখন কোন কাফিরের প্রতি উদ্যত হন, 
আমিই তখন হাতে ও মুখে ঝাপিয়ে পড়ি তার উপর । 
আক্রমণসমূহের আলোচনা এখানে শেষ হল। এবার আমরা বা*ছসমূহের আলোচনায় শুরু 
করবো । 


আরও কতিপয় গায্ওয়া 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আরেকটি গাযৃওয়া হচ্ছে যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা), জাফর ইব্‌ন 
ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) ও আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) পরিচালিত শামদেশের অন্তর্গত মৃতা 
অভিযান। এ যুদ্ধে. তারা সকলেই শাহাদতবরণ করেন। কা'ব ইব্‌ন উমায়রা গিফারী শামের 
অন্তর্গত “যাতুআতলাহ' এ একটি অভিযান চালিয়েছিলেন। সে অভিযানে তিনি সদলবলে নিহত 
হন। উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন বদর (রা) বনু তামীমের শাখা বনূ আমবার এর 
উপর একটি অভিযান চালিয়েছিলেন। 
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বনু তামীমের শাখা বনু আমবারের বিরুদ্ধে উয়ায়না ইব্‌ন হিস্নের অভিযান 

বনু আমবারের বৃত্তান্ত এই যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পাঠান। 
তাদের উপর আক্রমণ চালানো হয় । তাদের কিছু লোক হতাহত হয় এবং কিছু বন্দী হয়। 

আমার নিকট আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা (রা) বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি মান্নত আছে যে, ইসমাঈল 
(আ)-এর বংশধরের একটি গোলাম আযাদ করব। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : এই তো বনু 
আমবারের বন্দীরা এখনই আসছে। তাদের মধ্য হতে একজন লোক আমি তোমাকে দেব। 
তুমি তাকে আযাদ করে দিও। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তাদের বন্দীদেরকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট দরবারে এসে 
হাযির হল । তাদের মধ্যে ছিল রবী'আ ইব্‌ন ইব্‌ন রুফায়, সাবরা ইব্‌ন আমর, কা'কা ইব্‌ন 
মা'বাদ, ওয়ারদান ইব্ন মুহরিয, কায়স ইব্‌ন আসিম, মালিক ইব্‌ন আযর, আকরা' ইব্‌ন হাবিস 
ও ফিরাস ইব্‌ন হাবিস। তারা বন্দীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে কথা বললো । তিনি 
কতককে আযাদ করে দিলেন এবং কতককে মুক্তিপণের বিনিময়ে রেহাই দিলেন । এ অভিযানে 
বনু আমবারের যারা নিহত হয়েছিল তারা হচ্ছে : আবদুল্লাহ্‌ ও তার দুই ভাই-এরা তিনজন 
ওয়াহাবের পুত্র; শাদ্‌দাদ ইব্‌ন ফিরাস ও হানজালা ইব্‌ন দারিম। যে সকল স্ত্রীলোক বন্দী হয়ে 
ছিল তারা হচ্ছে : আসমা বিনৃত মালিক, কা'স বিন্ত আরী, নাজওয়া বিন্ত নাহ্‌দ, জুমায়'আ 
বিনত কায়স ও আমরা বিন্ত মাতার । এ অভিযান সম্পর্কে সালমা বিনত আত্তাব বলেন : 

১১১১: 12445 ৮৫৮১১ ০ ৯ ৬০ ৩৭ ৬০৪ TINY AD ৬০০) 
৬৯১১১৯১৮১১৮ ৮০ 3 + wo Hm ANI ৮৮০ 
আমার জীবনের শপথ! বন্‌ আদী ইব্‌ন জুন্দুব তাদের 
দুর্মতির কারণে উপযুক্ত হয়ে গেছে দু'পাহাড়েরর মধ্যবর্তী 
কঠিন শিলাময় নিম্নভূমির 
শত্রুরা সবদিক থেকে তাদের করে পরিবেষ্টিত, 
তাদের ইজ্জত ও সৌভাগ্যে সব যায় হারিয়ে। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : কবি ফারাযদাক এ সম্পর্কে বলেন : 


ri =! slik + ০2৮৮ 0%15 এ)| ০৯৮) ১৮০০১ 
SEIS Ll + 2৬ suds 
lll! sil ০১৬ + ৮৫৮1 ০৮৮)৬৭। Spl SS 
ইব্‌ন হাবিস রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে দাড়াল 
সেই ব্যক্তির সম্মান নিয়ে, যে মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে 
অধিষ্ঠিত, যে স্থিরিবুদ্ধি। 
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২৯৪ সীরাতুন নবী (সা) 


তারই কারণে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মুক্তি দিলেন সেই বন্দীদের 
যারা বাধা ছিল রশিতে, আর যাদের গলায় ছিল শিকল । ইবৃন হাবিস জামিন হলে 
সেই সব জননীদের, 
যাদের সন্তানরা আপন প্রাণ 
নিয়ে দিয়েছে গা ঢাকা, আর যাদের মুক্তির জন্য 
দরকার হত চড়া মুক্তিপণ, অন্যথায় যাদের বন্টন 
করা হত গনীমতরূপে। 
এটা তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ । 
আদী ইব্‌ন জনদুব বনু আমবারের শাখাগোত্র বিশেষ । 
আমবার হচ্ছে আমর ইব্‌ন তামীমের পুত্র । 


বনু মুর্রার এলাকায় গালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহর অভিযান 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আরেকটি গায্ওয়া হচ্ছে বনু মুরুরার এলাকায় গালিব ইব্‌ন 
আবদুল্লাহ্‌ কালবীর অভিযান । গালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ছিলেন বনু লায়সের শাখা কালব গোত্রের 
লোক । এ অভিযানে তিনি মিরদাস ইব্‌ন নাহীককে হত্যা করেন । মিরদাস ছিল বনু মুর্রার মিত্র 
এবং বনু জুহায়নার শাখা হুরাকা গোত্রের লোক। তাকে হত্য করেছিলেন উসামা ইব্‌ন যায়দ 
এবং অপর একজন আনসার সাহাবী । 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হুরাকা নামটি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন আবু উবায়দা । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মিরদাস-হত্যা সম্পর্কে উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) হতে নিম্নরূপ 
বর্ণিত হয়েছে । তিনি বলেন, আমি ও জনৈক আনসার ব্যক্তি তাকে বাগে পেয়ে যাই এবং তার 
উপর অস্ত্র উত্তোলন করি । সহসা সে বলে ওঠে : ৷ 3। এ। 3 01 ২: অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য 
দিচ্ছি আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই ।' কিন্তু আমরা তার থেকে অস্ত্র ফিরিয়ে নিলাম না। 
তাকে কতল করে ছাড়লাম । এরপর মদীনায় এসে যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে এ ঘটনা 
জানালাম, তখন তিনি বললেন : হে উসামা! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌-র বিরুদ্ধে কে তোমার জামিন 
হবে ? আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো. এটা বলেছিল কেবল প্রাণ বাচানোর জন্য । 
তিনি বললেন : হে উসামা! তার সে কালিমার বিরুদ্ধে কে তোমার জামিন হবে ? উসামা (রা) 
বলেন : সেই সত্তার কসম, যিনি তাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তিনি এই একই কথা বার 
বার বলতে লাগলেন । শেষ পর্যন্ত আমার মনে হতে লাগলো, ইতোপূর্বে যদি আমি মুসলিমই না 
হতাম ! আমার ইসলাম গ্রহণ যদি সেই দিনই হত! এবং আমি যদি তাকে হত্যাই না করতাম! 
আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার প্রতি রহম করুন। আমি আল্লাহ্র নামে শপথ 
করছি, আর কখনও এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করব না, যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্য 
দেয়। তিনি বললেন : হে উসামা! তুমি আমার পরেও কি একথাই বলবে? আমি বললাম : হ্যা 
আপনার পরেও । 
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যাতুস সালাসিলে আমর ইব্‌ন আস (রা)-এর অভিযান 

আর একটি অভিযান হয়েছিল বনু উষ্রা-এর বাসভূমি যাতুস সালাসিলে । অভিযানকারী 
ছিলেন আমর ইব্‌ন আস রো)। তার এ অভিযানের বৃত্তান্ত নিম্নরূপ : 

রাসূলুল্লাহ্‌ সো) তাকে শাম অভিযানের জন্য আরবের আপামর জনসাধারণকে প্রস্তুত 
করার জন্য প্রেরণ করেন। আস ইবৃন ওয়াইলের মা ছিলেন বালী গোত্রের মেয়ে । সেই সূত্রে 
আমর ইব্‌ন আসকে তিনি সে গোত্রকে শাম যুদ্ধের জন্য সংঘবদ্ধ করতে পাঠান । তিনি যখন 
সাল্সাল নামে জুযাম গোত্রের একটি জলাশয়ের নিকট পৌঁছান, যার নাম অনুযায়ী এ অভিযান 
'যাতৃস সালাসিলের অভিযান' নামে পরিচিত, তখন শত্রুদের তরফ থেকে তিনি আশংকাবোধ 
করলেন। তিনি অবিলম্বে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট সাহায্য চেয়ে পাঠালেন । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) আবূ উবায়দা ইব্‌ন জার্রা (রা)-এর নেতৃত্ প্রথম যুগের ঘুহাজিরদের নিয়ে গঠিত 
একদল সাহায্যকারী পাঠালেন। তাদের মধ্যে আবু বকর (রা) ও উমর (রা)ও ছিলেন । আবু 
উবায়দা (রা)-কে প্রেরণ কালে তিনি তাকে বললেন : তোমরা দু'জন পরম্পরে বিরোধ করো 
না। আবু উবায়দা (রা) রওনা হয়ে গেলেন। যখন তিনি আগর (রা)-এর নিকট পৌছলেন, 
তখন আমর (রা) তাকে বললেন : আপনি তো আমার সাহাধ্যার্থে এসেছেন । আবু উবায়দা 
বললেন : না, বরং আমার বাহিনীতে আমার কর্তৃত্ব, আপনার বাহিনীতে আপনার কর্তৃত্ব । আবু 
উবায়দা ছিলেন কোমলমতী ও নম্র স্বভাবের মানুষ । পার্থিব বিঘয়াদিকে তুচ্ছ গণ্য করতেন । 
আমর (রা) তাকে বললেন : বরং আপনি আমার সহযোগী । আবু উবায়দ। (রা) বললেন : হে 
আমর! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে বলেছেন, তোমরা পরম্পরে মতবিরোধ করো না। কাজেই 
আপনি আমার কথা না মানলেও আমি আপনার কথা ঠিকই মানব ! আমর বললেন, তা হলে 
আমিই আপনার অধিনায়ক । আর আপনি আমার সহযোগী । আবু উবায়দা (রা) ঠিক আছে, 
তাই হোক । অতএব, আমরই সকলকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ অভিযানের একটি ঘটনা এই যে, রাফি' ইবৃন আবু রাফি' তাঈ 
অর্থাৎ রাফি' ইব্‌ন উমায়রা তার নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে. আমি ছিলাম একজন 
খ্রিস্টান । আমার নাম ছিল সারজিস। এই মরুভূমি সম্পর্কে আমারই জানা শোনা ছিল সব 
চাইতে বেশি। এর পথঘাট আমার চাইতে বেশি কেউ চিনত না। জাহিলী যুগে আমি 
উটপাখির ডিমে পানি ভর্তি করে তা বালুর নীচে পুতে রাখতাম । আর মানুষের উষ্টপালের 
উপর দন্যুবৃত্তি চালাতাম । কোনক্রমে উটগুলোকে মরুভূমিতে নিয়ে আসতে পারলে, তখন তা 
আমার দখলে চলে আসতো । কারও সাধ্য ছিল না মরুভূমিতে আমাকে খুঁজে পায়। এরপর 
যেসব পানি-ভরতি উটপাখির ডিম আমি বালুর নীচে পুঁতে রাখতাম তা বের করে পানি পান 
করতাম । পরে আমার ইসলামী জীবন শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যাতুস-সালাসিলের যে 
অভিযানে আমর ইব্‌ন আসকে পাঠিয়েছিলেন, আমিও তাতে শরীক ছিলাম । অভিযানকালে 
আমি মনে মনে বললাম : আল্লাহ্র কসম, আমি একজনকে সঙ্গীরূপে বেছে নেব। কাজেই 
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২৯৬ সীরাতুন নবী (সা) 


আমি আবূ বকর (রা)-এর সংসর্গই বেছে নিলাম । আমি তার সঙ্গে তার হাওদায় ছিলাম। 
ফাদাকের তৈরি তার একটি কম্বল ছিল। যখন আমরা কোথাও বিশ্রাম নিতাম, তিনি সেটা 
বিছিয়ে দিতেন । আর যখন পথ চলতাম তখন তিনি সেটা গায়ে দিতেন এবং গাছের কাটা দ্বারা 
আটকিয়ে নিতেন। এই সেই কম্বল যার প্রতি ইঙ্গিত করে নাজদের ধর্মত্যাগী কাফিররা বলতো 
: আমরা কি কন্বলওয়ালার বশ্যতা স্বীকার করব ? 

রাফি' (রা) বলেন : আমরা অভিযান শেষে যখন মদীনায় ফিরে আসি, তখন মদীনার 
নিকটবর্তী হতেই আমি বললাম, হে আবূ বকর! আমি তো এ উদ্দেশ্যে আপনার সাহচর্য বেছে 
নিয়েছি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার দ্বারা আমাকে উপকৃত করবেন। সুতরাং আপনি আমাকে 
কিছু নসীহত করুন এবং আমাকে কিছু শিক্ষা দান করুন| তিনি বললেন : তুমি না চাইলেও 
আমি এটা করতাম । 

আবূ বকর (রা) বললেন : আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, আল্লাহকে এক জানবে ৷ তার 
সাথে কাউকে শরীক করবে না। সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযান মাসের 
রোযা রাখবে, বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করবে, জানাবাত (অপবিভ্রতা)-এর গোসল করবে, আর কখনই 
দু'জন মুসলিমের উপর জোর করে নেতা হবে না। 

আমি বললাম : হে আবূ বকর! আল্লাহ্র কসম! আমি তো আশা করি যে, কখনও আল্লাহ্‌র 
সাথে কাউকে শরীর করব না। সালাতের কথা বলেছেন, ইনশা-আল্লাহ কখনই তা তরক করব 
না। আর যাকাত__তা আমার কখনও ধন-সম্পদ হলে, ইনশা-আল্লাহ তাও আদায় করব। 
রমযানের রোযা-_ইনশা-আল্লাহ তাও কখনও ত্যাগ করব না। হজ্জও ইন্শা আল্লাহ্‌ সামর্থ্য 
হলে আমি পালন করব। জানাবাতের গোসল- _সেও ইনশা -আল্লাহ্‌ সর্বদা করব । বাকি 
নেতৃত্বের যে বিষয়টি, তা আমি তো দেখছি, হে আবূ বকর! সকলেই কী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
নিকট কী জনসাধারণের নিকট কেবল এজন্যই ভেড়ে! এমতাবস্থায় আপনি আমাকে কেন তা 
থেকে নিষেধ করছেন ? 

আবূ বকর (রা) বললেন : তুমি যে আমাকে বিপদেই ফেলে দিলে । তা না হয় তোমার 
জন্য সহ্য করে নিলাম । সুতরাং তোমাকে এ ব্যাপারে খুলে বলছি, শোন। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
মুহাম্মদ (সা)-কে এই দীনসহ প্রেরণ করেছেন। তিনি এর উপর মেহনত করেছেন । ফলে 
ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মানুষ এতে প্রবেশ করেছে । তারা যখন এতে প্রবেশ করেছে. তখন আল্লাহ্‌র 
শরণাপন্ন, তার আশ্রিত ও তার যিম্মার অধীন হয়ে গেছে। কাজেই সাবধান, তুমি আল্লাহ্‌র 
আশ্বিতের ব্যাপারে তীর প্রতিশ্রুতি ভাঙতে যেও না। অন্যথায় আল্লাহ্‌ তার সে প্রতিশ্রুতি 
তোমার থেকে তুলে নেবেন। তোমাদের তো কারও আশ্রিতের কেউ নিরাপত্তা বিঘ্বিত করলে 
এবং তার ছাগল বা উটের ক্ষতি সাধন করলে, তার ক্ষোভের কোন সীমা থাকে না। 
প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার মাংসপেশী স্ফীত হয়ে ওঠে । আর আশ্বিতের জন্য আল্লাহ্‌র 
ক্রোধ প্রচণ্ততম । রাফি বলেন. আমি এ উপদেশ নিয়ে তার থেকে বিদায় হলাম । 
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এক নজরে যুদ্ধাভিযানসমূহ ২৯৭ 


এরপর যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেল, তখন আবূ বকর রো)-কেই জনগণের 
নেতা নিযুক্ত করা হল। আমি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : হে আবূ বকর আপনি না 
আমাকে নিষেধ করেছিলেন যে, দু'জন মুসলিমের উপর জোর করে নেতা হবে না ? তিনি 
বললেন : নিশ্চয়ই! এখনও আমি তোমাকে তা থেকে নিষেধ করি । আমি বললাম : তা হলে 
আপনি যে মানুষের শাসনভার গ্রহণ করলেন, তার হেতু কী? তিনি বললেন : এটা করেছি 
নিরুপায় হয়ে । আমার আশংকা হয়েছিল উম্মতে মুহাম্মদী (সা) দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়বে। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াধীদ ইব্‌ন আবু হাবীব বর্ণনা করেছেন যে, তার 
নিকট আওফ ইব্‌ন মালিক আশজাঈ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন : 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমর ইব্‌ন আস (রা)-এর নেতৃত্বে যাতুস সালাসিলে যে অভিযান প্রেরণ 
করেছিলেন, আমিও তাতে শরীক ছিলাম । এ অভিযানে আমি আবূ বকর (রা) ও উমর 
(রা)-এর সাহচর্য গ্রহণ করি। পথে আমি একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম । তারা একটি 
উট যবাই করেছিল, কিন্তু তার গোশত বন্টন করতে পারছিল না। আমি একাজে দক্ষ ছিলাম । 
সুতরাং তাদের বললাম, আমি এ গোশত তোমাদের মাঝে বন্টন করে দিলে তোমারা কি, 
বিনিময়ে এর এক-দশমাংশ আমাকে দেবে? তারা সম্মতি প্রকাশ করল । আমি দুটো ছুরি নিয়ে 
তৎক্ষণাৎ সে গোশত ভাগ করে দিলাম এবং তার এক-অংশ আমি নিলাম । তারপর সঙ্গীদের 
মাঝে এনে তা রান্না করলাম এবং সকলে মিলে খেলাম । আবূ বকর ও উমর (রা) আমাকে 
জিজ্ঞাস করলেন : হে আওফ! তুমি এ গোশত কোথায় পেলে ? আমি তাদেরকে ঘটনা 
বললাম । তারা বললেন : আল্লাহ্র কসম! তুমি আমাদেরকে এ গোশত খাইয়ে ভাল করনি । 
এরপর তারা তাদের উদরস্থ গোশত উদগীরণ করে ফেলে দিতে লাগলেন । মুজাহিদরা যখন সে 
সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করল, তখন আমিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হই। 

আওফ বলেন : আমি যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট হাযির হই, তখন তিনি তার ঘরে 
সালাত আদায়ে রত ছিলেন । আমি বললাম : আস-সালামু আলায়কুম ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া 
রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। তিনি বললেন : আওফ ইবৃন মালিক না কি? আমি বললাম : 
হ্যা, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হোক । তিনি বললেন : উটের গোশত ওয়ালা 
নাকি? রাসূলুল্লাহ্‌ সো) আমাকে এর বেশি আর কিছুই বললেন না। 


বাত্নু ইদামে ইব্ন আবু হাদরাদের অভিযান এবং আমির ইব্ন আদবাত আশজাঈর হত্যা 

(আরেকটি অভিযান হয়েছিল বাত্নু ইদামে । আবু হাদরাদ ও তার সঙ্গিগণ মক্কা বিজয়ের 
পূর্বে এ অভিযান চালিয়েছিলেন)। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াধীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন কুসায়ত রে.) কা'কা' 
ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ হাদ্রাদ (র) হতে এবং তিনি তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবু 
হাদরাদ (র) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদেরকে একদল মুসলিম 
মুজাহিদসহ ইদামে প্রেরণ করেন। আবূ কাতাদা হারিস ইব্‌ন রিব'ঈ (রা) ও মুহাল্লিম ইব্‌ন 
সীরাতুন নবী (সা) (৪র্থ খণ্ড)__-৩৮ 


WwWW.almodina.com 


২৯৮ সীরাতুন নবী (সা) 


জাস্সামা ইব্‌ন কায়স (রা)ও এ দলে ছিলেন । আমরা রওনা হয়ে গেলাম । যখন বাতনু ইদামে 
পৌঁছলাম, তখন আমির ইবন আদবাত আশজাঈ তার একটি উটের পিঠে চড়ে আমাদের পাশ 
দিয়ে যাচ্ছিল। তার সাথে ছিল সামান্য কিছু মালপত্র এবং একটি দুধের পাত্র । আমাদের পাশ 
দিয়ে যাওয়ার সময় সে আমাদেরকে ইসলামী নিয়মে অভিবাদন জানাল । আমরা তার থেকে 
নিরস্ত্র থাকলাম । কিন্তু আমাদের সঙ্গী মুহাল্লিম ইব্‌ন জাস্সামা তার উপর আক্রমণ চালাল এবং 
তাকে হত্যা করে তার উট ও মালপত্র ছিনিয়ে আনল । বস্তুত তাদের মধ্যে পূর্বশক্রতা ছিল এবং 
তার জের হিসাবেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটে । আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ফিরে আসলাম 
এবং তাকে ঘটনা জানালাম, তখন আমাদের সম্পর্কে নাযিল হয় : 


০040 এ ০৪ LE ও 9৮5 df লি সি পিএ dT কও 
. ০0 ০০০) ০০ ০৯০ ৬৮ 
‘হে মুমিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্র পথে যাত্রা করবে তখন পরীক্ষা করে নিবে । কেউ 


তোমাদেরকে সালাম করলে ইহজীবনের সম্পদের আক্্জকায় তাকে বলো না, "তুমি মু'মিন 
নও (8 : ৯৪)। 


ইব্‌ন হিশাম বলেন, এ ঘটনা দৃষ্টে আবূ আমর ইব্‌ন 'আলা আয়াতটিকে এভাবে পড়তেন : 
- ১০ SSI 105 EY, 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ঘুহাম্মদ ইবন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র (র) বর্ণনা করেন: 
তিনি বলেন, আমি যিয়াদ ইব্‌ন দুমায়রা ইবৃন সা'দ সুলামী (র)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি 
উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) হতে এবং তিনি বর্ণনা করেছেন তার পিতার মাধ্যমে দাদা থেকে । 
উল্লেখ্য তারা দু'জনই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে হুনায়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। 
উরওয়া (র)-এর দাদা বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদের নিয়ে যুহরের সালাত আদায় 
করলেন। এরপর তিনি একটি গাছের নীচে গিয়ে তার ছায়ায় বসলেন। তখন তিনি ছিলেন 
হুনায়নে। এ সময় আকরা ইব্ন হাবিস ও উয়ায়না ইব্‌ন হিস্ন ইবন হুযায়ফা ইব্‌ন বদর 
পরস্পর ঝগড়া করতে করতে তার নিকট উপস্থিত হলেন। তাদের ঝগড়া ছিল আমির ইব্‌ন 
আসবাত আশজাঈকে নিয়ে । উয়ায়না আমিরের রক্তের বিচার দাবি করছিলেন । তিনি তখন 
গাতফান গোত্রের নেতা । আর আকরা ইবৃন হাবিস মুহাল্লিম ইব্‌ন জাস্সামার পক্ষ হতে তার 
দাবি প্রত্যাখ্যান করছিলেন। কারণ খিনদিফের মাঝে তার বিশেষ মর্যাদা ছিল। তারা উভয়ে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট মকদ্দমা পেশ করলেন । আমরা সকলে শুনছিলাম ।আমরা শুনলাম : 
উয়ায়না ইব্‌ন হিস্ন বলছেন, আল্লাহ্‌র কসম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে ছাড়ব না, যতক্ষণ 
না আমি তার মহিলাদের ভোগ করাব সেই অন্তর্জালা, যা সে আমার মহিলাদের ভোগ 
করিয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলছিলেন : বরং তোমরা দিয়াত পাবে। পঞ্চাশ (উট) 
আমাদের এই সফরে, পঞ্চাশ ফিরে যাওয়ার পর.। উয়ায়না এটা অস্বীকার করে যাচ্ছিল। 
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এক নজরে যুদ্ধাভিযানসমূহ ২৯৯ 


ইত্যবসরে বনূ লায়সের একজন লোক দাড়াল । তার নাম ছিল মুকায়ছির । সে ছিল বেঁটে খাটো 
মানুষ । ইব্‌ন হিশাম বলেন : তার নাম মুকায়তিল। সে বলল : আল্লাহ্‌র কসম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ (সা)! ইসলামের প্রাথমিক অবস্থা দৃষ্টে এই নিহতের দৃষ্টান্ত আমি এ ছাড়া কিছু পাই 
না যে, বকরি পাল পানি পান করতে আসল, আর তার প্রথমটিকে তীরবিদ্ধ করা হল, ফলে 
পেছনেরগুলো ভয়ে পালাল। আপনি আজ তো কিসাসের ফয়সালা দিয়ে দিন। আগামীতে 
আপনি দিয়াতের কথা ভাবুন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার হাত উঠালেন এবং বললেন, 
বরং তোমরা দিয়াতই পাবে । আমাদের এই সফরে পঞ্চাশ (উট) এবং ফিরে যাওয়ার পর 
পঞ্চাশ । অগত্যা তারা দিয়াতই গ্রহণ করল । এরপর তারা বলল : তোমাদের সে লোকটি 
কই? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন । তখন গৌরবর্ণের একটি 
ছিপছিপে দীর্ঘাঙ্গী লোক দীড়াল। তার পরণে ছিল একজোড়া কাপড়, যা পরিধান করে সে 
হত্যার প্রস্তুতি নিয়েছিল । সে এসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে বসল । রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : 


তোমার নাম কী? সে বলল, আমি মুহাল্লিম ইব্‌ন জাসসামা । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার হাত 
তুলে বললেন : ০৮১৯ ৩: ৮৯ ০5 31 “হে আল্লাহ্‌! তুনি জাস্সামার বেটা মুহাল্লিমকে 


ক্ষমা করো না।' তিনি এই দু'আ তিনবার করলেন। মুহাল্লিম কাপড়ের খোট দ্বারা চোখ মুছতে 
মুছতে উঠে গেল। আমরা নিজেদের মাঝে বলাবলি করছিলাম, আশা! ছিল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনাই করবেন কিন্তু তার মুখ দিয়ে যা উচ্চারিত হল, তা ছিল ওই বদৃ্দু'আ। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি যার প্রতি সন্দেহ পোষণ করি না, এমন এক ব্যক্তি আমার 
নিকট হাসান বসরী (র) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : মুহাল্লিম যখন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর সামনে এসে বসে, তখন তিনি তাকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, তুমি আল্লাহ্‌র নামে 
তাকে অভয় দিলে, তারপর তাকে হত্যা করলে! পরে তিনি কথিত বদ-দু'আটি করেন। 
হাসান বসরী (র) বলেন : এরপর মুহাল্লিম মাত্র এক সপ্তাহ জীবিত ছিল। পরে সে মারা 
যায়। সেই সত্তার কসম, যার হাতে হাসানের প্রাণ, মাটি তাকে ছুঁড়ে ফেলেছিল। তারা আবারও 
তাকে দাফন করে, কিন্তু আবারও তাকে ছুঁড়ে ফেলে, এরপর আবারও । শেষ পর্যন্ত অপরাগ 
হয়ে তারা তাকে দুটি পাহাড়ের মাঝখানে এক সংকীর্ণ স্থলে রেখে দেয় এবং পাথর দ্বারা ঢেকে 
দেয়। তার এ পরিণতির কথা যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট পৌঁছল, তখন তিনি মন্তব্য 
করলেন : আল্লাহ্র কসম! মাটি তার চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিরেও গর্ভে ধারণ করে, কিন্তু এটা 
দেখিয়ে আল্লাহ্‌ তোমাদের পারস্পরিক (জানমালের) নিষিদ্ধতা সম্পর্কে সতর্ক করতে চেয়েছেন। 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাদেরকে সালিম আবূ নাদর অবহিত করেছেন যে, তার নিকট 
বর্ণিত হয়েছে, উয়ায়না ইব্‌ন হিস্ন ও কায়সকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে আকরা ইব্‌ন হাবিস 
বলেছিলেন, হে কায়স সম্প্রদায়! একজন নিহতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মানুষের মাঝে 
শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করছেন, আর তোমরা তাতে বাধা দিচ্ছ? তোমরা কি নিশ্চিন্তবোধ করছ 
যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সো) তোমাদেরকে অভিসম্পত করবেন না এবং তার ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
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৩০০ সীরাতুন নবী (সা) 


তোমাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করবেন না, কিংবা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তোমাদের প্রতি অসম্ুষ্ট 
হবেন না, যার ফলে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি তোমাদের উপর বর্ষিত হবে না? আল্লাহ্র কসম করে 
বলছি, যার হাতে আকরা-এর প্রাণ, হয় তোমরা তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া 
সাল্লামের হাতে ছেড়ে দেবে, এরপর তিনি তার সম্পর্কে যা ইচ্ছা ফয়সালা করবেন । আর না হয় 
আমি বনু তামীমের পঞ্চাশজন লোক এনে হাযির করব, যাদের প্রত্যেকে আল্লাহ্‌র নামে সাক্ষ্য 
দেবে যে, তোমাদের লোকটি কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে। সে কখনও সালাতও আদায় 
করেনি । এভাবে আমি তার রক্ত মূল্যহীন প্রমাণিত করে দেব! তারা এ কথা শুনে দিয়াত কবুল 
করে নিল। 

ইব্ন হিশাম বলেন : এ পুরো ঘটনায় মুহাল্লিম নামটি ইব্‌ন ইসহাক ব্যতীত অন্যদের সূত্রে 
বর্ণিত হয়েছে। সে ছিল জাস্সামা ইব্‌ন কায়স লায়সীর পুত্র । 

আর ইব্ন ইসহাক বলেন : তার নাম ছিল মুলাজ্জাম, যেমন তার থেকে যিয়াদ আমাদের 
নিকট বর্ণনা করেছেন। 


রিফা “আ ইব্‌ন কায়স জুশামীকে হত্যা করার জন্য ইব্‌ন আবূ হাদরাদের অভিযান 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন আবূ হাদরাদের আরেকটি অভিযান ছিল গাবায়। 

আমি যার প্রতি সন্দেহ পোষণ করি না, এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট ইব্‌ন আবূ হাদরাদ 
হতে এ অভিযানের যে বিবরণ দিয়েছে তা নিম্নরূপ : 

ইব্‌ন আবু হাদরাদ বলেন : আমি দু'শ দিরহাম মোহরানায় আমার গোত্রেরই এক নারীকে 
বিবাহ করি । আমি বিবাহে সাহায্য প্রাপ্তির আশায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট গেলাম । তিনি 
জিজ্ঞাসা করলেন : মোহরানা কত ধার্য করেছ ? আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! দুশো 
দিরহাম । তিনি বললেন : সুবহানাল্লাহ্‌! তুমি যদি কোন উপত্যকা হতে দিরহাম নিয়ে আস, 
তাতেও তো কুলোবে না। আল্লাহ্‌র কসম! আমার কাছে এমন কিছু নেই, যা দিয়ে আমি 
তোমার সাহায্য করব। 

ইব্‌ন আবু হাদরাদ বলেন : আমি কিছুদিন অপেক্ষা করলাম । এ সময় বনু জুশাম ইব্‌ন 
মু'আবিয়ার একজন লোক আসল । তার নাম ছিল রিফা“আ ইব্‌ন কায়স অথবা কায়স ইব্‌ন 
রিফা“আ। সে বনূ জুশামের একটি বৃহৎ খান্দানের লোক । সে তার খান্দান ও তাদের সাথে 
মিলিত লোকদের নিয়ে গাবায় অবস্থান গ্রহণ করল। তার উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নিমিত্ত কায়স গোত্রকে সংঘবদ্ধ করা । বনূ জুশামে সে বিশেষ নামডাক ও 
সম্মানের অধিকারী ছিল। 

ইব্‌ন আবূ হাদরাদ বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে এবং আমার সাথে আরও দু'জন 
মুসলিমকে ডেকে বললেন তোমরা ওই লোকটার কাছে যাও এবং তার সম্পর্কে তথ্য নিয়ে 
এসো । তিনি আমাদেরকে একটি কৃশকায় উট দিলেন। তার উপর আমাদের মধ্য হতে একজন 
কোনক্রমে সওয়ার হতে পারলো । আল্লাহ্র কসম! সেটা এতই দুর্বল ছিল যে, সওয়ারকে নিয়ে 
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উঠে দীড়াতেই পারল না। লোকেরা পেছন থেকে তাকে ধরাধরি করে দীড় করিয়ে দেওয়ায় 
সে কোনক্রমে দাড়াতে পারলো । এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : তোমরা এর পিঠে চড়েই 
যাও, আর এটাকে পালাক্রমে ব্যবহার করো । 
কাছাকাছি সময়ে তাদের ছাউনির কাছাকাছি পৌঁছলাম । আমি একগ্রান্তে আত্মগোপন করলাম 
এবং আমার সঙ্গী দু'জনকেও লুকিয়ে থাকতে বললাম । তারা ছাউনির অপরপ্রান্তে গিয়ে ঘাপটি 
মারল । আমি তাদের বলে রেখেছিলাম, তোমরা যখন শোনবে আমি উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহু 
আকবার বলছি এবং ছাউনির এ প্রান্তে ঝাপিয়ে পড়েছি, তখন তোমরাও তাকবীর বলে ঝাপিয়ে 
পড়বে। 

ইব্‌ন আবু হাদরাদ বলেন : আল্লাহ্র কসম! আমরা অপেক্ষায় থাকলাম, কখন তাদের 
অপ্রস্তুত অবস্থায় পাব বা কখন তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালাতে পারব । ইতোমধ্যে রাত 
হয়ে গেল । ক্রমে প্রথম রাতের অন্ধকার কেটে গেল। তাদের এক রাখাল উট চরাতে বের 
হয়েছিল। সে ফিরে আসতে বিলম্ব করলো । ফলে, সবাই তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল । 
শেষ পর্যন্ত তাদের সেই নেতা রিফা“আ ইবৃন কায়স উঠে তরবারি নিল এবং তা কাধে ঝুলাল। 
তারপর বলল : আল্লাহ্র কসম! আমি আমাদের রাখালের খোজে বের হবই । নিশ্চয়ই তার 
কোন বিপদ ঘটেছে । তার কতিপয় সঙ্গী বলল : আল্লাহর কসম! তুমি যেও না। আমরাই 
তোমার হয়ে এটা করে দিচ্ছি। সে বলল : আল্লাহ্র কসম! আমি ছাড়া রেউ যাবে না। তারা 
বলল : তা হলে আমরাও তোমার সাথে যাব। সে বলল : আল্লাহ্র কসম, আমার সঙ্গে 
একজনও যাবে না। 

ইব্‌ন আবু হাদরাদ বলেন : এরপর সে বের হয়ে পড়ল এবং আমার পাশ দিয়েই অতিক্রম 
করে যেতে লাগল । সুযোগ বুঝে আমি তার উপর তীর ছুঁড়লাম । তীরটি ঠিক তার বুকের উপর 
বিদ্ধ হল। আল্লাহর কসম! সে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারেনি ৷ আমি মুহূর্তে তার উপর 
ঝাপিয়ে পড়লাম এবং তার শিরশ্ছেদ করলাম । এরপর আল্লাহু আক্বার বলে ছাউনির এক 
প্রান্তে হামলা করলাম । আমার সঙ্গীদ্বয়ও অপর প্রান্ত হতে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে আক্রমণ 
চালাল। আল্লাহ্‌র কসম । বাঁচাও বাঁচাও বলে লোকেরা পালাতে শুরু করলো স্ত্রী-পুত্র ও 
হালকা মালপত্র যা পারল সাথে নিয়ে গেল। আমরা বিপুল পরিমাণে উট ও ছাগল সাথে নিয়ে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে ফিরে আসলাম। রিফা'আর মুুও আমি সাথে নিয়ে আসলাম । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমার স্ত্রীর মোহরানা আদায়ের সাহায্যার্থে সেই উট হতে আমাকে তেরটি 
দিলেন । আমি তা দিয়ে স্ত্রীকে বাড়িতে নিয়ে আসলাম। 


দৃষাতুল জানদালে আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের অভিযান 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি যার প্রতি সন্দেহ পোষণ করি না, এমন এক ব্যক্তি আমার 
নিকট ‘আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি বসরার জনৈক 
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ব্যক্তিকে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট পাগড়ীর পেছনের অংশ ঝুলিয়ে 
রাখা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুনলাম । আবদুল্লাহ্‌ (রা) বললেন : ইনশাআল্লাহ্‌ এ সম্পর্কে আমি 
তোমাকে যা জানি তা বলব। দেখ, একবার রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কতিপয় সাহাবীসহ মসজিদে 
উপবিষ্ট ছিলেন, আমি তাদের দশজনের একজন অর্থাৎ আবূ উমর, উসমান, আলী, আবদুর 
রাহমান ইব্‌ন আওফ, ইব্ন মাসউদ, মু'আয ইব্‌ন জাবাল, হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান, আবূ সাঈদ 
ও আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে ছিলাম । এ সময় জনৈক আনসার যুবক এসে উপস্থিত 
হলো । সে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সালাম দিয়ে মজলিসে বসে পড়লো । তারপর বললো : ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! কোন মু'মিন শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন : যার চরিত্র সবচাইতে ভাল। সে আবার 
জিজ্ঞাসা করলো : কোন মু'মিন বেশি বুদ্ধিমান? তিনি বললেন : যারা মৃত্যুর কথা বেশি স্মরণ 
করে এবং মুত্যু উপস্থিত হওয়ার আগেই তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে, সেই বেশি বুদ্ধিমান । 
এরপর যুবকটি চুপ হয়ে গেল । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন : হে 
মুহাজির সম্প্রদায়! পাচটি বিষয়, তা যখন তোমাদের মাঝে দেখা দেবে! আমি আল্লাহ্‌র কাছে 
পানাহ্‌ চাই, যাতে তোমাদের মধ্যে তা দেখা না দেয়। দেখ, যখনই কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং পরিশেষে তারা প্রকাশ্যে তাতে লিপ্ত হতে শুরু করে, 
তখনই তারা প্রেগে আক্রান্ত হয় এবং এমন সব কষ্ট ও বেদনা তাদের মধ্যে দেখা দেয় যা 
তাদের পূর্ববতীদের মধ্যে কখনও ছিল না। 

যখনই কোন জাতি মাপে ও ওজনে ফাকি দেওয়ায় লিপ্ত হয়, সে জাতি দুর্ভিক্ষের কবলে 
পড়ে এবং দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও সরকারী শোষণে পিষ্ট হয়। 

যখনই কোন জাতি যাকাত আদায়ে নিবৃত্ত থাকে, সে জাতি অনাবৃষ্টির কবলে পড়ে। 
পশু-পক্ষী না থাকলে তারা চিরদিনের তরে বৃষ্টি হতে বঞ্চিত থাকবে । 

যখনই কোন জাতি আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের প্রতিশ্রুতি ভংগ করে, বে জাতির উপর 
তাদের শক্রদের প্রাধান্য দেওয়া হয়, যারা তাদের হাতের বস্তু কেড়ে নেয়। 

যখনই কোন জাতির নেতৃবর্গ আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা না করে 
ওদ্ধত্য প্রদর্শন করে, তখন আল্লাহ্‌ তাদেরকে আত্মকলহে লিপ্ত করে দেন। 

এরপর তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-কে একটি অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ 
করতে নির্দেশ দেন, যে অভিযানের জন্য তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তখন আবদুর রহমান 
(রা) কালো সুতী কাপড়ের একটি পাগড়ী মাথায় বাধতে শুরু করলেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে 
কাছে ডেকে নিলেন এবং সে পাগড়ী খুলে নিজ হাতে আবার বেঁধে দিলেন এবং পেছন দিকে 
চার আংগুল কিংবা তার কিছু কম-বেশি পরিমাণ ঝুলিয়ে রেখে দিলেন । তারপর বললেন £ হে 
আওফের বেটা! এভাবে পাগড়ী বাধবে । কারণ এটা দেখতে সুন্দর এবং চিনতে সুবিধা । এরপর 
তিনি বিলাল (রা)-কে পতাকা আনতে নির্দেশ দিলেন, বিলাল (রা) তার হাতে পতাকা অর্পণ 
করলেন। : 
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এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন, নিজের প্রতি দরূদ পড়লেন এবং 
তারপর বললেন : হে আওফের বেটা! তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র পথে অভিযান চালাও 
এবং যারা আল্লাহ্র সাথে কুফ্‌রী করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। তবে সাবধান, গনীমতের মাল 
আত্মসাৎ করো না, বিশ্বাসঘাতকতা করো না, নিহতের অংগ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিকৃতি সাধন করো 
না এবং কোন শিশুকে হত্যা করো না। এটা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুটি এবং তার 
নবীর আদর্শ । এরপর আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ পতাকা গ্রহণ করলেন। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এরপর তিনি দূমাতল-জানদালের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। 


সায়ফুল বাহারে আবূ উবায়দা ইব্ন জার্রা (রা)-এর অভিযান 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট উবাদা ইবৃন ওয়ালীদ ইব্‌ন উবাদা ইবৃন সামিত (রা) 
তার পিতার মাধ্যমে দাদা উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সায়ফুল বাহার অভিমুখে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি আবু উবায়দা 
ইব্‌ন জার্রাকে এর অধিনায়ক নির্বাচিত করেন। তিনি তাদের পাথেয় হিসাবে দিলেন সামান্য 
কিছু খেজুর ৷ আবূ উবায়দা তাদেরকে সে খেজুর থেকে অল্প-অল্প করে খাওয়াতে থাকেন । শেষ 
পর্যন্ত অবস্থা এই দাড়াল যে, তিনি তাদেরকে খেজুর গুণে গুণে দিতে লাগলেন । এরপর খেজুর 
নিঃশেষ হওয়ার প্রাক্কালে তিনি প্রত্যেককে দৈনিক একটি করে খেজুর দেওয়া শুরু করলেন। 
একদিন তিনি এভাবে খেজুর বন্টন করতে লাগলেন, দেখা গেল, একজন লোক বাকি রয়ে 
গেছে। একটি খেজুর কম হলো । আমরা সকলে সেদিন বুঝতে পারলাম খেজুর আর নেই । 
ক্ষুধা যখন আমাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে উঠলো, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের জন্য সাগর 
থেকে একটি জন্তু বের করে দিলেন। আমরা তার গোশত ও তেল তুলে নিলাম এবং বিশ দিন 
তা দিয়ে পার করে দিলাম । তা খেয়ে খেয়ে আমরা সব মোটা হয়ে গেলাম । আমাদের শরীর 
তেলতেলে হয়ে উঠলো । আমাদের নেতা তার পাঁজর থেকে একটা হাড় তুলে তা পথের উপর 
বসিয়ে দিলেন। এরপর আমাদের সব চাইতে হষ্টপুষ্ট উটটির উপর আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি 
সব চাইতে বড়সড় ছিল, তাকে সওয়ার হতে বললেন। সে ব্যক্তি তার উপর চড়ে বসল এবং 
হাড়টির নীচ থেকে চলে গেল। তার মাথা হাড়টি স্পর্শ করলো না। আমরা মদীনায় ফিরে এসে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সো)-কে সে ঘটনা জানালাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম : আমরা যে প্রাণীটি ভক্ষণ 
করলাম, তা ঠিক হয়েছে কি না। তিনি বললেন : সেটা তো তোমাদের রিযৃক । আল্লাহ্‌ 
তা'আলাই তোমাদের জন্য সে রিযৃকের ব্যবস্থা করেন। 


আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হার্বের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমর ইব্ন উমাইয়া যামরীকে প্রেরণ 
এবং তার যাত্রাপথের কার্যবিবরণী 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইব্‌ন ইসহাক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যে সকল বা'ছ ও সারিয়্যার কথা 
উল্লেখ করেননি, তারমধ্যে একটি হচ্ছে আমর ইব্‌ন উমাইয়া যামরীর অভিযান । রাসূলুল্লাহ্‌ 
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৩০৪ সীরাতুন নবী (সা) 


(সা) তাকে খুবায়ব ইব্‌ন আদী (রা) ও তার সঙ্গীদের হত্যাকাণ্ডের পর মক্কায় প্রেরণ করেছিলেন, 
যেমন নির্ভরযোগ্য জনৈক আলিম আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন, যেন সে আবূ সুফিয়ান ইবৃন হার্বকে হত্যা করে। তিনি তার সঙ্গী হিসাবে 
পাঠিয়েছিলেন জাব্বার ইব্‌ন সাখ্র আনসারীকে। 

তারা দু'জন রওনা হয়ে মকায় পৌছে গেলেন। ইয়াজাজ এর এক গিরি-সংকটে তারা 
তাদের উট দু'টি বেঁধে রাখলেন এবং রাত্রিকালে মক্কায় প্রবেশ করলেন। জাব্বার আমরকে 
বললেন : আমরা বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করে দু'রাকাআত সালাত আদায় করলে কেমন হতো? 
আমর বললেন : ওরা রাতের খানাদানা সেরে আঙিনায় বসবে, তখন আমরা তাওয়াফ ও 
সালাত আদায় করবো । তখন জাব্বার বললেন : তাই হবে, ইনশা আল্লাহ্‌ । আমর বলেন : 
আমরা বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করে দু'রাকআত সালাত আদায় করলাম, এরপর আবু সুফিয়ানের 
উদ্দেশ্যে বের হলাম । আল্লাহ্‌র কসম! আমরা যখন মক্কা শহরে হাটছিলাম। এ অবস্থায় জনৈক 
মক্কাবাসী আমার দিকে লক্ষ্য করল এবং আমাকে চিনে ফেলল । সে বলল : আমর ইব্‌ন 
উমাইয়া না? আল্লাহ্‌র কসম! তার আগমন কোন সদুদ্দেশ্যে নয় । আমি সঙ্গীকে বললাম : 
চলো পালাই। আমরা দৌড়াতে দৌড়াতে শহর থেকে বের হয়ে গেলাম এবং একটা পাহাড়ে 
গিয়ে উঠলাম । তারাও আমাদের খুঁজতে বের হলো । কিন্তু আমরা যখন পাহাড়ের উপর উঠে 
গেলাম, তখন তারা নিরাশ হয়ে ফিরে গেল । আমরা পাহাড়ের একটি গুহায় ঢুকে পড়লাম । 
রাতটা সেখানেই কাটিয়ে দিলাম । বড় বড় পাথর জড়ো করে আমরা নিজেদের আড়াল করে 
রেখেছিলাম । 

সকালবেলা কুরায়শের একটি লোক তার ঘোড়া নিয়ে এই পথে আসছিল । তার পিঠে ছিল 
ফসলের আঁটি । সে একেবারে আমাদের মাথার উপরে চলে আসলো । আমরা তো ছিলাম গুহার 
ভেতর । আমি বললাম : এই লোক যদি আমাদের দেখে ফেলে, তা হলে চিৎকার করে সকলকে 
আমাদের কথা জানিয়ে দেবে । ফলে আমরা ধরা তো পড়বই এবং নির্ঘাত মারা যাব। 

আমর বলেন : আমার কাছে একটা খঞ্জর ছিল। আবূ সুফিয়ানের জন্য সেটা প্রস্তুত 
রেখেছিলাম । আমি সেটা নিয়ে তার কাছে ছুটে গেলাম এবং তার বুকে বসিয়ে দিলাম । সে 
একটা বিভৎস চিৎকার করলো, যা মক্কাবাসীদের কানে পৌছে গেল । আমি ফিরে এসে সে গর্তে 
ঢুকে পড়লাম । মুহূর্তের ভেতর তার কাছে বহু লোক ছুটে আসল । সে তখন শেষ নিঃশ্বাসের 
পথে। তারা জিজ্ঞাসা করল : কে তোমাকে আঘাত করেছে? সে বলল : আমর ইবৃন উমাইয়া । 
এই বলতেই তার মৃত্যু এসে গেল এবং সেখানেই সে মারা গেল। আমরা কোথায় আছি তা 
আর জানিয়ে যেতে পারল না। তারা তাকে তুলে নিয়ে গেল। 

আমি সন্ধ্যাকালে আমার সঙ্গীকে বললাম : চলো পালাই । আমরা রাত্রিকালে মক্কা হতে 
মদীনার উদ্দেশে বের হলাম। আমরা একদল পাহারাদারদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম । তারা 
খুবায়ব ইব্‌ন আদী (রা)-এর লাশ পাহারা দিচ্ছিল। তাদের একজন বলল : আল্লাহ্র কসম! এ 
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রাতে একটা চলনভঙ্গী দেখলাম, যা আমর ইবৃন উমাইয়ার চলনভঙ্গীর সাথেই বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। 
যদি না সে মদীনায় হতো, তা হলে বলতাম, এ অবশ্যই আমর ইবৃন উমাইয়া । 

আমর বলেন : তিনি যখন শুলদণ্ডের বরাবর হলেন, তখন দণ্ডটি ধরে সজোরে এক টান 
মারলেন এবং সেটা তুলে ফেললেন। এরপর সেটা সাথে নিয়ে তারা উভয়ে বেগে ছুটতে 
থাকলেন। পাহারাদাররাও তাদের পশ্চান্ধাবন করতে লাগলো । অবশেষে তিনি যখন ইয়াজাজ 
হতে নির্গত একটি ঝর্ণাধারার তীরে উপনীত হন, তখন শৃলদণ্ডটি ঝর্ণার খাদে ফেলে দেন। 
সঙ্গে সঙ্গে সেটা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের দৃষ্টির অগোচর করে দেন। ফলে তারা আর সেটা 
নিতে পারল না। 

আমর বলেন, আমি আমার সাথীকে বললাম : পালাও, পালাও। তোমার উটের কাছে চলে 
যাও এবং তাতে চড়ে বস। আমি তোমার দিক থেকে এদের দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। 
উল্লেখ্য, আনসার ব্যক্তি পদযোগে ভাল চলতে পারত না। 

আমর বলেন : আমি ছুটতে ছুটতে দাজনান পাহাড় পার হয়ে গেলাম । এরপর একটা 
পাহাড়ে আশ্রয় নিলাম এবং তার একটা গুহায় ঢুকে পড়লাম । এমন সময় সেখানে বনু দীলের 
এক কানা বৃদ্ধ কয়েকটি ছাগল নিয়ে উপস্থিত হলো। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল : কে এই 
লোক £ আমি বললাম : বনু বকরের লোক। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তুমি কে? সে 
বলল : আমিও বনু বকরের লোক । আমি বললাম : স্বাগতম, তা এখানে শুয়ে পড়। সে শুয়ে 
পড়ল। এরপর সে উচ্চৈঃস্বরে গেয়ে উঠলো : 

০০11 ০44 31১33 ৩৬ ০৮১ ৮ প্রি ভা 
যতদিন বেচে রব মুসলিম হব না 
মুসলমানদের দীনে আমি দীক্ষা নেব না। 

আমি মনে মনে বললাম : হ্যা, তুমি শীঘ্রই জানতে পারবে । আমি তাকে ক্ষণিকের 
অবকাশ দিলাম । সে ঘুমিয়ে পড়ল । আমি ধনুক বের করে তার এক কোনা ওর ভাল চোখটায় 
ঢুকিয়ে দিলাম এবং সবলে তা ঠেসে ধরলাম। সূচাল আগাটা তার হাডিডতে পৌছে গেল। 
এরপর আমি আবার পালাতে শুরু করলাম । প্রথমে আরজে পৌঁছলাম । তারপর রাকৃবা 
অতিক্রম করলাম । এরপর যখন নাকী এসে পৌছলাম, তখন কুরায়শের দু'টো লোকের সাথে 
আমার সাক্ষাত হলো । কুরায়শরা তাদের মদীনায় গুপ্তচর রূপে পাঠিয়েছিল । কোথায় কি হচ্ছে 
না হচ্ছে তা খোজ নেওয়ার জন্য । আমি বললাম : তোমরা আত্মসমর্পণ কর। তারা অস্বীকার 
করল। তখন আমি তীর ছুঁড়ে তাদের একজনকে হত্যা করলাম এবং অন্যজন আত্মসমর্পণ 
করল। আমি তাকে শক্ত করে বাঁধলাম এবং মদীনায় নিয়ে আসলাম। 


মাদয়ানে যায়দ ইব্‌ন হারিসার অভিযান 

ইবৃন হিশাম বলেন : যায়দ ইব্‌ন হারিসা মাদয়ানে একটি অভিযান চালিয়েছেন। আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন হাসান (র) তার মা ফাতিমা বিন্ত হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা) হতে বর্ণনা 
সীরাতুন নবী (সা) (৪র্থ খণ্ড)__3৯৬ 
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৩০৬ সীরাতুন নবী (সো) 


করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যায়দ ইব্‌ন হারিসাকে মাদয়ান অভিমুখে প্রেরণ করেন। তার সাথে 
ছিল আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম দুমায়রা ও তার এক ভাই। উপকূল 
এলাকার বহু লোক তীর হাতে বন্দী হল। তাদের মধ্যে ছিল নানা রকমের মানুষের সমাবেশ । 
তাদেরকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। ফলে তাদের আপনজনদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে । যখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের কাছে আসলেন, তখন তারা কাদছিল। তিনি তাদের কান্নার হেতু 
জিজ্ঞাসা করলে বলা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! তাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় তারা 
কাদছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তাদেরকে একত্র রেখেই বিক্রি করবে। 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : এর দ্বারা তিনি মা-সন্তানকে বুঝিয়েছেন । 


আবূ আফাককে হত্যা করার জন্য সালিম ইব্ন উমায়রের অভিযান 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সালিম ইব্‌ন উমায়র (রা) আবূ আফাককে হত্যা করার জন্য একটি 
অভিযান চালিয়েছিলেন। আবূ আফাক ছিল বন আমর ইব্‌ন আওফের শাখা বনু উবায়দার 
লোক । রাসূলুল্লাহ্‌ সো) যখন হারিস ইব্‌ন সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিতকে হত্যা করেন, তখন তার 
মুনাফিকী উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল। সে তখন বলেছিল : 
(২৯৮৮০3১101১ ৮৮৭1৩ # ৬9101 ৩১1১১ ৩১০ ০৪] 
০১৩০131৮৫১১ SS * 2089-71-41 
০০০৮ ৮1১ ৩৩] + পিরিতি SSN 
২ ৮৮৮5০117৯৩১ ৯৯ Shia 
২2৮20 0191 ৯ ০০৮ 915৩1 
আমি তো বেঁচে থাকলাম কতকাল, কিন্তু মানুষের মধ্যে 
দেখিনি এমন কোন খান্দান ও দল, যারা 
কায়লার সন্তানদের চেয়েও বেশী অঙ্গীকার পালনকারী: 
আর যাদের সংগে চুক্তিবদ্ধ, তাদের আহবানে 
বেশি সাড়া দানকারী । 
এরা যখন একত্র হয় টলিয়ে দেয় পাহাড়, হয় না নতশির । 
নানা রকম জিনিসকে একই সাথে করল বৈধ ও অবৈধ । 
মর্যাদা কী রাজত্বে যদি বিশ্বাস কর তোমরা, 
তাহলে কর তুব্বার অনুসরণ । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : এমন কে আছে, যে আমার হয়ে এই দুষ্টকে দমন করবে? তখন 
বনু আমর ইব্‌ন আওফের সালিম ইব্‌ন উমায়র বাক্কায়ী বের হয়ে পড়লেন এবং তাকে হত্যা 
করে আসলেন । উমামা মুযায়রিয়্যা বলেন : 
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একি নজরে যুদ্ধাভিযানসমূহ ৩০৭ 


এ ৩০৪1 ৬৬৭ 5০। dd + Lalli ৩৫১ ৯৩৬৩ 
Ss ০১৬৮৮ ic তা » 29৯৮ 95০1 ১ ০৬৯ ৩৬ 
‘তুই অস্বীকার করিস আল্লাহ্‌র দীন, আর মহাত্মা আহমদকে; 
কসম তোর জনকের, নিতান্তই মন্দ বীর্যপাত করেছে সে। 
একনিষ্ঠ এক মুসলিম তোকে করল শরবিদ্ধ- 
আর বলল, আবূ আফাক! বুড়ো বয়সে নে এই উপহার ।' 


আসমা বিন্ত মারওয়ানকে হত্যার জন্য উমায়র ইব্‌ন আদী খাতমীর অভিযান 
উমায়র ইবন আদী একটি অভিযান চালিয়ে ছিলেন মারওয়ান কন্যা “আসমা' কে হত্যা 
করার জন্য । 'আসমা ছিল বনু উমাইয়া ইব্‌ন যায়দের এক নারী । আবূ আফাক নিহত হওয়ার 
পর সে মুনাফিক হয়ে যায়। 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন ফুদায়ল তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : 
আসমা বন্‌ খাতমার এক ব্যক্তির বিবাহাধীনে ছিল। নাম তার ইয়াধীদ ইবৃন যায়দ। সে 
(আসমা) ইসলাম ও মুসলিমদের নিন্দা করে বলেছিল : 
(7৮) এক ৮৮০৬১ ৪০৩ ফা dl UL ওহ সাত 
(৮৯১৮ ২১১৮৮ DG ₹ MAE ১৩৮৮1 
(০ # riders 
~~ ৩৩ ৩ ৮৬৯ ক. I sll 
বনু মালিক, বনূ নাবীত ও বন্‌ আওফ কতই না নিকৃষ্ট, 
নিকৃষ্ট বনূ খাযরাজও । 
তোমরা বশ্যতা স্বীকার করেছ এক বহিরাগতের, 
যে নয় তোমাদের গোত্রের, নয় মুরাদ ও মাযহাজেরও । 
তোমাদের নেতৃবর্গকে নিধন করার পরও তোমরা তার কাছে 
রয়েছ আশাবাদী, ঠিক রান্না করা ঝোলের আশা যেন। 
নাকওয়ালা একজনও কি নেই, যে আচমকা হানা দিয়ে 
আশাবাদীর সব আশা করে দেবে ধূলিসাৎ? 
হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর জবাবে বলেন : 
(০১। এব ৩১১ b> ক ৮৪৪9 ও ৪০3 তি? 
a ৩৬৩) ৭১৬ ক ০৩১ ১৮ ০৪১৩ ভি 
৩০০ ElhlnS + Sr lel 50 
Cob lane + Lal ০ ৪১৮০ 
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৩০৮ সীরাতুন নবী (সা) 


বনু ওয়াইল, বনূ ওয়াকিফ ও বনু খাতমা নীচ জাত, 
বনু খাযরাজ অপেক্ষা । 
যখনই তারা চেঁচামেচি করে নিরুদ্ধিতাবশে 
ডেকে এনেছে বিপর্যয়, 
আর মৃত্যু হয়েছে আসন্ন তখন এক মহান যুবক, 
যার ধমনীতে পূর্বাপর বংশধরের আভিজাত্য 
কাপিয়ে দেয় তাদের প্রচণ্তভাবে, লালে লাল রক্তে 
তাদের করে একাকার প্রথম রাতের পরে, 
কিন্তু এতে সে হয় না অপরাধী। 
আসগার ধৃষ্টতা যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কানে পৌছায়, তখন তিনি বললেন : মারওয়ান 
কন্যা হতে আমার পক্ষে প্রতিশোধ নেওয়ার কেউ নেই কি? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এ উক্তি 
উমায়র ইব্‌ন আদী খাতামী শুনতে পেয়েছিলেন । তিনি সেখানেই ছিলেন । সে রাতেই তিনি 
আসমার বাড়িতে গিয়ে তাকে হত্যা করে আসেন। তিনি সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে হত্যা করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) 
বললেন : হে উমায়র! তুমি আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলেরই সাহায্য করেছ। তিনি বললেন : তাকে 
হত্যা করার দরুন আমার উপর কোন কিছু আসবে কি? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : ৮54 ১ 
১০ 5 তার ব্যাপারে দুই বকরী পরস্পর গুতোগুতি করবে না, (অর্থাৎ তার বিষয়টি তো 
তুচ্ছ, তাই তার ব্যাপারে কেউ প্রতিশোধ দাবি করবে না)। 
এরপর উমায়র তার সম্প্রদায়ের নিকট চলে গেলেন। মারওয়ান কন্যাকে নিয়ে তখন বনু 
খাতমার মাঝে মহা-তোলপাড়। তার ছিল পাচ পুত্র। উমায়র ইব্‌ন আদী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
নিকট হতে বিদায় নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে আসলেন এবং বললেন : হে বনু খাতমা! 
আমিই মারওয়ানের মেয়েকে খুন করেছি। এখন তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
কর, আমাকে অবকাশ দিও না। 
এই দিনই প্রথম বনু খাতমার জনপদে ইসলামের বিজয় সূচিত হয়। এতদিন পর্যন্ত এ 
সম্প্রদায়ের যারাই ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা সকলে তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন 
করে রেখেছিল। এ সম্প্রদায়ের সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হচ্ছেন উমায়র ইব্‌ন আদী। তিনিই 
কারী উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। এ গোত্রে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে আর ছিলেন__ 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আওস ও খুযায়মা ইব্‌ন সাবিত। মারওয়ান কন্যার নিহত হওয়ার দিন 
ইসলামের শক্তি দেখে বনূ খাতমার বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে। 


সুমামা ইব্‌ন উসাল হানাফীর বন্দী ও ইসলাম গ্রহণ 
(সুমামা ইব্‌ন উসালকে যে অভিযানে বন্দী করা হয় তার বৃত্তান্ত)। 


আমার নিকট আবূ সাঈদ মাকবুরী (র)-এর সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) হতে এই বিবরণ 
পৌছেছে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী কোথাও যাত্রাকালে বনূ হানীফার একটি 
ল্মেককে পাকড়াও করে। সে কে ছিল তা তারা জানত না। তাকে নিয়ে তারা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর নিকট উপস্থিত হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা জান, কাকে বন্দী করেছ? এ 
হচ্ছে বন্‌ হানীফার সুমামা ইব্‌ন উসাল। তার প্রতি ভাল আচরণ কর। এই বলে তিনি নিজ 
পরিবাব্রবর্গের কাছে চলে গেলেন। তাদের বললেন : তোমাদের কাছে যা খানাদানা আছে তা 
একত্র কর এবং সুমামার কাছে পাঠিয়ে দাও। সেই সাথে নির্দেশ দিলেন দুধের উটনী যেন 
সকাল-সন্ধ্যায় তার কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দুধ দোহনের পর যেন তা তাকে দেওয়া হয়। 
এরপর তিনি সব সময় সুমামার খোঁজ-খবর নিতেন এবং তার কাছে এসে বলতেন : হে 
সুমামা! তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। সুমামা বলতেন : হে মুহাম্মদ! যথেষ্ট করেছেন; আপনি যদি 
আমাকে হত্যা করেন, তা হলে একজন হত্যাযোগ্য অপরাধীকেই হত্যা করবেন। আর যদি 
মুক্তিপণ চান, তা হলে যা ইচ্ছা চাইতে পারেন। এভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার যতদিন ইচ্ছা পার 
হয়ে গেল। এরপর একদিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : তোমরা সুমামাকে ছেড়ে দাও। 
সুমামাকে মুক্তি দেওয়া হল। তিনি বাড়ীতে এসে অতি যত্ন সহকারে পাক-পবিত্র হলেন। 
এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট এসে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করলেন। এদিনও সন্ধ্যায় 
অন্যান্য দিনের মত খানাদানা তার নিকট উপস্থিত করা হল, কিন্তু তিনি এ দিন সামান্যই গ্রহণ 
করলেন। দুধের উট উপস্থিত করার পর তা হতেও অতি সামান্য দুধ তিনি নিলেন । এতে 
সাহাবিগণ বিস্মিত হলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি বললেন : 
তোমরা কেন বিস্মিত হচ্ছ? তোমরা কি সেই ব্যক্তির খাবার দেখে আশ্চর্য হচ্ছ, যে সকাল বেলা 
একজন কাফিরের পেটে খেয়েছে, আর বিকালে খেয়েছে একজন মুসলিমের পেট নিয়ে । 
কাফির তো খায় সাত পেটে, আর মুসলিম খায় এক পেটে । 
ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি শুনেছি। এরপর সুমামা উমরার উদ্দেশ্যে বের হন এবং মক্কার 
নিকটে পৌছেই তিনি তালবিয়া পড়া শুরু করেন। তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি তালবিয়া পড়তে 
পড়তে মক্কায় প্রবেশ করেন । কুরায়শরা তাকে পাকড়াও করে বলল, ভারী তো স্পর্ধা তোমার! 
এমন কি তারা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হল। এ সময় এক ব্যক্তি বলল : ওকে ছেড়ে দাও। 
কারণ তোমাদের তো ইয়ামামার খাদ্য-সামগ্রীর প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং তারা তাকে ছেড়ে 
দিল। জনৈক হানাফী কবি বলেন : 
rl ৮১1 এঠ ০৬৬০ জা পিছে ৯ Le 2৯ গে ০০ ৬৪ 
সেই লোক তো আমাদেরই একজন, যিনি মক্কায় উচ্চরবে 
পাঠ করেছিলেন তালবিয়া নিষিদ্ধ মাসে, 
আবু সুফিয়ানের করেননি পরোয়া । 
আমার নিকট আরও বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণকালে তিনি রাসূলুল্লাহ (সো)-কে 
বলেছিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আপনার চেহারাই ছিল আমার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত, কিন্তু 


WwWW.almodina.com 


৩১০ সীরাতুন নবী (সা) 


এখন আমার নিকট তা সব চাইতে প্রিয় চেহারা । দীন ও দেশ সম্পর্কেও তিনি অনুরূপ কথা 
বলেছিলেন। 

এরপর তিনি উমরা করতে বের হন। মক্কায় উপস্থিত হলে সেখানকার লোক তাকে বলতে 
লাগল, তুমি কি ঘে-দীন হয়ে গেছ, হে সুমামা? তিনি বললেন : না, বরং আমি সর্বশ্রেষ্ঠ দীন, 
মুহাম্মদের দীন গ্রহণ করে নিয়েছি। না, আল্লাহ্র কসম! তোমাদের নিকট ইয়ামামা হতে আর 
একটি দানাও আসবে না_যাবৎ না রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) অনুমতি দেন। এরপর তিনি ইয়ামামায় 
' চলে গেলেন এবং সেখানকার লোককে নিষেধ করলেন, যেন মক্কায় আর কিছুই তারা না 
পাঠায় । অগত্যা মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে লিখল : 

‘আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার নির্দেশ দেন, অথচ আপনি নিজেই আমাদের সঙ্গে 
তা ছিন্ন করেছেন। আপনি জনকদের হত্যা করেছেন তরবারি দ্বারা, এখন জাতকদের নিধন 
করে চলছেন অনাহারে ।' 

তাদের চিঠি পেয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সুমামার কাছে লিখলেন, যেন মক্কাবাসীদের থেকে 
খাদ্য-অরবোধ তুলে নেন । 


আলকামা ইব্‌ন মুজায্যিরের অভিযান 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আলকামা ইবৃন মুজাযৃযিরকেও একটি অভিযানে প্রেরণ করেন। 

"যু কারাদ'-এর যুদ্ধে ওয়াক্কাস ইব্‌ন মুজায্যির মুদলিজী নিহত হলে, আলকামা ইব্‌ন 
মাজায্যির রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট আবেদন করেন, তাকে যেন সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 
প্রেরণ করা হয়, যাতে তিনি ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারেন। 

আবদুল আযীয ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আলকামা (র) হতে, তিনি 
উমর ইব্‌ন হাকাম ইব্‌ন সাওবান হতে এবং তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেন । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আলকামা ইব্‌ন মুজাযৃযিবকে অভিযানে পাঠান । আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : 
আমিও তাদের সাথে ছিলাম । আমরা যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছলাম, কিংবা যখন পথের মাঝে 
ছিলাম, তখন অপর একদল মুজাহিদকেও তিনি অভিযানে যাওয়ার অনুমতি দেন এবং আবদুল্লাহ্‌ 
ইবৃন হুযাফা সাহমীকে তাদের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন । আবদুল্লাহ্‌ ছিলেন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
একজন বিশিষ্ট সাহাবী । তিনি ছিলেন রসিক প্রকৃতির লোক । কিছু দূর পৌছে তিনি আগুন 
জ্বালালেন এবং দলের লোকদের বললেন : আমার আনুগত্য কি তোমাদের জন্য অপরিহার্য নাঃ 
তারা বলল : অবশ্যই ৷ তিনি বললেন : তা হলে আমি তোমাদেরকে যে কোন আদেশ করব, 
তোমরা তা মানবে তো ? তারা বলল : নিশ্চয়ই । তিনি বললেন : তা হলে আমি আমার 
অধিকার ও ক্ষমতা বলে তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি তোমরা এই আগুনে ঝাপ দাও। 

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : তখন দলের কিছু সংখ্যক লোক কোমরে কাপড় বাধতে 
শুরু করল । বোঝা গেল তারা সত্যিই আগুনে ঝাপ দেবে । তখন তিনি বললেন : তোমরা বস। 
আমি তো নিছক রসিকতা করছিলাম । মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার পর এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ্‌ 
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(সো)-কে জানান হল । তিনি বললেন : কেউ তোমাদেরকে কোন পাপ কর্মের আদেশ করলে 
তার আনুগত্য কর না। 

মুহাম্মদ ইবৃন তালহা উল্লেখ করেন যে, আলকামা ইবৃন মুজাযযির ও তার সঙ্গিগণ বিনা 
যুদ্ধেই ফিরে এসেছিলেন । 


বাজীলা গোত্রের যে লোকগুলো ইয়াসার (রো)-কে হত্যা করেছিল, তাদেরকে হত্যা করার 
জন্য কুর্য ইব্ন জাবিরের অভিযান 

উসমান ইব্‌ন আবদুর রহমান হতে মুহাম্মদ ইব্‌ন তালহা এবং তার থেকে জনৈক হাদীসবেত্তা 
অপর এক হাদীসবেত্তার নিকট বর্ণনা করেন এবং তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, উসমান 
ইব্‌ন আবদুর রহমান বলেন : মুহারিব ও বনু সা'লাবার বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) ইয়াসার নামক একটি গোলাম পান। তিনি তার উট পালনের কাজে তাকে নিযুক্ত করেন। 
সে জাম্মার দিকে উটগুলো চরাত। ইত্যবসরে বাজীলা গোত্রের শাখা কায়স কুব্বার একদল 
লোক রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হল । তারা উদরাময় ও প্রীহার রোগে আক্রান্ত হয়ে 
পড়ল । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের বললেন : তোমরা যদি উটগুলোর ওখানে চলে যেতে এবং তার 
দুধ ও চোনা পান করতে! 

তারা যখন সুস্থ হয়ে উঠল এবং তাদের পেটও ঠিক হয়ে গেল, তখন তারা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর রাখাল ইয়াসারের উপর আক্রমণ করল এবং তাকে খুন করল ও তার দু'চোখে কাটা 
ঢুকিয়ে দিল । এরপর তারা উটগুলো হাকিয়ে নিয়ে চলল । এ সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ সো) 
কুরয ইব্‌ন জাবিরকে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে পাঠালেন । তিনি তাদের ধরে ফেললেন এবং 
তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে এনে উপস্থিত করলেন । তখন রাসূলুল্লাহ (সা) যু-কারদের 
যুদ্ধ হতে ফিরছিলেন । তিনি তাদের হাত-পা কর্তন করালেন এবং চক্ষু ফুঁড়িয়ে দিলেন। 


ইয়ামানে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর অভিযান 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ আমর মাদানী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আলী ইব্‌ন আবু 
তালিব (রা)-কে ইয়ামান প্রেরণ করেন এবং খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কেও আরেকটি 
বাহিনীসহ পাঠান । তিনি তাদের বললেন : তোমরা যদি কোথাও একত্র হও, তা হলে তখন 
আলী ইব্‌ন আবূ তালিব হবে অধিনায়ক । 


উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে ফিলিস্তীনে প্রেরণ, এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বশেষ 
যুদ্ধাভিযান প্রেরণ | 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উসামা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা)-কে 
শাম অভিযানে প্রেরণ করেন৷ তিনি তাকে নির্দেশ দেন, যেন ফিলিস্তীনের অন্তর্গত বালকা ও 
দারূম এলাকার সীমান্ত পর্যন্ত তার সেনাবাহিনী নিয়ে যায়। নির্দেশ পেয়ে সকলে প্রস্তুতি গ্রহণ 
করতে লাগল । প্রথম যুগের মুহাজিরগণও উসামা (রা)-এর সঙ্গে যোগদান করলেন। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ যুদ্ধাভিযান। 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অসুস্থতার সূচনা 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরই মধ্যে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সেই অসুস্থতা শুরু হয়ে যায়, যাতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা যেই বিশেষ সম্মান ও অনুগ্রহে তাকে ভূষিত করতে চেয়েছিলেন, তা পূর্ণ 
করার জন্য তাকে তুলে নিয়ে যান। এটা সফরের শেষ কিংবা রবিউল আউয়ালের শুরুর কথা । 
রোগের শুরু যেভাবে হয়েছিল, তা আমার প্রাপ্ত বর্ণনা অনুযায়ী এরূপ যে, তিনি মাঝ রাতে 
বাকী উল-গারকাদে যান এবং কবরবাসীদের জন্য মাগফিরাত কামনা করে বাড়ি ফিরে আসেন । 
সেদিন সকাল থেকেই তার অসুখ শুরু হয়ে যায় । 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (র) হাকাম ইব্‌ন আবুল 
আস-এর আযাদকৃত গোলাম উবায়দ ইব্‌ন জুবায়র (র) হতে, তিনি আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমর 
ইব্‌ন আস (রা) হতে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবু সুওয়ায়হিবা 
(রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মাঝরাতে আমাকে ডেকে পাঠালেন 
এবং বললেন : হে আবু মুওয়ায়হিবা! আমাকে 'বাকী'-এর কবরবাসীদের জন্য মাগফিরাত 
কামনা করতে আদেশ করা হয়েছে । কাজেই তুমি আমার সাথে চল । আমি তার সংগে 
গেলাম । তিনি তাদের মাঝে দাড়িয়ে বললেন : 
ACLS, ২০৪ ০০৩। তক ৮৪ el bY itd nL bl ও ০৮৩১১) 
91531 ০০5 iA, ক) ৬০৮ x ৪) 901 his 
হে কবরবাসী! তোমাদের প্রতি সালাম । তোমরা যে অবস্থায় আছ সেটা জীবিতদের অবস্থা 
হতে ভাল- তোমরা সুখী হও। আঁধার রাতের খণ্ডসমূহের মত ধেয়ে আসছে ফিতনা-ফাসাদ; 
একটার পেছনে আরেকটা আর প্রথমটা অপেক্ষা পরেরটা আরও তয়াবহ। 
এরপর তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন : 
১ ০৮ ০০০৯ এপ) সি তি ৯৮13 Gl lb oss 2 হত তা 
5৮015 9১ UW ০১ 
“হে আবূ মুওয়ায়হিবা! আমাকে পার্থিব ধন-ভাণ্ডারের কুঞ্জিসমূহ, এবং জীবনের স্থায়িতৃ, 
এরপর জান্নাত দেওয়া হয়েছে। আর এ সমুদয় এবং আল্লাহ্‌র সাক্ষাত ও জান্নাত এ দুয়ের মধ্যে 
যে কোন একটি বেছে.নিতে বলা হয়েছে ।' 
আমি বললাম : আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হোক, আপনি দুনিয়ার ধন-ভাণ্ডারের 
কুঞ্জিসমূহ, পার্থিব জীবনের স্থায়িত্ব এবং তারপর জান্নাতকেই গ্রহণ করে নিন। তিনি বললেন : 
2419 92) 500) ০৮৬1 ২৪ ৮2৮ ও] ৩41১ 3 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অসুস্থতার সূচনা ৩১৩ 


“না, হে আবু মুওয়ায়হিবা! আল্লাহ্‌র কসম, আমি আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত ও জান্নাতকেই 
বরণ করেছি। 

এরপর তিনি “বাকী'-এর কবরবাসীদের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করলেন এবং বাড়ি ফিরে 
আসলেন । তারপরই তার অন্তিম রোগের সূচনা ঘটে । 


আয়েশা (রা)-এর গৃহে তার শুশ্রুষা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াকুব ইব্‌ন উতবা (র) মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম যুহরী 
(র) হতে, তিনি উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মাসউদ (র) হতে এবং তিনি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
জান্নাতুল বাকী হতে ফিরে এসে দেখলেন, আমি মাথা ব্যথায় অস্থির হয়ে বলছি- ১! )! 
'হায়রে মাথা” । তিনি বললেন : |, ০১০ ৬ ৷, 011 বরং হে আয়েশা' আল্লাহ্‌র 
কসম! ‘আমারই মাথাটা গেল।' এরপর তিনি বললেন : তুমি আমার আগে মারা গেলে তোমার 
কী ক্ষতি? বরং আমি নিজ হাতে তোমার শেষকৃত্য সম্পাদন করব। তোমার কাফন পরাব, 
জানাযা দিব এবং দাফন সম্পন্ন করব । আমি বললাম : আল্লাহ্র কসম! আপনি এটা করতেন 
ঠিকই, কিন্তু তারপর তো ফিরে এসে আমার ঘরেই কোন স্ত্রীকে এনে তুলতেন। একথায় তিনি 
মধুর হেসে দিলেন । এরপর ক্রমেই তার রোগ-বেদনা বেড়ে চলল ৷ তিনি পালাক্রমে এক এক 
স্ত্রীর কাছে থাকতে লাগলেন । অবশেষে যখন মায়মূনার ঘরে গেলেন, তখন তার অবস্থার চরম 
অবনতি ঘটল । তিনি স্ত্রীদের ডেকে আমার ঘরে থেকে সেবা শুশ্রধার অনুমতি চাইলেন । তারা 
অনুমতি দিলেন । 


নবী-সহধর্মিণী তথা উন্দুল মু'মিনীনদের বিবরণ 


ইব্‌ন হিশাম বলেন : তারা ছিলেন ন'জন। আয়েশা বিন্ত আবূ বকর (রা), হাফসা বিন্ত 
উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা), উম্মু হাবীবা বিন্ত আবু সুফিয়ান ইব্‌ন হার্ব (রা), উন্মু সালামা বিন্ত 
আবূ উমাইয়া ইবৃন সুগীরা (রা), সাওদা বিনৃত যামআ ইব্‌ন কায়স (রা), যায়নাব বিনূত জাহশ 
ইব্‌ন রিআব (রা), মায়মূনা বিন্ত হারিস ইব্‌ন হায্ন (রা), জুওয়ায়রিয়া বিন্ত হারিস ইব্ন 
আবূ যিরার (রা) ও সাফিয়্যা বিন্ত ছুয়াঈ ইব্‌ন আখতাব (রা), একাধিক আলিম আমার নিকট 
এরূপই বর্ণনা করেছেন। 


খাদীজা (রো) 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সর্বমোট বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন তেরজন। তিনি সর্বপ্রথম বিবাহ করেন 
খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদ (রা)-কে। খাদীজা (রা)-এর পিতা খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদ স্বয়ং 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে তার বিবাহ সম্পাদন করেন। কেউ বলেন : এ দায়িত্ব পালন 
সীরাতুন নবী (সা) (ধর্থ খণ্ড)__৪০ 
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করেছিলেন খাদীজা (রা)-এর ভাই আমর ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে মোহরানা 
দিয়েছিলেন বিশটি নবীন উট । একমাত্র ইবরাহীম (রা) ছাড়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আর সব 
সন্তানই খাদীজা (রা)-এর গর্ভজাত। এর আগে তিনি. আবূ হালা ইব্‌ন মালিকের স্ত্রী ছিলেন। 
আবূ হালা ছিলেন বূন আবদুদ-দার-এর মিত্র বনু উসায়িদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন তামীমের লোক। 
সেখানে তিনি হিনদ ইবৃন আবু হালা নামে এক পুত্র ও যয়নাব বিন্ত আবু হালা নামে এক 
কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। আবু হালার পূর্বে তিনি উতায়্যিক ইব্‌ন আবিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 
উমর ইবৃন মাখযূমের বিবাহ বন্ধনে ছিলেন। সেখানে তার গর্ভে আবদুল্লাহ্‌ নামক এক পুত্র এবং 
এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। 
ইব্ন হিশাম বলেন : সায়ফী ইব্‌ন আবূ রিফাআর সাথে সে কন্যার বিবাহ হয়েছিল। 


আয়েশা (রা) 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মক্কায় থাকাকালীন আবূ বকর (রা)-এর কন্যা আয়েশা (রা)-কে বিবাহ 
করেন। তখন তার বয়স ছিল সাত বছর । তিনি তাকে ঘরে উঠিয়ে নেন মদীনায় এসে । তখন 
তার বয়স নয় কি দশ বছর । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এ ছাড়া আর কোন কুমারী নারীর পাণি গ্রহণ 
করেননি । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন করেছিলেন তার পিতা আবূ বকর (রো) 
নিজে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার মোহরানা দিয়েছিলেন চারশ" দিরহাম । 


সাওদা (রা) 

এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সাওদার বিন্ত যামআ ইব্‌ন কায়স ইবন আবৃদ শামূস ইব্‌ন আবৃদ 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন করেছিলেন সালীত ইব্‌ন আমর ৷ কেউ বলেন : 
হিস্ল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার মোহরানা দিয়েছিলেন চারশ' দিরহাম । 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ ব্যাপারে ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনা অন্য রকম । তার মতে সালীত ও 
আবূ হাতিব এ সময় অনুপস্থিত ছিলেন। তারা তখন হাবশায় ছিলেন । 

সাওদা (রা)-এর প্রথম বিবাহ হয়েছিল সাকরান ইব্‌ন আমর ইবৃন আব্দ শামস ইব্ন 
আবৃদ উদ্‌দ ইব্‌ন নাস্র ইবৃন মালিক ইব্‌ন হিসূলের সাথে। 


যয়নাব বিন্ত জাহ্‌শ (রা) 

এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যয়নাব বিন্ত জাহ্‌শ ইব্‌ন রিআব আসাদী (রা)-কে বিবাহ করেন । 
তার ভাই আবূ আহমাদ ইব্‌ন জাহশ্‌ এ বিবাহ সম্পাদন করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার মোহরানা 
দেন চারশ’ দিরহাম । এর আগে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম যায়দ ইর্ন হারিসা 
(রা)-এর সাথে তার বিবাহ হয়েছিল৷ তার সম্পর্কেই আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করেন : 
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ব্রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অসুস্থতার সূচনা ৩১৫ 


'যায়দ যখন যয়নাবের সাথে বিবাহ-সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে তোমার স্বাথে 
পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম (৩৩ : ৩৭)। 


উন্মু সালামা (রা) 

এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উম্মু সালামা বিন্ত আবূ উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরা মাখযূম (রা)-কে 
বিবাহ করেন। তার আসল নাম ছিল হিন্দ । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে তার বিবাহ সম্পাদন 
করেন তার পুত্র সালাম ইব্‌ন আবূ সালাম। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মোহরানা স্বরূপ তাকে একটি 
তোষক, যার ভিতরে ছিল খেজুর গাছের বাকল, একটি পেয়ালা একটি বড় থালা এবং একটি 
জাতা প্রদান করেন। এর পূর্বে তিনি আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুল আসাদের বিবাহ বন্ধনে 
ছিলেন। আবূ সালামার আসল নাম আবদুল্লাহ্‌ । সেখানে সালামা, উমর, যয়নাব ও রুকায়্যা 
নামে তার চারটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। 


হাফসা (রা) 

রাসূলুল্লাহ্‌ সো) উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর কন্যা হাফসা (রা)-কে বিবাহ করেন। উমর 
(রা) নিজেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে তার বিবাহ দেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে চারশ' 
দিরহাম মোহরানা প্রদান করেন। এর আগে তিনি খুনায়স ইবৃন হুযাফা সাহমী (রা)-এর বিবাহ 
বন্ধনে ছিলেন। 


উম্মু হাবীবা রো) 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মু হাবীবা (রা)-কে বিবাহ করেন। তার আসল 
নাম রামলা । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে তার বিবাহ সম্পন্ন করেন খালিদ ইবৃন সাঈদ ইব্‌ন 
আস (রা)। তখন উম্মু হাবীবা (রা) ও খালিদ (রা) উভয়ে হাবশায় অবস্থানরত ছিলেন। 
নাজ্জাশী (র) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পক্ষ হতে তাকে চারশ' দীনার মোহরানা প্রদান করেন। 
তিনিই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে বিবাহের জন্য তাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এর পূর্বে তিনি 
উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জাহ্‌শ আসাদীর বিবাহ বন্ধনে ছিলেন। 


জুওয়ায়রিয়া বিন্ত হারিস (রা) 

এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) জুওয়ায়রিয়া বিন্ত হারিস ইব্‌ন আবু যিরার খুযাই (রা)-কে বিবাহ 
করেন। তিনি খুযাআ গোত্রের বনু মুসতালিকের যুদ্ধে যারা বন্দী হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন। 
গনীমতের বন্টনে তিনি সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস আনসারী (রা)-এর ভাগে পড়েন। 
সাবিত (রা) তার সাথে অর্থের বিনিময় মুক্তিদানের চুক্তি করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে এ ব্যাপারে তার সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তাকে বলেন : এর চাইতে উত্তম কোন বিষয়ের প্রতি তোমার আগ্রহ আছে কি ? তিনি জিজ্ঞাসা 
করলেন : সেটা কী? রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : আমি তোমার চুক্তির অর্থ আদায় করে দেব 
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৩১৬ সীরাতুন নবী (সা) 


এবং বিনিময়ে তোমাকে বিবাহ করব? তিনি বললেন : হ্যা, আমি রাযী। এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) তাকে বিবাহ করলেন। ূ 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমাদের নিকট এ ঘটনা যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ বাককায়ী (র) মুহাম্মদ 
ইব্‌ন ইসহাক (র) হতে, তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন জা“ফর ইবৃন যুবায়র (র) হতে, তিনি উরওয়া (রা) 
সূত্রে আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অপর এক সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন বনু মুসতালিকের যুদ্ধ 
শেষে মদীনার পথে রওনা হন এবং জুওয়ায়রিয়া বিন্ত.হারিসও তার সাথে, তখন 'যাতুল 
জায়শ' নামক স্থানে পৌছে তিনি জুওয়ায়রিয়াকে জনৈক আনসারীর নিকট আমানত রাখেন 
এবং তাকে নির্দেশ দেন, যেন সে তার রক্ষণাবেক্ষণে যতুবান থাকে । এভাবে তিনি মদীনায় 
পৌছান। এরই মধ্যে জুওয়ায়রিয়ার পিতা হারিস ইব্‌ন আবূ যিরার কন্যার মুক্তিপণ. নিয়ে 
উপস্থিত হন। আসার পথে আকীক নামক স্থানে বসে মুক্তিপণ রূপে আনীত উটগুলোর প্রতি সে 
গভীরভাবে লক্ষ্য করে । তার মধ্যে দুটো উট তার ভীষণ ভাল লেগে যায়। সে আকীকের এক 
গিরি-সঙ্কটে সেদুটো লুকিয়ে রাখে । এরপর সে বাকিগুলো নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট 
হাযির হয়। সে বলে : হে মুহাম্মদ! আপনারা আমার মেয়েকে বন্দী করে নিয়ে এসেছেন । এই 
নেন তার মুক্তিপণ । 

তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : সেই উট দু'টো কোথায়, যা তুমি আকীকের অমুক 
গিরি-সংকটে লুকিয়ে রেখে এসেছ? 

হারিস তৎক্ষণাৎ বললেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আপনি 
আল্লাহ্র রাসূল । আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আল্লাহ্‌র কসম! সে 
সম্পর্কে তো আল্লাহ্‌ ছাড়া কারও জানার কথা নয়! এভাবে হারিস ইসলাম গ্রহণ করলেন। তার 
সাথে তার দুই পুত্র এবং তার সম্প্রদায়ের আরও বহু লোক ইসলামে দীক্ষিত হল। এরপর তিনি 
তার উট দুটো আনার জন্য লোক পাঠালেন। সে দুটো নিয়ে আসা হল। তিনি সবগুলো উট 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বুঝিয়ে দিলেন । তার কন্যা জুওয়ায়রিয়াকে তার কাছে ফেরত দেওয়া হল। 

জুওয়ায়রিয়া (রা)-ও তখন ইসলাম গ্রহণ করলেন। তার ইসলাম ছিল নিষ্ঠাপূর্ণ। তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার পিতার নিকট তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব 
দিলেন। তিনি মেয়েকে তার সাথে বিবাহ দিলেন। আর তিনি তাকে চারশ" দিরহাম মোহরানা 
দিলেন। এর আগে আবদুল্লাহ্‌ নামে তার এক চাচাত ভাইয়ের সাথে তার বিবাহ হয়েছিল । 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এক বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে 
সাবিত ইব্ন কায়স (রা)-এর নিকট হতে ক্রয় করে নিয়েছিলেন। এরপর তাকে আযাদ করে 
দেন এবং চারশ' দিরহাম মোহরানার বিনিময়ে তাকে বিবাহ করেন। 


সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াঈ (রা) 
এরপর তিনি সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াঈ ইব্‌ন আখতার (রা)-কে বিবাহ করেন। খায়বার যুদ্ধে 
তিনি বন্দী হয়েছিলেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে নিজের জন্য নির্বাচিত করেন। এ বিবাহে তিনি 
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ব্রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অসুস্থতার সূচনা ৩১৭ 


সাদামাটা ওলীমার ব্যবস্থা করেন । তাতে গোশত ও চর্বিজাতীয় কিছুই ছিল না। কেবল ছাতু ও 
খেজুর ছিল। এর আগে কিনানা ইবৃন রাবী ইব্‌ন আবুল হুকায়কের সাথে তার বিবাহ হয়েছিল। 


মায়মূনা বিন্ত হারিস (রা) 

এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মায়মূনা বিন্ত হারিস ইব্‌ন হায্ন ইব্‌ন বাহির ইব্‌ন হ্যাম ইব্‌ন 
রুওয়ায়বা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সাসাআ (রা)-কে বিবাহ করেন। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন করেন আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)। 
তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পক্ষ হতে তাকে চারশ’ দিরহাম মোহরানা প্রদান করেন। এর আগে 
তার বিবাহ হয়েছিল আবূ রুহম ইব্‌ন আবদুল উষ্যা ইব্‌ন আবূ কায়স ইব্‌ন আব্দ উদ্‌দ ইব্‌ন 
নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিস্ল ইব্‌ন আমির ইব্ন লুআঈ এর সাথে । বলা হয়ে থাকে, যে 
স্ত্রীলোক নিজেকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট নিবেদন করেছিল, সে এই মায়মূনাই। আর সেটা 
হয়েছিল এভাবে যে, তিনি তার উটের পিঠে ছিলেন, এ অবস্থায রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রস্তাব 
তার নিকট পৌছায় । তিনি বলে উঠেন : J, /, 4) ০ ৮১ | এই উট ও তার সওয়ারী 
তো আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলেরই । তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা নাযিল করেন : 
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‘কোন মু'মিন নারী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিবাহ করতে 
চাইলে, সেও বৈধ (৩৩ : ৫০)। 

অপর বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট নিজেকে নিবেদন করেছিলেন যয়নাব 
বিন্ত জাহ্‌শ (রা)। কেউ বলেন : তিনি হলেন উম্মু শারীক গাযিয়্যা বিন্ত জাবির ইব্‌ন 
ওয়াহাব- মুনকিয ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মায়ীস ইব্‌ন আমির ইব্ন লুআঈ গোত্রের মেয়ে । আবার 
কেউ বলেন : বনু সামা ইব্‌ন লুআঈ-এর এক রমণী । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার বিষয়টি মুলতবী 
রেখে দেন। 


যয়নাব বিন্ত খুযায়মা (রা) 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আর এক বিবাহ করেন যয়নাব বিন্ত খুযায়মা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্দ মানাফ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সাসাআকে । তিনি নিঃস্ব ও 
অসহায়ের প্রতি অত্যন্ত করুণাময়ী ও দয়ার্দ ছিলেন, যে কারণে তার উপাধিই ছিল উম্মুল-মাসাকীন 
বা নিঃস্বদের মা। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন করেন কাবীসা ইব্‌ন আমর 
হিলালী (রা), রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার মোহরানা প্রদান করেন চারশ" দিরহাম । এর আগে তার 
বিবাহ হয়েছিল উবায়দা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন আবৃদ মানাফের সাথে এবং 
তারও আগে জাহম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারিসের সাথে । জাহম ছিল তার চাচাত ভাই । 

এই এগারজন পত্বীকে বিবাহ করার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের নিয়ে সংসার যাপন 
করেন। এদের মধ্যে দু'জন তার পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদ (রা) ও 
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যয়নাব বিন্ত খুযায়মা (রা)। আর বাকী ন'জনকে রেখে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইন্তিকাল করেন। 
যাদের কথা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। 

এছাড়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আরও দু'জন স্ত্রী ছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে তার মেলামেশা 
হয়নি। একজন আসমা বিন্ত নু*মান কিনদী (রা)। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে বিবাহ করার পর 
দেখেন তিনি শ্বেত রোগে আক্রান্ত । কাজেই তিনি তার খরচাদি দিয়ে তাকে তার বাড়িতে 
পাঠিয়ে দেন। অপরজন ছিল আমরা বিন্ত ইয়াধীদ কিলাবী । সে সদ্য কুফরী জীবন হতে সরে 
ইসলামে দাখিল হয়েছিল । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সামনে উপস্থিত হয়েই সে তার থেকে পানাহ 
চায়। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন : সে তো নিজেকে সরিয়ে রাখতে চাচ্ছে এবং আল্লাহ্‌র 
আশ্রয় প্রার্থনা করছে। এই বলে তিনি তাকে তার পরিবারবর্গের কাছে পাঠিয়ে দেন। 

অপর এক বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হতে পানাহ চেয়েছিল আসমা বিন্ত নু'মানের 
চাচাত বোন কিনদিয়্যা । কেউ বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন তাকে ডাকেন, তখন সে বলেছিল : 
আমরা তো সেই সম্প্রদায়, যাদের নিকটে আসা হয়, তারা কারও কাছে যায় না। তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে তার পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দেন। 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সহধর্মিণীদের মধ্যে যারা কুরায়শ বংশীয়া ছিলেন 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সহধর্মিণীদের মধ্যে কুরায়শ বংশের ছিলেন ছয় জন। খাদীজা বিন্ত 
খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদ ইবৃন আবদুল উষ্যা ইব্‌ন কুসাঈ ইব্‌ন কিলাব ইবৃন মুর্রা ইব্‌ন কা'ব 
ইব্‌ন লুআঈ। 

আয়েশা বিন্ত আবূ বকর ইব্‌ন আবু কুহাফা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন 
সা'দ ইবৃন তায়ম ইব্‌ন মুর্রা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ ইব্ন গালিব, 
কুরত ইব্ন রিয়াহ ইব্‌ন রিযাহ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ। 

উদ্মু হাবীবা বিন্ত আবু সুফিয়ান ইব্‌ন হার্ব ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আবৃদ শামস ইব্‌ন আবৃদ 
মানাফ ইবৃন কুসাঈ ইব্‌ন কিলাব ইবৃন মুর্রা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ। 

উম্মু সালামা বিন্ত আবু উমাইয়া ইবৃন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম 
ইব্‌ন ইয়াকজা ইব্‌ন মুর্রা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ। 

সাওদা বিন্ত যামআ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আব্দ শামস ইব্‌ন আবৃদ উদৃদ ইব্‌ন নাসর ইব্ন 
মালিক ইব্ন হিস্ল ইব্‌ন আমির ইব্ন লুআঈ। 


নবী-সহ্ধর্মিণীদের মধ্যে যারা কুরায়শী না হলেও আরবী ছিলেন কিংবা যারা আরবীও 
ছিলেন না : 

নবী-সহধর্মিণীদের মধ্যে যারা কুরায়শ গোত্রের ছিলেন না, বরং সাধারণ আরব অথবা 
অনারব ছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল সাত। 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অসুস্থতার সূচনা ৩১৯ 


ইব্‌ন গানম ইব্‌ন দৃদান ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা । 
ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সা'সাআ ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন বকর ইব্‌ন হাওয়াধিন ইব্‌ন 
মানসূর ইব্ন ইকরিমা ইব্‌ন খাস্ফা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আয়লাল। 
হিলাল ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সা+সাআ ইব্‌ন মুআবিয়া । 

জুওয়ায়রিয়া বিনৃত হারিস ইব্‌ন আবূ যিরার, ইনি ছিলেন বনু খুযাআর শাখা বনু মুসতালিকের 
লোক । 

আসমা বিন্ত নু“মান কিনদী ও আমরা বিন্ত ইয়াধীদ কিলাবী 


নবী-সহ্ধর্মিণীদের মধ্যে যারা অনারব ছিলেন 
নবী-সহধর্মিণীদের মধ্যে অনারব ছিলেন শুধু সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াঈ ইব্‌ন আখতাব। বনু 
নাধীরের লোক। 


আয়েশা (রা)-এর ঘরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর শুশ্রাষা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াকৃব ইব্‌ন উতবা (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম যুহরী 
(র) হতে, তিনি উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উতবা (র) সূত্র হতে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন : 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার খান্দানের দুই ব্যক্তির কাধে ভর করে বের হলেন। একজন ফাযল 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং তার সাথে অপর একজন। তীর মাথায় পঢ়ি বাধা ছিল। তার পা দু'টি 
হেঁচড়ে আসছিল । তিনি এসে আমার ঘরে প্রবেশ করলেন । 

উবায়দুল্লাহ্‌ (র) বলেন : আমি আবদুল্লাহ্‌ ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট এ ঘটনা বিবৃত 
করলে তিনি বললেন : জান অপরজন কে ছিলেন? আমি বললাম : না। তিনি বললেন : আলী 
ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)। 

এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর রোগ তীব্রকার ধারণ করলো । তার বেদনা অসহ্য হয়ে 
উঠলো । এ অবস্থায় তিনি বললেন : বিভিন্ন কুয়া থেকে সাত মশক পানি এনে আমার উপর 
ঢাল। যাতে আমি লোকদের গিয়ে তাদের উপদেশ দিতে পারি। 

আয়েশা (রা) বলেন : কাজেই আমরা তাকে হাফসা বিন্ত উমরের একটি গোসলের 
গামলায় বসিয়ে দিলাম । এরপর তার উপর অনবরত পানি ঢালতে থাকলাম । শেষ পর্যন্ত তিনি 
বলে উঠলেন : যথেষ্ট, যথেষ্ট । 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বক্তৃতা এবং আবূ বকর (রা)-কে শ্রেষ্ঠত্ব দান 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুহরী (র) বলেন যে, আমার নিকট আয়ুব ইবৃন বাশীর (র) বর্ণনা 
করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মাথায় পটি বাধা অবস্থায় বের হয়ে আসলেন এবং মিম্বরের উপর 
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৩২০ সীরাতুন নবী (সা) 


বসলেন। তিনি সেদিন যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তাতে সর্বপ্রথম উহুদ যুদ্ধের শহীদানের প্রতি 
সালাত পাঠ করলেন, তাদের জন্য মাগফিরাত চাইলেন এবং তাদের প্রতি অনেক অনেক 
সালাত পাঠ করলেন। এরপর বললেন : আল্লাহ্‌ তা'আলা তার এক বান্দাকে দুনিয়া কিংবা 
আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে এ দুয়ের যে কোন একটি বেছে নেওয়ার এখতিয়ার দিয়েছেন, সে 
বান্দা আল্লাহ্র কাছে যা আছে তাই বেছে নিয়েছেন। আবূ বকর (রা)-এর কথার মর্ম বুঝলেন 
এবং উপলব্ধি করতে পারলেন যে, এর দ্বারা তিনি নিজকেই বোঝাতে চাচ্ছেন। তিনি কেদে 
কেঁদে বললেন, বরং আপনার বদলে আমরা আমাদের নিজেদের এবং সন্তানদের উৎসর্গ করব। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : শান্ত হও, হে আবূ বকর! তারপর বললেন : তোমরা মসজিদের এ 
খোলা দরজাগুলোর দিখে তাকাও । এগুলো তোমরা বন্ধ করে দাও- কেবল আবূ বকরের ঘর 
ছাড়া । কেননা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী, বন্ধুরূপে আমি আর কাউকে জানি না। 

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনায় আছে, আবূ বকরের দরজা ছাড়া । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র) আবু সাঈদ 
ইব্‌ন মুআল্লার খান্দানের জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সেদিনের 
বক্তৃতায় একথাও বলেছিলেন : 
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“যদি মানুষের মধ্যে কাউকে আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তা হলে আবূ বকরকেই 
বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম । তবে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব ও সখ্যতা আমাদের মাঝে বিদ্যমান, যতক্ষণ না 
আল্লাহ আমাদেরকে তার নিকট একত্র করবেন।” 


উসামার যুজ্ধাভিযান কার্যকর করার নির্দেশ 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র (র), উরওয়া ইব্‌ন 
যুবায়র (র) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার রোগ 
যন্ত্রণাকালে লক্ষ্য করলেন, উসামা ইব্‌ন যায়দের অভিযানে শরীক হতে লোকেরা গড়িমসি 
করছে। তার নেতৃত্ব সম্পর্কে তাদের মন্তব্য ছিল যে, প্রবীণ আনসার ও মুহাজিরদের উপর 
একজন তরুণ যুবককে অধিনায়ক করা হয়েছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মাথায় পত্তি বাধা 
অবস্থাতেই বের হলেন এবং সোজা মিশ্বরে এসে বসলেন । এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলার যথাযথ 
প্রশংসা ও সুুতিবাদের পর তিনি বললেন : হে সমবেত লোকেরা! তোমরা উসামার যুদ্ধাভিযান 
কার্যকর কর । আমার জীবনের শপথ! তোমরা যদি তার নেতৃত্ব নিয়ে কথা বলে থাক, তবে এর 
আগে তোমরা তার পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারে তো কথা তুলেছিলে। অথচ সে নেতৃত্বের যোগ্যই 
বটে, যেমন তার পিতাও এর যোগ্য ছিল। 

এই বলে তিনি মিম্বর হতে নেমে আসুলেন। তখন সকলে যুদ্ধ যাত্রা প্রস্তুতি নিতে তৎপর 
হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর রোগ-যন্ত্রণাও বেড়ে গেল। উসামা (রা) তার বাহিনীসহ বের 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অসুস্থতার সূচনা ৩২১ 


হয়ে গেলেন এবং জুরফে পৌঁছে বিরতি দিলেন ও শিবির স্থাপন করলেন। এটা মদীনা হতে 
এক ফারসাখ দূরে । অন্যান্য সৈন্যরাও এসে তার সাথে মিলিত হতে লাগলো । এদিকে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অসুস্থতাও তীব্রতর হয়ে উঠলো । তার ব্যাপারে আল্লাহ্র কী ফয়সালা হয় 
তা দেখার জন্য উসামা ও তার বাহিনী সেখানে অবস্থান করলেন। 


আনসার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-এর ওসীয়ত 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন যে, ইমাম যুহরী (র) বলেন, আমার নিকট আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন কা'ব 
ইব্‌ন মালিক রে) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যেদিন উহুদের শহীদানের প্রতি সালাত 
ও ইসতিগফার করলেন এবং তাদের ব্যাপারে যা বলার বললেন, সেদিনকার সে বক্তৃতায় তিনি 
আরও বলেছিলেন : হে মুহাজির সম্প্রদায়! তোমরা আনসারদের প্রতি সদয় থাকার উপদেশ 
গ্রহণ কর। কেননা সাধারণত লোকেরা কাজকর্মে বাড়াবাড়ি করে থাকে, কিন্তু আনসারগণ 
অতিরিক্ত কিছু বলে না, যতটুকু বলার তা-ই বলে থাকে । তারা ছিল আমার আশ্রয়স্থল, যেখানে 
আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম । অতএব, তাদের মধ্যে যারা উত্তম, তোমরা তাদের প্রতি সদাচরণ 
করো, আর যারা ভুল-ক্রটি করে, তাদের ক্ষমা করো। 

আবদুল্লাহ বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মিম্বর হতে নেমে গৃহে চলে গেলেন। তার 
যন্ত্রণা তীব্রতর হলো এবং তিনি বেহুশ হয়ে পড়লেন। 

আবদুল্লাহ বলেন : তার পত্তিগণ ও অন্যান্য মুসলিম নারীগণ সেখানে ছুটে আসলেন। 
পতীদের মধ্যে ছিলেন উম্মু সালামা (রা) ও মায়মূনা (রা) এবং অন্যান্য মুসলিম নারীদের মধ্যে 
ছিলেন আসমা বিন্ত উমায়স (রা) প্রমুখ । আব্বাস রো) তার পাশে উপবিষ্ট ছিলেন । সকলে 
একমত হয়ে গেলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে ওষধ ঢেলে দেওয়া হোক । আববাস (রা) 
বললেন : আমি অবশ্যই তার মুখে ওষধ ঢালব। সুতরাং তার মুখে ওষধ ঢেলে দেওয়া হলো । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংজ্ঞা ফিরে আসলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : আমার সঙ্গে এটা কে 
করেছে? সকলে বলল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার চাচা । তিনি হাবশার দিকে ইঙ্গিত করে 
বললেন, এটা তো এমন ওষুধ যা ওই দেশ থেকে আগত নারীরা নিয়ে এসেছে । তোমরা 
আমাকে এটা কেন সেবন করালে ? তার চাচা আব্বাস (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ! 
আমাদের আশংকা হয়েছিল, আপনি পক্ষাঘাতেআক্রান্ত হলেন কি না! রাসূলুল্লাহ্‌ সো) বললেন : 
এটা তো এমন রোগ যাতে আল্লাহ আমাকে নিক্ষেপ করবার নন। তারপর বললেন : এখন 
আমার চাচা ছাড়া ঘরের আর সবাইকে এ ওষুধ খেতে হবে । কাজেই সবাইকে সে ওষুধ খাইয়ে 
দেওয়া হল। এমন কি মায়মুনা (রা)-কেও, যিনি তখন রোযাদার ছিলেন, যেহেতু রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) শপথ করেছিলেন। বস্তুত এটা ছিল ওষুধ নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে তাদের কৃত 
আচরণের শাস্তি । 


ইঙ্গিতে উসামার জন্য দু'আ 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট সাঈদ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন সাব্বাক (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন 
উসামা (র) হতে এবং তিনি তার পিতা উসামা ইবৃন যায়দ (রা) হতে বর্ণনা করেন যে. 
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৩২২ সীরাতুন নবী (সা) 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর রোগযন্ত্রণা বেড়ে গেলে আমি মদীনায় ফিরে আসলাম । আমার সাথে 
অন্যান্য লোকও ফিরে আসল । আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট প্রবেশ করলাম । তখন তার 
কথাবার্তা বন্ধ । তিনি আকাশের দিকে হাত তুললেন এবং কিছুক্ষণ পর তা আমার উপর 
রাখলেন । আমি বুঝলাম যে, তিনি আমার জন্য দু'আ করছিলেন । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) আরও বলেছেন যে, আমার নিকট উবায়দ 
ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উতবা (র) আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে প্রায়ই বলতে শুনতাম : ৯৮ ০ ৮ ৬০:৮ শি 401 ১! আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ততক্ষণ পর্যন্ত কোন নবীর মৃত্যু ঘটান না, যতক্ষণ না তাকে ইখতিয়ার দেন’ । রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর অন্তিম সময় উপস্থিত হলে আমি তাকে সর্বশেষ যে কথা উচ্চারণ করতে শুনি, তা 
ছিল : 1:20! ০৯ ১1০ ও 59) ৮ বরং জান্নাতের সর্বোচ্চ সঙ্গী । তখন আমি বললাম : 
তাহলে তো আর তিনি আমাদের গ্রহণ করছেন না। আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, “আল্লাহ্‌ 
তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত কোন নবীর মৃত্যু ঘটান না, যতক্ষণ না তাকে ইখতিয়ার দেন' বলে 
তিনি যা বোঝাতে চেয়েছিলেন, এটাই তা । 


আবূ বকর (রা)-এর ইমামত 

যুহরী (র) বলেন : আমার নিকট হামযা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন। 
আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) রোগ-যন্ত্রণায় শয্যাশায়ী হওয়ার পর বললেন : তোমরা! 
আবূ বকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে । আমি বললাম : ইয়া 
নাবীয়্যাল্লাহ্‌! আবু বকর অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ, তার কণ্ঠস্বর দুর্বল, কুরআন তিলাওয়াত- 
কালে তিনি অত্যধিক কাদেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : তোমরা তাকে বল, সে যেন 
লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। আয়েশা বলেন : আমি আগের কথার পুনরাবৃত্তি 
করলাম । তখন তিনি বললেন : তোমরা তো ইউসুফের সংগী সেই নারীদের মত । তাকে বল : 
সে যেন সকলকে নিয়ে সালাত আদায় করে । 

আয়েশা (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো একথা কেবল এজন্যেই বলেছিলাম যে, 
আমি চাচ্ছিলাম, আবূ বকরের উপর থেকে বিষয়টি কোনও ক্রমে সরে যাক । আমি জানতাম, 
মানুষ কোনও দিনই এটা পসন্দ করবে না যে, তার স্থানে অন্য কেউ দীাড়াক। যদি কেউ 
দাড়ায়, তা হলে পরবর্তীতে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটবে, তজ্জন্য সে ব্যক্তিকেই দায়ী করবে । তাই 
আমি চাচ্ছিলাম, তার উপর থেকে বিষয়টি সরে যাক। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন শিহাব (র) আরও বলেন, আমার নিকট আবদুল মালিক ইব্‌ন 
আবূ বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হিশাম (র) তার পিতা হতে এবং তিনি 
আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যামআ ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। 
তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর রোগযন্ত্রণা অত্যন্ত বেড়ে গেল, তখন একদল 
মুসলিমসহ আমি তার নিকট উপস্থিত ছিলাম । বিলাল (রা) তাকে সালাতের জন্য ডাকলেন । 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অসুস্থতার সূচনা ৩২৩ 


তিনি বললেন : এমন একজনকে বল, সে যেন সকলকে নিয়ে সালাত আদায় করে । আবদুল্লাহ্‌ 
ইব্‌ন যামআ (রা) বলেন : আমি সেখান থেকে বের হয়ে আসলাম । লোকদের মাঝে উমরকে 
পেলাম । আবূ বকর (রা) তখন উপস্থিত ছিলেন না। আমি বললাম : উমর, উঠুন এবং 
লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করুন| তিনি উঠে সালাত শুরু করে দিলেন। তার কণ্ঠস্বর ছিল 
বলিষ্ঠ । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার তাকবীর ধ্বনি শুনতে পেলেন । তিনি বললেন : 
- Lala ly 4১ DI ০৮৩ ০৯৯1১ DS 401 ভে SS Ht ol 

‘আবূ বকর কোথায়? আল্লাহ্‌ ও মু'মিনগণ এটা স্বীকার করে না, আল্লাহ্‌ ও মু'মিনগণ এটা 
স্বীকার করে না। 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যামআ (রা) বলেন : এরপর আবূ বকর (রো)-কে ডেকে পাঠান হলো । 
তিনি যখন আসলেন, তখন উমর (রা) সে সালাত আদায় করে ফেলেছেন। তিনি এসে আবার 
সকলকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। 

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যামআ বলেন : তখন উমর (রা) আমাকে বললেন, ধিক তোমাকে, হে 
যামআর বেটা! তুমি আমাকে নিয়ে এটা কী করলে? আল্লাহ্র কসম! তুমি যখন আমাকে 
সালাতের ইমামত করতে বললে, তখন আমি মনে করেছিলাম এটা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
নির্দেশ । এমন না হলে আমি কিছুতেই লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতাম না। 

আবদুল্লাহ্‌ বলেন, আমি বললাম : আল্লাহ্‌র কসম, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমাকে এরূপ নির্দেশ 
দেননি, কিন্তু যখন আবু বকরকে দেখলাম না, তখন উপস্থিত লোকদের মধ্যে আপনাকেই 
সকলের সালাতে ইমামত করার বেশি উপযুক্ত মনে করলাম । 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাতের দিন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুহরী (র) আরও বলেন যে, আমার নিকট আনাস ইব্‌ন মালিক 
(রা) বর্ণনা করেছেন, যে সোমবার আল্লাহ্‌ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ওফাত ঘটান, 
সেইদিন তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে বের হলেন। সকলে ফজরের সালাত আদায়ে রত ছিল। 
তিনি পর্দা সরালেন এবং দরজা খুললেন । তিনি আয়েশা (রা)-এর দরজায় দাড়ালেন । রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-কে দেখে উপস্থিত লোকেরা খুশিতে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার উপক্রম করলো । তিনি ইঙ্গিতে 
বললেন : তোমরা আপন আপন জায়গায় স্থির থাক। 

আনাস ইবৃন মালিক (রা) বলেন : তাদেরকে সালাত আদায়রত অবস্থায় দেখে তার মুখে 
মধুর হাসি ফুটে উঠল । সে সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে যেমন সুন্দর দেখা গিয়েছিল, তেমন 
যেমন আর আমি দেখিনি । এরপর তিনি ফিরে গেলেন। লোকেরাও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে 
খানিকটা সুস্থ দেখে চলে গেল। আবু বকর (রা) তার সুনহে অবস্থিত বাড়িতে চলে গেলেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইবৃন হারিস (র) কাসিম ইব্‌ন 
মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন সালাতে উমর (রা)-এর তাকবীর 
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৩২৪ সীরাতুন নবী (সা) 


ধ্বনি শুনলেন, তখন বললেন : আবূ বকর কোথায় ? আল্লাহ্‌ ও মুমিনগণ এটা প্রত্যাখ্যান 
করে। যদি উমর (রা)-এর সেই উক্তিটি না হত যা তিনি নিজের ইন্তিকালের সময় বলেছিলেন, 
তা হলে এব্যাপারে মুসলিমদের কোন সন্দেহ থাকত না যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আবূ বকরকেই 
খলীফা বানিয়ে গেছেন। কিন্তু তিনি স্বীয় ইন্তিকালের সময় বলেছিলেন : আমি যদি কাউকে 
চেয়ে উত্তম । আর যদি তাদের বিষয় তাদের হাতে ছেড়ে দেই, তবে আমার পূর্বে এরূপ 
একজন ছেড়ে গেছেন, যিনি আমার চেয়ে উত্তম । তখন সকলে উপলব্ধি করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করে যাননি । আর আবূ বকরের ব্যাপারে উমর কোন সন্দেহভাজন 
লোক ছিলেন না। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবু বকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবু মুলায়কা (র) 
বর্ণনা করেন যে, সোমবার দিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মাথায় পটি বাধা অবস্থায় ফজরের সালাতের 
উদ্দেশ্যে বের হলেন । আবূ বকর (রা) সালাতে ইমামত করছিলেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বের হয়ে 
আসলে সকলে সরে দাড়াতে শুরু করে দিল। আবু বকর বুঝলেন তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
জন্যই এরূপ করছে। তিনিও নিজের জায়গা থেকে সরে আসলেন । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে বললেন : লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে ফেল । তিনি 
নিজে তার পাশে বসে পড়লেন। আবূ বকর (রা)-এর ডান পাশে তিনি বসে বসে সালাত 
আদায় করলেন । সালাত আদায়ান্তে তিনি উপস্থিত লোকদের দিকে ফিরলেন এবং উচ্চকণ্ঠে 
তাদের সঙ্গে কথা বললেন। এমন কি মসজিদের বাইর থেকেও তার শব্দ শোনা গেল । তিনি 
বলছিলেন : 
০০ ০৬৪০০ 401১ ৬1১০0) ০901 iS ৩৪৪। ০15 5 ০০০৮ ৮] ৮৪ 
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‘হে মানুষেরা! আগুন প্রজ্বলিত করা হয়েছে। অন্ধকার রাতের খণ্ডসমূহের ন্যায় ফিৎনা-ফাসাদ 
ধেয়ে আসছে । আল্লাহর কসম! তোমরা আমার উপর কোন দায় চাপাতে পারবে না। কেননা, 
আমি কেবল সেই জিনিসই হালাল করেছি, যা কুরআন হালাল করেছে এবং কেবল সেই 
জিনিসই হারাম করেছি, যা কুরআন হারাম করেছে। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার বক্তৃতা সমাপ্ত করলে আবূ বকর (রা) তাকে বললেন : ইয়া 
নাবিয়্যাল্লাহ্‌! আজ সকালে তো দেখছি আপনি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়ার অধিকারী হয়েছেন__ 
যেমনটি আমরা চাচ্ছিলাম । আজ তো খারিজা-কন্যার দিন। আমি কি তার কাছে যাব? তিনি 
সম্মতি দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং আবূ বকর তার পরিবারের 
নিকট সুনহে চলে গেলেন। 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইস্তিকালের আগে আব্বাস (রা) ও আলী (রা)-এর অবস্থা 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুহরী (র) বলেন যে, আমার নিকট আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন কা“ব ইব্‌ন 
মালিক (র.) আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রো) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : সে দিন 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অসুস্থতার সূচনা ৩২৫ 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট হতে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বের হয়ে মানুষের সামনে 
উপস্থিত হলেন। তারা তাকে বলল : হে আবূ হাসান! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অবস্থা কি? তিনি 
বললেন : আলহামদুলিল্লাহ্‌, তিনি সুস্থ হয়েছেন। 

তখন আব্বাস (রা) তার হাত ধরে বললেন, হে আলী! আল্লাহ্‌র কসম! তিন দিন পরে 
তুমি লাঠির গোলাম হয়ে যাবে। আল্লাহ্র শপথ করে বলছি : আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
চেহারায় মৃত্যুর লক্ষণ দেখেছি । আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের চেহারায় এটা আমার পরিচিত 
মৃত্যু লক্ষণ। আমাদের নিয়ে তুমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট চল। যদি এ বিষয়টি (খিলাফত) 
আমাদের মধ্যে হয়ে থাকে তা হলে আমরা জানতে পারব । আর যদি অন্যদের মাঝে হয়, তা 
হলে আমরা তাকে বলব : তিনি যেন আমাদের সম্পর্কে মানুষকে ওসীয়ত করে যান। 

আলী (রা) তাকে বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি এটা করব না। আল্লাহ্র কসম, আমরা 
যদি (তীর মাধ্যমে) এ থেকে বঞ্চিত হই, তবে তার পরে কেউ এটা আমাদের হাতে এনে দিতে 
পারবে না। 


এ দিন দুপুরের একটু আগে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইন্তিকাল করেন। 


ইন্তিকালের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মিসওয়াক করা প্রসংগে 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াকৃব ইব্‌ন উতবা (র) যুহরী (র) হতে, তিনি 
উরওয়া (র) হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : এদিন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা) মসজিদ হতে বের হয়ে আমার নিকট চলে আসলেন এবং আমার কোলে শুয়ে পড়লেন । 
এসময় আবু বকরের পরিবারের একজন লোক আমার নিকট উপস্থিত হলো । তার হাতে ছিল 
একটি তাজা মিসওয়াক । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার হাতের দিকে এভাবে তাকালেন যে, আমি 
বুঝতে পারলাম, তিনি মিসওয়াকটি চাচ্ছেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মিসওয়াকটি 
আপনাকে দিলে কি আপনার ভাল লাগবে? তিনি বললেন : হ্যা । আমি মিসওয়াকটি নিয়ে ভাল 
করে চিবিয়ে নরম করলাম, তারপর সেটি তাকে দিলাম । 

আয়েশা (রা) বলেন : তিনি এত যত্ন সহকারে সেটি দিয়ে মিসওয়াক করলেন যে, এত 
যত মিসওয়াক করতে তাকে আর কখনও দেখিনি । মিসওয়াক করা শেষ হলে তিনি সেটি 
রেখে দিলেন। তারপর আমি উপলব্ধি করলাম যে, আমার কোলের উপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ক্রমে 
ভারী হয়ে আসছেন। এক পর্যায়ে আমি তার চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখি যে, তার চোখ 
বিস্কারিত হয়ে আছে এবং তিনি বলছেন : 3:0! ১ 91০ 31 -৯$। ০) “বরং জান্নাতের 
সর্বোচ্চ সঙ্গী'। 

আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন বললাম : সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে ইখতিয়ার 
দিয়েছিলেন। তা আপনি পসন্দনীয় বস্তুই বেছে নিলেন। আয়েশা (রা) বলেন : এরপর 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইন্তিকাল হয়ে যায়। 
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৩২৬ সীরাতুন নবী (সা) 


যুবায়র (র) তার পিতা আব্বাদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে 
বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আমার পালার দিনে আমার বক্ষ ও গলদেশের মাঝখানে 
ইন্তিকাল করেন। এদিন আমি কারও প্রতি কোনরূপ জুলুম করিনি । এটা ছিল আমার নির্বুদ্ধিতা 
ও আমার অপরিণত বয়সের ফল যে, তিনি আমার কোলে থাকা অবস্থাতেই ইন্তিকাল করেন। 
এরপর আমি বালিশের উপর তার মাথা রেখে দেই এবং অন্যান্য নারীর মত বুক ও মুখ 
চাপড়াতে শুরু করি। 


নবী (সা)-এর ইন্তিকালের পর উমর (রা)-এর অবস্থা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুহরী বলেছেন, আমার নিকট সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) আবু 
হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যখন ইন্তিকাল হয়ে 
গেল. তখন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) উঠে বললেন : 

একদল মুনাফিক বলে বেড়াচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইন্তিকাল হয়েছে। আল্লাহ্‌র 
কসম! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইন্তিকাল হয়নি; বরং তিনি তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাত করতে 
গিয়েছেন, যেমন মুসা ইব্‌ন ইমরান তার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে চল্লিশ দিনের জন্য চলে 
গিয়েছিলেন। এরপর যখন বলা হল, মূসা ইন্তিকাল করেছেন, তখন তিনি তাদের কাছে ফিরে 
আসলেন ! আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-ও মূসা (আ)-এর ন্যায় অবশ্যই ফিরে আসবেন। 
এরপর তিনি তাদের হাত-পা কর্তন করবেন, যারা বলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইন্তিকাল 
হয়ে গেছে। 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইন্তিকালের পর আবু বকর (রা)-এর অবস্থা 

যখন আবু বকর (রা)-এর নিকট এ সংবাদ পৌছলো. তখন তিনি দ্রুত চলে আসলেন এবং 
মসজিদের সামনে থামলেন । তখন উমর (রা) মানুষের সামনে তার বক্তব্য রাখছিলেন। আবু 
বকর (রা) কোনও দিকে ভ্রক্ষেপ না করে সোজা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট আয়েশা (রা)-এর 
ঘরে চলে গেলেন। ঘরের এক কোণে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। তার 
উপরে ছিল একটি ইয়ামানী চাদর । আবূ বকর (রা) এসে তার মুখমণ্ডল হতে কাপড় সরালেন 
এবং তার উপর ঝুঁকে পড়ে চুম্বন করলেন । তারপর বললেন : আপনার প্রতি আমার পিতামাতা 
কুরবান হোক! যে মৃত্যু আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার জন্য নির্ধারিত করেছিলেন, তা তো আপনি 
আস্বাদন করলেন। এরপর আর কখনও কোন মৃত্য আপনাকে স্পর্শ করবে না। এরপর তিনি 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মুখমগ্ডলের উপর আবার চাদর দিয়ে দিলেন এবং তারপর বাইরে চলে 
আসলেন । উমর (রা) তখনও তার বক্তব্য রাখছিলেন । 

আবূ বকর (রা) বললেন : হে উমর! শান্ত হও । চুপ কর। কিন্তু উমর নিরম্ত হলেন না। 
তিনি বলতেই থাকলেন । আবূ বকর (রা) যখন দেখলেন, উমর চুপ করার নয়, তখন তিনি 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অসুস্থতার সূচনা ৩২৭ 


লোকদের সামনে অগ্রসর হলেন । উপস্থিত জনমণ্ডলী তাকে দেখে উমরকে ছেড়ে তার কাছে 
চলে আসল । তিনি প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করলেন । তারপর বললেন : 

হে মানুষেরা! যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা)-এর ইবাদত করতো, সে জেনে রাখুক, মুহাম্মদ (সা) 
ইন্তিকাল করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ইবাদত করে । সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্‌ চিরঞ্জীব, 
তার মৃত্যু নেই। এরপর তিনি পাঠ করলেন : 
০ এল ৪০০৪) 05 5০৩১৪ 07145 CE 51৮ IA US 

LAT Sms ও 4012 93 4০০০০ ৮৪৫ 

“মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র; তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। সুতর:ং যদি সে মারা যায় 
অথবা নিহত হয়, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে 
কখনও আল্লাহ্‌র ক্ষতি করবে না বরং আল্লাহ্‌ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন' (৩ : 
১৪৪)। 

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! (অবস্থা দষ্টে মনে হচ্ছিল) যেন এ আয়াত 
নাযিল হয়েছে বলেই মানুষ জানত না, যতক্ষণ না আবূ বকর (রা) সেদিন এটা পাঠ করলেন। 
লোকেরা তার থেকে আয়াতটি গ্রহণ করলো এবং তা মুখে মুখে আবৃত্তি করতে থাকলো । 

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, উমর (রা) বলেন : আবু বকর (রা)-কে এ আয়াত পাঠ করতে 
শুনতেই আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম । আমি মাটিতে পড়ে গেলাম । আমার পা আমাকে বহন 
করতে পারছিল না। তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইন্তিকাল করেছেন। 


বনু সাইদা-র বৈঠকখানায় যা হয়েছিল 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইন্তিকাল হয়ে গেলে আনসার সম্প্রদায় সা'দ 
ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর নিকট বনু সাইদার বৈঠকখানায় সমবেত হল । এদিকে আলী ইব্‌ন আনু 
তালিব (রা), যুবায়র ইবন আওয়াম (রা). ও তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্‌ (রা), ফাতিমা (রা)-এর 
ঘরে নীরবে বসে থাকলেন। বাকি মুহাজিরগণ আবূ বকর (রা)-এর নিকটে ছিলেন। তাদের 
সাথে ছিলেন উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) আবদুল-আশহালের লোকদের নিয়ে । এমন সময় আবূ 
বকর (রা) ও উমর (রা)-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে সংবাদ দিল যে, আনসার সম্প্রদায় সা'দ 
ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর নিকট বনু সাইদার বৈঠকখানায় জড়ো হয়েছে। যদি মানুষের এঁকা ও 

ংহতি নিয়ে আপনাদের কোন দায়-দায়িত্ব থেকে থাকে, তা হলে বিষয়টি নাগালের বাইরে 

চলে যাওয়ার আগেই আপনারা হস্তক্ষেপ করুন। তখনও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার ঘরেই ছিলেন। 
তার দাফনের কাজ তখনও সম্পন্ন হয়নি। তার পরিবারবর্গ তাকে ঘরের মধ্যে রেখে দরজা বন্ধ 
করে রাখেন। 

উমর (রা) আবূ বকর (রা)-কে বললেন : চলুন আমরা আমাদের ওই আনসার ভাইদের 
নিকট যাই এবং তাদের অবস্থান লক্ষ্য করি । 
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৩২৮ সীরাতুন নবী (সা) 


ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনু সাইদার বৈঠকথানায় যখন আনসার সম্প্রদায় একত্র হয়েছিল, 
তখন যা ঘটেছিল তার বৃত্তান্ত সম্পর্কে আমার নিকট আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন আবূ বকর (র) ইব্‌ন 
শিহাব যুহরী রে) হতে, তিনি উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মাসউদ (র) হতে 
এবং তিনি আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি আবদুর 
রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর নিকট তার মিনাস্থ বাড়িতে তার জন্য অপেক্ষারত ছিলাম.। তিনি 
ছিলেন উমর (রা)-এর নিকট । তখন উমর (রা) তার জীবনের শেষ হজ্জ আদায়ে রত ছিলেন। 
আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) উমর (রা)-এর নিকট হতে ফিরে এসে দেখেন, আমি তার 
মিনাস্থ বাড়িতে তার জন্য অপেক্ষানত ! আমি তাকে কুরআন পড়াতাম। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : এ সময় আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ আমাকে বললেন, তুমি 
যদি দেখতে, এক লোক আমীরুল মু'মিনীনের নিকট এসে বলল, হে আমীরুল-মু'মিনীন! 
আপনি কি সেই লোকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিবেন, যে বলে, আল্লাহর কসম! উমর ইব্‌ন 
খাত্তাব মারা গেলে আমি অমুকের হাতে বায়'আত হব। আল্লাহ্‌র কসম! আবূ বকরের নির্বাচন 
একটা আকস্মিক ব্যাপার ছিল. যা খতম হয়ে গেছে । একথা শুনে উমর (রা) রাগান্বিত হলেন। 
তিনি বললেন : ইনশা-আল্লাহ! আজ বিকালে আমি লোকদের সম্মুখে দাড়াব এবং তাদের সতর্ক 
করব যে. ওইসব লোক তাদের হাত থেকে তাদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে চায় । 

আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা) বলেন, আমি বললাম : হে আমীরুল-মু'মিনীন! আপনি 
এরূপ করবেন না । কেননা, এট। হজ্জের সময় । যত নিম্নজাত ও ফাসাদী লোকদের এসময় 
ভীড়! জাপনি যখন বক্তৃতা দিতে দীড়াবেন, তখন আপনার কাছের লোকদের মধ্যে তাবাই 
থাকবে সংখ্যাগরিষ্ঠ! আযার আশংকা হয়, আপনি কোন একটা কথা বললেন, আর তারা 
মুহূর্তে সেটা চারদিকে ছড়িয়ে দেবে । তাতে পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে পারবে না এবং 
যথাস্থানে সেটা রাখবেও না। কাজেই আপনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। কারণ 
মদীনা হচ্ছে নববী-আদর্শের আবাসস্থল । সমঝদার ও নেতৃস্থানীয় লোকদের নিয়ে আপনি 
সেখানে একত্র হতে পারবেন। তখন আপনি দৃঢ়তার সাথে যা বলার বলতে পারবেন। 
সমঝদার ব্যক্তিবর্গ আপনার কথার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে এবং তা স্থান-কাল-পাত্র 
অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবে। 

উমর (রা) বললেন : তাই হবে, আল্লাহ্র কসম! আমি মদীনায় পৌছে সর্বপ্রথম যখন 
বক্তৃতা দিতে দীড়াব, তখন ইনশা-আল্লাহ্‌ এটাই হবে আমার আলোচ্য বিষয়। 
আবু বকর (রা)-এর নির্বাচন সম্পর্কে উমর (রা)-এর বক্তব্য 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : আমরা যুল-হিজ্জার শেষ দিকে মদীনায় ফিরে আসলাম । 
জুমুআর দিন আসলে আমি সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার সাথে সাথে মসজিদে চলে গেলাম । 
সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল (রা)-কে দেখলাম মিম্বরের খুঁটি সংলগ্ন হয়ে বসে 
আছেন। আমি তার পাশে গিয়ে বসলাম । আমার হাটু তার হাটু স্পর্শ করছিল। ইতোমধ্যে 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর অসুস্থতার সূচনা ৩২৯ 


উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বের হয়ে আসলেন । তাকে আসতে দেখে আমি সাঈদ ইব্‌ন যায়দকে 
বললাম : তিনি আজ এই মিম্বরে এমন কথা বলবেন, যা খিলাফত লাভের পর আজ অবধি 
কখনও বলেননি । আমার এ কথাটি সাঈদ ইবৃন যায়দের পসন্দ হল না। তিনি বললেন : 
ইতোপূর্বে বলেননি এমন কথা না বললেই তিনি ভাল করবেন। এর মধ্যেই উমর (রা) এসে 
মিম্বরে বসলেন। মুআযযিনগণ ক্ষান্ত হলে তিনি উঠে দাড়ালেন, আল্লাহ্র যথাযোগ্য প্রশংসা 
জ্ঞাপন করলেন, তারপর বললেন : 

এরপর আমার বক্তব্য এই যে, আজ আমি আপনাদের সামনে এমন একটি কথা বলব, যা 
বলা আমার জন; অবধারিত । জানি না, এ বক্তব্য আমার মৃত্যুর পূর্বক্ষণে কি না । যে নাক্তি 
এট! বুঝবে ও মনে রাখতে সক্ষম হবে, সে যেন তার সওয়ারীর শেষ মনযিল পর্যন্ত এটা পৌছে 
দেয়। আর যার আশংকা হবে যে, এটা ঠিক ঠিক মনে রাখতে পারবে না, তার জন্য আমার 
সম্পর্কে মিথ্যা উক্তি বৈধ হবে না৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূল করে পাঠান এবং 
তার প্রতি কিতাব নাযিল করেন। তার প্রতি যা কিছু নাযিল হয়েছিল, তার মধ্যে একটি 
রাজমের; আয়াত, যা আমরা পাঠ করেছি, শিখেছি এবং হিফাজত করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) 
নিজেও রাজম করেছিলেন । আমরাও তার পরে রাজম করেছি । আমার ভয় হয়, যখন যমানা 
দীর্ঘ হয়ে যাবে, তখন কোন ব্যক্তি বলে বসবে : আল্লাহ্র কসম! আমরা আল্লাহ্র কিতাবে 
রাজমের বিধান পাই না।" ফলে, আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান পরিত্যাগ করে, তারা পথভ্রষ্ট 
হবে মনে রাখবে, যে-কোন বিবাহিত নর-নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে, এরপর সাক্ষ্য প্রমাণ, 
গর্ভ-সঞ্চার কিংবা স্থীকারুতক্তি ছায়া তা প্রমাণিত হলে তার প্রতি রাজমের বিধান, যা আল্লাহ্‌র 
কিতাবে বিদ্যমান, প্রযোজ্য হবে । আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে যা কিছু পাঠ করি, তার মধ্যে এ 
আয়াতটিও পাঠ করে থাকি : Su ৪০০ SUAS SL SLL ০০ Lt) 
তোমরা তোমাদের পিতৃ-পুরুঘদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। কেননা তোমাদের পিতৃ 
পুরুষদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া তোমাদের কুফরী কর্ম । শোন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন : 
১১১ le 19১53 পি nt SHS ৮১৮৪০ ১ তোমরা আমার ব্যাপারে 
সীমালংঘন করো না, যেমন সীমালংঘন করা হয়েছে “ঈসা ইবৃন মারয়ামের ব্যাপারে । তোমরা 
বল : আল্লাহ্‌র বান্দা ও তার রাসূল' । 

আমার বক্তব্য এই যে, আমার কাছে এই সংবাদ পৌছেছে যে, অমুক ব্যক্তি বলেছে, 
“আল্লাহ্‌র কসম, যদি উমর ইব্‌ন খাত্তাব মারা যায়, তাহলে আমি অমুকের হাতে বায়'আত হব। 
কেউ যেন একথার ধোকায় না পড়ে যে, আবূ বকরের বায়“'আত আকন্মিকভাবে হয়েছিল, যা 
খতম হয়ে গেছে। ঠিকই তার বায়'আত আকস্মিকভাবে হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 
অনিষ্ট হতে তাকে ও সকলকে রক্ষা করেছেন। তোমাদের মধ্যে আবূ বকরের মত এমন কেউ 
নেই যার প্রতি মানুষ আনুগত্যে গর্দান ঝুঁকিয়ে দিবে । কাজেই, যে ব্যক্তি মুসলিমদের সাথে 


১. বিবাহিত ব্যাভিচারকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা । 
সীরাতুন নবী (সা) (৪র্থ খণ্ড)-__৪২ 
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৩৩০ সীরাতুন নবী (সা) 


পরামর্শ ব্যতিরেকে কারও নিকট বায় 'আত গ্রহণ করবে, তার বায়“আত গ্রহণযোগ্য নয় এবং 
সেই বায়আতও গ্রহণযোগ্য নয়, যা সমষ্টি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুই ব্যক্তি আপসে সম্পন্ন করে 
নিয়েছে এবং পরে তাদের দু'জনকে হত্যাযোগ্য মনে করা হয়েছে। 

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইন্তিকালের পর আমাদের নিকট সংবাদ পৌছলো যে, আনসার 
ভাইয়েরা আমাদের বিরোধিতা করেছে এবং তাদের নেতৃবৃন্দ বনু সাইদার বৈঠকখানায় সমবেত 
হয়েছে। এদিকে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম ও তাদের সঙ্গে আরও যারা 
ছিল তারা আমাদের থেকে পিছিয়ে ছিল। আর মুহাজিরগণ আবূ বকরের নিকট ছিল সমবেত । 
আমি আবু বকর (রা)-কে বললাম : আপনি আমাদের নিয়ে আমাদের ওই আনসার ভাইদের 
নিকট চলুন । আমরা তাদের উদ্দেশ্যে চললাম । পথে তাদের দু'জন সং লোকের সাথে দেখা 
হলো । তারা আমাদের জানালো তাদের সম্প্রদায় কোন দিকে ঝুঁকে পড়েছে । তারা বললো : হে 
মুহাজির সম্প্রদায়! আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? আমরা বললাম : আমরা আমাদের ওই আনসার 
ভাইদের নিকট যাব। তারা বলল : হে মুহাজির সম্প্রদায়! আপনাদের পক্ষে তাদের নিকট 
যাওয়া উচিত হবে না। আপনারা আপনাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলুন । আমি বললাম : 
আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তাদের কাছে যাবই ৷ কাজেই, আমরা এগিয়ে চললাম এবং বনু সাইদার 
বৈঠকখানায় তাদের নিকট পৌছলাম । তাদের মাঝখানে চাদরাবৃত এক ব্যক্তিকে দেখা গেল। 
জিজ্ঞাসা করলাম : ইনি কে ? তারা বলল, সা“দ ইব্‌ন উবাদা । আমি বললাম : তার কী হয়েছে? 
তারা বলল : তিনি অসুস্থ । 

আমরা তাদের নিকট বসার পর তাদের একজন বক্তা প্রথমে কালেমায়ে শাহাদত পাঠ 
করলো, এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা জ্ঞাপনের পর বললো : 

আমরা আল্লাহ্র আনসার ও ইসলামের সৈনিক। আর হে মুহাজিরগণ! তোমরা তো 
আমাদেরই একটি দল । তোমাদের সম্প্রদায়ের একদল লোক স্থানান্তর হয়েছে মাত্র । 

আমি বললাম : তারা তো আমাদেরকে মূল থেকে উৎপাটিত করতে চাচ্ছে এবং বিষয়টিকে 
আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছে। 

তার বক্তৃতা শেষ হলে আমি কথা বলতে চাইলাম । ইতোমধ্যে আমি আমার মনোমত 
একটি বক্তৃতাও সাজিয়ে ফেলেছিলাম । আমি চাইলাম, সেটি আবূ বকরের সামনে পেশ করব. 
আর তার কঠোর অংশটুকু তার কাছে গোপন রাখব। কিন্তু এরই মধ্যে আবূ বকর (রা) বললেন: 
শান্ত হও, হে উমর । আমি তাকে রাগানো পসন্দ করলাম না। কাজেই তিনিই কথা বললেন। 

বস্তুত আবূ বকর (রা) ছিলেন আমার চেয়ে জ্ঞানী ও রাসভারী। আল্লাহ্‌র কসম! আমি 
যা-কিছু বলার জন্য প্রস্তুত করেছিলাম, তিনি তার উপস্থিত বক্তৃতায় তা সবই বললেন কিংবা 
তার মতই কিছু বা তার চাইতে আরও উত্তম । এরপর তিনি ক্ষান্ত হলেন। 

আবূ বকর (রা) বলেছিলেন : হে আনসার ভাইয়েরা! আপনারা আপনাদের যে গুণাবলীর 
কথা বলেছেন, ঠিকই আপনারা তার যোগ্য । কিন্তু এই বিষয়ে তো আরব জাতি কুরায়শ ছাড়া 
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কাউকে গ্রহণ করবে না। কী বংশ মর্যাদায়, কী নিবাসে তারা আরবের শ্রেষ্ঠ জাতি । সুতরাং 
আমি তোমাদের জন্য এই দুই ব্যক্তির যে কোনও একজনকে পসন্দ করি.। এদের মধ্যে যার 
হাতে ইচ্ছা তোমরা বায় 'আত গ্রহণ কর। এই বলে তিনি আমার ও আবু উবায়দা ইব্‌ন জাররা 
(রা)-এর হাত ধরলেন । এ সময় তিনি আমাদের মাঝখানে ছিলেন । তার বক্তৃতার-এ কথাটি 
ছাড়া আর কোন কথাই আমার অপসন্দ হয়নি। আল্লাহ্‌র কসম! যদি আত্মহত্যা পাপ না হত, 
তবে তা করাও আমার পক্ষে সেই সম্প্রদায়ের উপর নেতৃত্ব করা অপেক্ষা প্রিয় ছিল, যাদের 
মাঝে আবু বকরের মত লোক আছে। 

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন, তখন জনৈক আনসার ব্যক্তি বলে উঠলো : ৮১৯ | 
Bl ml ১৩ ml ও 21 ৮৬০১ এ আমি হচ্ছি গা চুলকানোর খুঁটি, 
এবং ঠেকা দেওয়া খেজুর গাছ ।২ অর্থাৎ বিচক্ষণ ও সন্মানিত পুরুষ । আমাদের মধ্য হতে 
একজন আমীর হবেন এবং হে মুহাজির সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হতে একজন আমীর হবেন । 
একথা বলতেই কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল. উচ্চকঠ্ে হাক-ডাক হতে লাগল এবং এক্য 
বিনষ্ট হওয়ার সমূহ আশংকা দেখা দিল। 

আমি বললাম ; হে আবু বকর! হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়ালেন। আমি তার নিকট 
বায়'আত গ্রহণ করলাম । এরপর মুহাজিরগণ বায়'আত করল এবং তাদের পর আনসারগণও 
তার নিকট বায়'আত করল । এভাবে আমরা সা'দ ইব্‌ন উবাদার উপর বিজয় অর্জন করলাম । 
তাদের একজন বলে উঠলো : তোমরা তো সা'দ ইবৃন উবাদাকে খুন করলে । আমি বললাম : 
আল্লাহ্‌ই সা'দ ইবৃন উবাদাকে ধ্বংস করেছেন । 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, যুহরী (র) বলেছেন : আমার নিকট উরওয়া ইবৃন যুবায়র (র) বর্ণনা 
করেছেন যে, আবু বকর (রা) ও উমর (রা) যখন বনু সাইদার বৈঠকখানার দিকে যাচ্ছিলেন, 
তখন আনসারদের যে দু'জন ব্যক্তি তাদের সংগে সাক্ষাত করেছিলেন, তাদের একজন ছিলেন 
উয়ায়ম ইব্‌ন সাইদা (রা) এবং অপরজন বনু আজলানের মা“ন ইব্‌ন আদী। উয়ায়ম ইব্‌ন 
সাইদার পরিচয় এই যে, আমাদের নিকট বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা 
হয়েছিল : rte) স্ব 405 tral ১১৯১ 5 তথায় এমন লোক আছে যারা 
পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ্‌ পসন্দ করেন' (৯ : ১০৮)। 
এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা কাদের কথা বলেছেন? তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : তাদের 
মধ্যে উয়ায়ম ইব্‌ন সাইদা কতই না ভাল লোক । 
১. ০.]| ৮:১৯ গা চুলকানোর খুঁটি যা উটের ধোয়াড়ের ঠিক মাঝখানটায় গেড়ে দেওয়া হয় । উট 


তাতে গা চুলকিয়ে আরাম পায়। রূপকার্থে এর দ্বারা এমন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে বোঝান হয়, যার মতামত 
দ্বারা বিবাদ মিটে যায় ও শাস্তি প্রতিষ্ঠা হয়। 


২ ২৯৯১১] (৫১০ ঠেকা লাগান খেজুর গাছ। অর্থাৎ বিপুল পরিমাণে ফল ধরার কারণে যে খেজুর গাছ 
পড়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয় । ফলে পাশে কোন মজবুত স্তম্ভ বা খুঁটি গেড়ে তাতে ঠেকা লাগান হয়। 
রূপকার্থে এ দ্বারা সম্মানিত ও উচুদরের লোককে বোঝান হয় । ইব্‌ন আহ্বীর, আন-নিহায়া; ধাতু । . 
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আর মান ইব্‌ন আদী-_আমাদের নিকট বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইন্তিকাল 
হয়ে গেলে সাহাবায়ে কিরাম কেঁদে বুক ভাসালেন এবং তারা বললেন : এর চাইতে আমরাই 
যদি তার আগে মারা যেতাম, সেটাই ভাল ছিল! ভয় হয়, না জানি তার পরে আমরা ফিতনার 
স্বীকার হই । তখন মান ইব্‌ন আদী বললেন : আমি কিন্তু এটা কখনই পসন্দ করতাম না যে, 
তাঁর আগে আমি মারা যাই। কেননা, এখন আমার সুযোগ হয়েছে যে, তার জীবিতাবস্থায় 
যেমন তার প্রতি ঈমান এনেছিলাম তার ইন্তিকালের পরও তেমনি ঈমান রাখব । আবূ বকর 
(রা)-এর আমলে মুসায়লামার সাথে সংঘটিত ইয়ামামার যুদ্ধে মান ইব্‌ন আদী শাহাদত বরণ 
করেন। 


আবূ বকর (রা)-এর নির্বাচনকালে উমর (রা)-এর ভাষণ 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট যুহরী (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার 
নিকট আনাস ইব্‌ন মালিক বলেন : বনূ সাইদার বৈঠকখানায় আবূ বকর (রা)-এর নির্বাচন 
সমাপ্ত হলে পরবর্তী দিন তিনি মিম্বরে আসীন হলেন। এ সময় উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) উঠে 
আবু বকর (রা)-এর পূর্বে একটি ভাষণ দিলেন। তিনি প্রথমে আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য প্রশংসা ও 
স্তুতিবাদ করলেন । এরপর বললেন : 
হে লোক সকল! আমি গতকাল আপনাদের সামনে একটি কথা রেখেছিলাম, যা আমি 
আল্লাহ্র কিতাবেও পাইনি এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-ও তা আমাকে বলে জাননি। কিন্তু আমার 
ধারণা ছিল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার জীবদ্দশায় আমাদের ব্যাপারে সব বন্দোবস্ত করে যাবেন। 
তিনিই হবেন আমাদের মধ্যেসব শেষে মৃত্যু বরণকারী । আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাদের 
মাঝে তার কিতাব রেখে দিয়েছেন। যা দিয়ে তিনি তার রাসূল (সা)-কে পথ-প্রদর্শন 
করেছিলেন। আপনারা যদি এ কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেন, তা হলে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাকে যেমন পথ-নির্দেশ দিয়েছিলেন, তেমনি পথ-নির্দেশ আপনাদেরও দেবেন। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির হাতে আপনাদের বিষয়টি সুসং 
করে দিয়েছেন। তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বন্ধু এবং যখন তারা গুহায় ছিলেন, 
তখন দুইজনের দ্বিতীয় । অতএব, আপনারা উঠুন এবং তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করুন । 
তখন সব মানুষ সাধারণভাবে তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করলো এবং এটা হলো বনু 
সাইদার বৈঠকখানায় অনুষ্ঠিত বায়'আতের পর। 


বায়'আতের পর আবূ বকর (রা)-এর ভাষণ 

এরপর আবু বকর (রা) ভাষণ দিলেন। তিনিও প্রথমে আল্লাহ্র যথাযোগ্য প্রশংসা ও 
স্তুতিবাদ করলেন। তারপর বললেন : ‘হে লোকসকল! আমার উপর আপনাদের শাসনভার 
অর্পিত হয়েছে, অথচ আমি আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নই। আমি ভাল কাজ করলে আপনারা 
আমার সাহায্য করবেন; আর যদি ভুল করি তাহলে শুধরে দেবেন। সততাই হচ্ছে বিশ্বস্ততা, 
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আর মিথ্যা বিশ্বাসঘাতকতা । আপনাদের মধ্যে যে দুর্বল, আমার কাছে সেই শক্তিশালী, যতক্ষণ 
না আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমি তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দিতে পারি । আর আপনাদের মধ্যে যারা 
সবল, তারা আমার নিকট দুর্বল, যতক্ষণ না আমি তাদের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় দুর্বলের 
অধিকার আদায় করতে পারি। যে জাতি আল্লাহ্র পথে জিহাদ ছেড়ে দেয়, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন। লৃত-সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন অশ্লীল কর্ম ব্যাপক হয়ে গেল, তখন 
আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের সর্বব্যাপী বিপদ-আপদের সম্মুখীন করলেন। আপনারা আমার আনুগত্য 
করবেন যতক্ষণ আমি আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের অনুগত থাকি । আর যদি আমি আল্লাহ্‌ ও তার 
রাসূলের অবাধ্যতায় লিপ্ত হই, তাহলে আমার আনুগত্য আপনাদের উপর জরুরী থাকবে না। 
এবারে আপনারা সালাতের জন্য উঠুন। আপনাদের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলা রহমত করুন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট হুসায়ন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র) ইকরিমা (র) হতে এবং 
তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আল্লাহ্র কসম! উমর যখন 
খিলাফতের মর্যাদায় আসীন, তখন একদিন আমি তার সঙ্গে হাটছিলাম। তিনি তার কোন 
কাজে যাচ্ছিলেন । তার হাতে ছিল দোররা । আমি ছাড়া আর কেউ তার সংগে ছিল না। তিনি 
আপন মনে কথা বলছিলেন এবং দোররা দ্বারা নিজ পায়ে আঘাত করছিলেন । সহসা তিনি 
আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : হে ইব্‌ন আব্বাস! রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইন্তিকাল হয়ে গেলে 
আমি যা বলেছিলাম তার কারণ কী ছিল তাকি তুমি জান? আমি বললাম : হে আমীরুল-মু"মিনীন! 
আমি তো জানি না। আপনিই ভাল জানেন তিনি বললেন : আল্লাহ্র কসম! তার কারণ এ 
ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, আমি কুরআনের এ আয়াত পাঠ করতাম : 
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‘এইভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা 
মানব জাতির জন্য সাক্ষীন্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে (২ : ১৪৩)। 

আল্লাহ্র কসম! আমি বুঝেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তার উম্মতের মাঝে জীবিত 
থাকবেন, যাতে তাদের সর্বশেষ কাজ সম্পর্কেও সাক্ষ্য দিতে পারেন। এটাই আমাকে সেদিনকার 
সে কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দাফন-কাফনের ব্যবস্থা 


যারা তার গোসলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ বকর (রা)-এর বায়'আত সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর মঙ্গলবার 
দিন লোকজন তার দাফন কাফনের জন্য এগিয়ে আসে । 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর (র) হুসায়ন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ রে) ও আমাদের ' অন্যান্য 
আলিমগণ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর গোসলের দায়িত্ব আদায় 
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৩৩৪ সীরাতুন নবী (সা) 


করেছিলেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব রো), ফঘল ইব্‌ন 
আব্বাস (রা), কুছাম ইব্‌ন আব্বাস (রা), উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
আযাদকৃত গোলাম শুকরান (রা)। 

বনু আওফ ইব্‌ন খাযরাজের আওস ইব্‌ন খাওলী (রা) আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা)-কে 
বলেছিলেন: হে আলী! আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর উপর আমাদের 
অধিকারের দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে আসতে দিন। আওস (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী এবং বদর যুদ্ধের অন্যতম সৈনিক । আলী (রা) তাকে বললেন : 
প্রবেশ করুন । তিনি ভিতরে প্রবেশ করে বসলেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর গোসলদান প্রত্যক্ষ 
করলেন। 

আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) তাকে নিজ বুকের সাথে হেলান দিয়ে রাখলেন । আব্বাস 
(রা), ফযল (রো) ও কুছাম (রা) তার পার্শ্ব পরিবর্তন করে দিচ্ছিলেন । তার আযাদকৃত গোলাম 
উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-ও শুকরান (রা) তার গায়ে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন এবং আলী (রা) 
তাকে নিজ বুকে হেলান দিয়ে রেখে তার শরীর ধুচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর গায়ে জামা 
ছিল। আলী (রা) তার জামার উপর দিয়ে শরীর মলে দিচ্ছিলেন। ভিতরে হাত ঢোকাননি । 
তিনি বলছিলেন : আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হোক । জীবিত ও মৃত উভয় 
অবস্থায় কী সুরভিত আপনি । মানুষের মৃতদেহে যা কিছু সাধারণত চোখে পড়ে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর দেহে তার কিছুই দেখা যায়নি । 


তাকে যেভাবে গোসল দেওয়া হয়েছিল 

(র) তার পিতা আব্বাদ (র) হতে এবং তিনি আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন : 
রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে গোসল দেওয়ার সময় গোসল প্রদানকারীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। 
তারা বলল : আল্লাহ্র কসম! বুঝতে পারছি না, আমরা আমাদের মৃতদেহ গোসল দেওয়ার 
সময় যেমন তাদের কাপড় খুলে নেই। তেমনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দেহের কাপড় খুলে নেব, 
না তার গায়ে কাপড় থাকা অবস্থায়ই তার গোসল সম্পন্ন করব? এভাবে তারা যখন বলাবলি 
করছিল, তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের নিদ্রাচ্ছন্ন করে দেন। যাতে তাদের প্রত্যেকেরই থুতনি 
বুকে গিয়ে লাগে । কেউই বাদ থাকল না। এ সময় ঘরের এক কোণ থেকে কেউ একজন বলে 
উঠল- কে বলল তা কেউ জানতে পারল না, তোমরা কাপড় পরিহিত অবস্থায়ই নবীর গোসল 
সম্পন্ন কর। আয়েশা (রো) বলেন : সে মতে তারা উঠে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর গোসল দিতে শুরু 
করল। তার জামা-কাপড় পরিধানেই ছিল। তারা তার জামার উপর দিয়ে পানি ঢেলে জামার 
বাইরে হাত রেখে তার শরীর মলছিল। 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দাফন-কাফনের ব্যবস্থা ৩৩৫ 


কাফনের ব্যবস্থা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর গোসল দেওয়া শেষ হলে, তাকে তিন বন্ত্রে 
কাফন পরানো হল । দু'টি ছিল সুহারী+ বসন্ত এবং একটি হিবরারং চাদর । তাকে সযত্নে সে 
কাফনে ভাল করে আবৃত করে দেওয়া হল। আমার নিকট জাফর ইবৃন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী 
ইব্‌ন হুসায়ন (র) তার পিতা হতে দাদা আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র)-এর সূত্রে এবং যুহরী (র)-ও 
আলী ইব্‌ন হুসায়ন রে) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন। 


কবর 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট হুসায়ন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (র) ইকরিমা (র) সূত্রে ইব্‌ন 
আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন : আবু উবায়দা ইবৃন জার্রা (রা) মক্কাবাসীদের 
নিয়মে কবর খনন করতেন, আর আবু তালহা যায়দ ইবৃন সুহায়ল (রা) মদীনাবাসীদের নিয়মে 
কবর তৈরি করতেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্য কবর খননের প্রশ্ন আসলে আব্বাস (রা) দু'জন 
লোককে ডাকলেন । একজনকে বললেন : তুমি গিয়ে আবূ উবায়দা ইব্‌ন জার্রাকে ডেকে নিয়ে 
এস । অন্যজনকে বললেন : তুমি যাও আবূ তালহার কাছে। তারপর দু'আ করলেন : »» ৫ 
Js le ll এ. এ ৭৯৮৮ “হে আল্লাহ্‌! তুমি তোমার রাসূলের জন্য একজনকে বেছে 
নাও ।' আবূ তালহার কাছে যাকে পাঠান হয়েছিল, সে তাকে পেয়ে গেল এবং সাথে করে নিয়ে 
আসল । কাজেই তিনিই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্য কবর খনন করলেন। 


জানাযা ও দাফন 

মঙ্গলবার দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাফনের সকল আয়োজন সমাপ্ত হলে তাকে তার ঘরে 
খাটের উপর শুইয়ে দেওয়া হল। তার দাফন সম্পর্কে মুসলিমদের মধ্যে মতভেদ দেখা 
দিয়েছিল। কেউ বলল, আমরা তাকে তার মসজিদে দাফন করব । কেউ বলল : বরং তাকে 
তার সঙ্গীদের সাথে দাফন করব। 

আবু বকর (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক নবীকে তার 
মৃত্যুর স্থানেই দাফন করা হয়েছে। কাজেই যে বিছানার উপরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইন্তিকাল 
হয়েছিল সেটি তুলে ফেলা হল এবং তার নীচে কবর খনন করা হল। এরপর দলে দলে মানুষ 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জানাযা আদায় করতে লাগল । এক দলের শেষ হলে 
অন্য দল। পুরুষদের পর নারী । নারীদের পর শিশু। তার জানাযায় কেউ ইমাম ছিল না। 

এরপর বুধবারের মধ্যরাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে দাফন করা হল । ইব্‌ন ইসহাক বলেন : 
আমার নিকট আবদুল্লাহ্‌ ইবন আবূ বকর (র) তার স্ত্রী ফাতিমা বিন্ত উমারা (র) হতে, তিনি 
আমরা বিন্ত আবদুর রাহমান ইব্‌ন আসআদ ইব্‌ন যুরারা (র) সূত্রে আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা 
করেন। তিনি বলেন : বুধবার মধ্যরাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে দাফন করা হয়। 


১. ' সুহার ইয়ামানের একটি শহর । এখানে তৈরি কাপড়কে সুহারী বলা হয়। 
২ হিবরা এটাও ইয়ামানের একটি জায়গার নাম। | 
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৩৩৬ সীরাতুন নবী (সা) 


দাফনে যারা শরীক ছিলেন 

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কবরে যারা নেমেছিলেন তারা হলেন : 
আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা), ফযল ইব্‌ন আব্বাস রো), কুছাম ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম শুকরান (রা)। 

আওস ইব্‌ন খাওলী (রা) আলী ইবৃন আবু তালিব (রা)-কে বলেছিলেন : হে আলী! 
আল্লাহ্‌র কসম এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি আমাদের দোহাই দিয়ে বলছি! আমাদেরও 
শরীক রাখুন । আলী (রা) বললেন : ঠিক আছে নামুন । সুতরাং তিনিও তাদের সাথে কবরে 
নামলেন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে যখন কবরে রেখে উপরে মাটি ঢেলে দেওয়া হচ্ছিল, তখন তার 
আযাদকৃত গোলাম শুকরান একটি চাদর নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সেটি গায়ে দিতেন 
এবং প্রয়োজনে বিছাতেন। শুকরান সেটি এই বলে দাফন করে দিলেন যে, আল্লাহ্‌র কসম! 
আপনার পরে এটি কেউ কোনদিন ব্যবহার করবে না। এভাবে চাদরটি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর 
সাথে দাফন করে দেওয়া হয়। 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে সব শেষে মিলিত ব্যক্তি 

মুগীরা ইব্‌ন শু“বা (রা) দাবী করতেন যে, তিনিই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে সব শেষে 
মিলিত ব্যক্তি । তিনি বলেন, আমি আমার আংটিটি খুলে কবরে ফেলে দিলাম এবং বললাম, 
আমার আংটি কবরে পড়ে গেছে। আসলে আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে স্পর্শ করার বাসনায় 
ইচ্ছাকৃতভাবে সেটি কবরে ফেলে দিয়েছিলাম, যাতে করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে মিলিত 
সর্বশেষ ব্যক্তি আমিই হতে পারি। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আমার পিতা ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার (র) মিকসাম 
আবুল কাসিম (র) হতে, যিনি আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হারিছ ইবৃন নাওফাল (র)-এর আযাদকৃত 
গোলাম ছিলেন এবং তিনি তার আযাদকর্তা মনিব আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হারিস (র) হতে বর্ণনা 
করেন। তিনি বলেন : 

আমি উমর (রা) অথবা উছমান (রা)-এর আমলে আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা)-এর সাথে 
উমরা পালন করি। তিনি তার বোন উম্মু হানী বিন্ত আবূ তালিব (রা)-এর বাড়ীতে মেহমান 
হন। উমরা আদায় শেষে যখন তিনি ফিরে আসলেন, তখন তার জন্য গোসলের পানির ব্যবস্থা 
করা হল। তিনি গোসল করলেন। তার গোসল শেষ হলে একদল ইরাকী লোক তার সাথে 
সাক্ষাত করল । তারা বলল : হে আবুল হাসান! আমরা একটি বিষয়ে আপনার নিকট জিজ্ঞাসা 
করতে এসেছি। আশা করি আপনি বিষয়টি আমাদের জানাবেন । তিনি বললেন : আমার মনে 
হয় মুগীরা ইব্‌ন শু“বা তোমাদেরকে বলেছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে মিলিত সর্বশেষ 
ব্যক্তি সেই? তারা বলল : হ্যা, আমরা এটাই আপনার নিকট জানতে এসেছি । তিনি বললেন : 
সে মিথ্যা বলেছে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সংগে মিলিত সর্বশেষ ব্যক্তি হচ্ছেন কুছাম ইব্‌ন 
আব্বাস (রা)। 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দাফন-কাফনের ব্যবস্থা . ৩৩৭ 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কালো চাদরের বৃত্তান্ত 

ইবন ইসহাক বলেন : আমার নিকট সালিহ্‌ ইবৃন কায়সান (র) যুহরী (র) হতে, তিনি 
উবায়দুল্লাহ্‌ ইবন আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন উতবা (র) সূত্রে আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি 
বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর গায়ে একটি কালো চাদর ছিল। তাঁর রোগযন্ত্রণা যখন বেড়ে 
গেল, তখন তিনি একবার চাদরটি চেহারার উপর রাখছিলেন, একবার সরিয়ে দিচ্ছিলেন। আর 
তিনি বলছিলেন : 

ct slr ১০০1 Ly এ)| 053 

'আল্লাহ্‌ তা'আলা সেইসব জাতিকে ধ্বংস করেছেন, যারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদার 
জায়গায় পরিণত করেছে।' 

এই বলে তিনি নিজ উম্মতকে সাবধান করছিলেন। 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট সালিহ ইব্‌ন কাযসান (র) যুহরী (র) হতে, তিনি 
উবায়দুলাহ্‌ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইবৃন উতবা (র) সূত্রে আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি 
বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সর্বশেষ ঘোষণা এই দিয়েছিলেন যে, ১৬১ ০! ১৮৮০ এ ই 
‘আরব উপদ্ইপে যেন দুই ধর্ম থাকতে দেওয়া না হয়।' 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইন্তিকালের পর মুসলিমদের দুরবস্থা 

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইন্তিকাল হয়ে গেলে মুসলিম উম্মাহ এক 
ভয়াবহ পরিস্থিতির সন্মুখীন হয় । আমার নিকট বর্ণিত হয়েছে যে, আয়েশ (রা) বলতেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইন্তিকালের পর আরব সম্পরদায়গুলো দীন ত্যাগ করল । ইয়াহ্‌দী ও 
খ্রিস্টানেরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল । মুনাফিকীর হিড়িক পড়ে গেল । প্রিয়নবী (সা)-কে হারিয়ে 
মুসলিমদের অবস্থা শীতের রাতে বৃষ্টি-ভেজা ছাগলের মত হয়ে গেল। অবশেষে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আবু বকর (রা)-এর পুশ তাদেরকে সুসংহত করে দেন। 

ইব্‌ন চিশাম বলেন : আমার নিকট আব উবায়দা প্রমুখ উলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেছেন 
যে, রাসূলুব:হ (সা)-এর উত্তিকালের পর অধিকাংশ মক্কাবাসী ইসলাম হতে ফিরে যাওয়ার 
উপক্রম কংর্িছিল। তাগা তো এটা প্রায় করতেই খ:চ্ছিল, এমন কি জীত্তাব ইব্‌ন উসায়দ' (রা) 
তাদের ভয়ে আত্মগোপন পর্যন্ত করেন। এ সম সুহায়ল হব্ন আমর (রা) রুখে দীড়ান। তিনি 
আল্লাহ্‌র প্রশংস; ও স্তুভিবাদের পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইস্তিকালের কথা উল্লেখ করেন এবং 
বলেন : নিশ্চয়ই এটা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি ছাড়া অর কিছু করবে না । অতএব যারা আমাদের 
সাথে সন্দেহজনক আচরণ করবে, আমু) তাদের গর্দান উড়্িয়ে.দেব। তার এ শাসাদির ফলে 
লোকজন ফিরে আসল এবং তারা ত:দের অভিপ্রায় হতে নিরস্ত হন.। আত্তাব ইব্ন উসায়দও 
লোকদের সামনে বের হয়ে আসলেন. সুহায়লের সাহসিকতাপূণ পদক্ষেপের প্রতি ইঙ্গিত 


১. তিনি তখন মক্কা প্রদেশের গভর্নর । রাসূলুল্লাহ্‌ (পা)-ই তাকে নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। 
সীরাতৃন নবী (সা) (৪র্থ খণ্ড)-_৪৩ 
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৩৩৮ সীরাতুন নবী (সা) 


করেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে বলেছিলেন : ১১ Lio es ০1 পা sl 
শঘ্বেই সে এমন এক অবস্থানে দাড়াবে তুমি যার নিন্দা করতে পারবে না। | 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা)-এর শোকগাথা 
হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর শোকে যে কবিতা রচনা করেছিলেন ইব্‌ন 
হিশাম আমাদের নিকট আবু যায়দ আনসারীর সূত্রে তা নিম্নরূপ বর্ণনা করেন : 
পবিত্র মদীনায় রাসূলের ঘর-বাড়ির চিহ্ন থাকবে সমুজ্জ্বল, 
যেখানে আর সব চিহ্ন হবে জরাজীর্ণ, যাবে মুছে, 
সেই মাঁহমাবিত বাসগৃহের চিহ্দি কখনও পারে না মুছে যেতে, 
যেথায় রয়েছে মহান দিশারীর মিম্বর, যাতে হতেন তিনি সমাসীন। 
যেথায় রয়েছে তার দৃপ্ত নিদর্শন, অমর স্মরণ-রেখা । 
সেখানে রয়েছে তার হুজরাসমূহ, বরিষণ হত তার মাঝে । 
জ্যোতিধারা আল্লাহ্র পক্ষ হতে সমুজ্ভবল. দীপ্তমান । 
এসব স্মরণ-চিহ্ন যাবে না মুছে কোন কালে 
প্রাচীনত্ব আসবে মহাকালে, কিন্তু স্মারকমালা থাকবে চির নতুন 
আমি এখানে দেখেছি রাসূলের স্মরণ-রেখা, চিহৃমালা তার। 
পরন্তু তার পবিত্র রওযা, ওরা তাকে রেখেছে এর গর্ভে ঢেকে। 
এখন আমি রাসূলের শোকে কীদি, চোখ করে আমার সাহায্য 
আরও সাহায্য করে আমর চোখের দুই পাপড়ি । 
নারীগণ স্মরণ করিয়ে দেয় রাসূলের অনুকম্পা, 
আমার পক্ষে তো নয় তা সম্ভব গুণে শেষ করা, 
আমি তো নিজে দিশেহারা । 
আমি বেদনাহত, আহমদের বিরহ আমাকে করে ফেলেছে নিস্তেজ । 
অগত্যা আমি গুণতে বসেছি তার কৃপারাশি। 
কিন্তু কোনও এক বিষয়েরও দশমাংশে আমি পারিনি পৌছুতে। 
আসলে তাকে হারিয়ে আমি দগ্ধ শোকানলে। 
কতকাল দাড়িয়ে আমি ঝরাচ্ছি চোখের পানি সবেগে, 
এই কবরের শিখর চূড়ে, যেথায় শায়িত আহমদ নবী (সো)! 
হে রাসূল-সমাধি! বরকতময় তুমি, বরকতময় সেই দেশ, 
সরল পথের দিশারী ও পথিক নিবাস গেড়েছেন যেথা । 
হে রাসূল-সমাধি! বরকতময় গহবর তোমার, ধারণ করেছে যা 
এক পৃত-পবিত্র সত্তাকে, যার উপরে বিন্যস্ত করা হয়েছে পাথর 
থরে থরে। 
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রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাফন-কাফনের ব্যবস্থা 


হাতেরা তার উপর ঢেলে দিচ্ছিল মাটি, চোখেরা অশ্রুধারা 
যখন সেথায় হচ্ছিলেন সমাহিত মহা-সৌভাগ্যবান ব্যক্তি । 
তারা লুকিয়ে রাখল সহনশীলতা, জ্ঞান সুষমা ও অনুকম্পা 
যে রাতে তারা ঢেলে দিল.তার উপর মাটি, বিছাল না বিছানা । 
এরপর তারা ভাসল শোকসাগরে, নবী নাই তাদের মাঝে । 
তাদের কোমর আজ নুজ, বাহু গেছে দুর্বল হয়ে। 
তারা কাদে সেই সত্তাকে হারিয়ে, কাদে মৃত্যুতে সন্তাকাশ 
পৃথিবীও কাদে তার তরে, মানুষের তো দুঃখ সীমাহীন । 
যেদিন ওফাত হল মুহাম্মদের সেদিনের দুঃখের সাথে, 
সমান গণ্য কর কি তুমি অন্য কারও মৃত্যু দিনের দুঃবকে? 
এদিন বন্ধ হয়ে গেল ওহীর ধারা মানুষের থেকে 
যে ওহীর জ্যোতি সমানে বর্ষিত হত উঁচু-নীচু ভূমিতে । 
যা তার অনুসারীকে দেখাত দয়াময়ের পথ 
দিত মুক্তি যত লাঞ্ছনার ত্রাস হতে, দিত সাফল্যের দিশা । 
তিনি ছিলেন মানুষের নেতা, দেখাতেন সত্যের পথ সশ্রমে । 
ছিলেন সততার শিক্ষক, যারা তার অনুসরণ করত, খুলে 
যেত ভাগ্য তাদের । 
ক্ষমা করতেন ক্রটি-বিচ্যুতি, কবুল করতেন অজুহাত । 
ভাল কাজ করলে তাদের জন্য আল্লাহ্‌ উদার-কল্যাণদানে ৷ 
কখনও কোন দুর্বহ বিষয়ের ঘটলে আপতন, 
পাওয়া যেত অবকাশ তার কাছে সেসব সঙ্কটে । 
যখন তাদের মাঝে বিদ্যমান রাসূলরূপে করুণা আল্লাহ্র 
যিনি ছিলেন সরল পথের দিশারী ছ্যর্থহীন, 
সত্য পথ হতে বিচ্যুত হলে তারা অশেষ কষ্ট হত তাঁর, 
বড় সাধ ছিল তার সবাই থাকুক সুপ্রতিষ্ঠিত সরল পথে, 
তিনি মেহেরবান ছিলেন তাদের প্রতি, কাউকে করতেন না উপেক্ষা 
স্নেহশীল ছিলেন সবার প্রতি, করতেন সবার পথ পরিষ্কার । 
যখন তারা এরূপ আলোয় করছিল অবগাহন, তখন সহসা. 
সে আলোয় ছুটে আসল মৃত্যুর একটি ঝজ্জু তীর। 
তিনি ফিরে গেলেন আল্লাহ্‌র কাছে প্রশংসিত হয়ে, 
কাদল তার প্রতি ফেরেশতাদের সর্দারও, প্রশংসাও করছিলেন 
সেই সাথে। 
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সীরাতুন.নবী (সা) 


আসে না ওহী নিত্যদিনের অত্যাসমত । 
পরিণত হল শূন্য প্রান্তরে, কেবল সেই কবরের.বসত ছাড়া, 
অতিথি হয়েছেন যেথায় হারানো মানিক, কাদে যার তরে 
' সমতল ভূমি আর বৃক্ষরাজি। 
তার বিহনে মসজিদটি তার নিস্তব্দ থমথমে ।' 
ওঠা বসা করতেন যেসব জায়গায়, সব শূন্য করছে খা-খা। 
জামরাতুল-কুবরায়ও আজ হাহাকার, দেশ ও প্রাঙ্গণ, 
বসতবাড়ি, জন্মস্থান সর্বত্র এক দুর্বিষহ শূন্যতা । 
হে চোখ, কাদো রাসূলুল্লাহর তরে, অশ্রু বহাও। 
যুগ-যুগান্তরব্যাপী কখনও যেন নিঃশেষ না হয় অশ্রু তোমার । 
কেন তুমি কীদছ না সেই অনুথহশীলের প্রতি, 
মানুষকে যিনি ঢেকে দিন্চেন পর্যীঞ্জ অন্গ্রহে। 
তার প্রতি অশ্রু বহাঁও অবারিত, ডাক ছেড়ে কাদ 
সেই নিকুপমের বিরহে, মিলবে না দৃষ্টান্ত যার কোন কালে । 
< সতের লোকে হারায়নি কাউকে মুহাপ্মদের মত, 
কিয়ামত পর্যন্ত তার তুল্য কেউ হবে না হত কখনও | 
সর্বাধিক পৃত চরিত্র, পরিপূর্ণ দায়িত্ব আদায়কারী এবং সর্বাধিক 
দানশীল ছিলেন তিনি, দানে হতেন না কখনও বিতৃষ্ণ। 
যখন বড় বড় দানবীরও কার্পণ্য করত পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত অর্থবায়ে, 
তখনও তিনি নতুন-পুরাতন সব অর্থ বিলাতেন অবাধে । 
সকল বাড়িতে”। বাতহাবাসীদের মাঝে যত নেতা আছে, 
তাদের মধ্যে তারই বাপদাদা সব চাইতে সম্মানী । 
তারা ছিলেন মহত্তের সেরা রক্ষক, উচ্চতায় সুপ্রতিষ্ঠিত, 
উন্নত মর্যাদার তারা ছিলেন সুদৃঢ় স্তম্ভ । 

' শাখা-প্রশাখায়, মূলে ও কাণ্ডে সর্বোতভাবে : 
সুপ্রতিষ্ঠিত মহীরুহ ছিলেন তারা, বৃষ্টির পানি পানে যা হয় নম্র মধুর । 
শৈশব থেকেই তাকে প্রতিপালন করেন মহান প্রতিপালক, 
ফলে, সর্ব প্রকার শ্রেষ্ঠতর কল্যাণে তিনি অর্জন করেন পরিপূর্ণতা । 
তার হাতে মুসলিমদের ডালপালা পৌছে যায় চূড়ান্ত 
তার জ্ঞান ছিল না সীমাবদ্ধ, মত ছিল না ক্রটিযুক্ত। 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দাফন-কাফনের ব্যবস্থা 


এই তো আমার বক্তব্য, কোন মানুষ পারবে না আমার 
কথা রদ করতে, কাণুজ্ঞানহীন মূর্ধের কথা স্বতন্ত্র । 
তার সতুতিগানে আমার হৃদয় হতে চায়না নিবৃত্ত, 
স্থায়ী, মুস্তফার সাথে । আমার তো আশা এর দ্বারা যেন পাই 
তার পাশে এতটুকু ঠাই। 
সেদিন এ পাওয়ার জন্যই আমার যত চেষ্টা ও পরিশ্রম । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর শোকে কেদে কেঁদে হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আরও বলেন : 
কী হল তোমার চোখের, ঘুমায় না যে? তার কোণে 
যেন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বালির সুর্মা ৷ 
হিদায়াতপ্রাপ্ত নবীর শোকে সে কি দিশেহারা, যিনি চলে গেছেন 
আপন ঠিকানায়? হে বস্কর পিষ্টকারীদের শ্রেষ্ঠজন! 
যাবেন না আপনি দূরে, 

'আমার চেহারা আপনাকে রক্ষা করবে ধুলাবালি হতে । 
আফসোস! আপনার আগেই যদি আমি দাফন হয়ে যেতাম বাকী উল গ'রকাদে । 
আমার পিতামাতা কুরবান হোক সেই হিদায়াতপ্রাণ্ড নবীর প্রতি, 
যান ইন্তিকাল আমি করেছি প্রত্যক্ষ সোমবার দিনে ; 
তীর ইস্তিকালের পরে আমি হয়ে গেছি হতবুদ্ধি, দি:শহারা : 
হায়, আমা? যদি জন্মই না হত! 
আপনার পরে আমি কি বাস করব মদীনায় তাদের মাঝে ? 
হায়, সে প্রাতে যদি আমি খেতাম বিষাক্ত ফনার ছোবল! 
কিংবা আল্লাহর অমোঘ বিধান যদি এসে পড়ত আমাদের মাঝে, 
আজই অথবা আগামীকালের মধ্যে! . 
ফলে সংঘটিত হত আমাদের রোজ কিয়ামত, অনন্তর, আমাদের 
সাক্ষাত হত সেই প্রিয়ের সাথে, বিনা রা 

মূল যার মহীয়ান। ' 
০০584757775 মহা সৌভাগ্যের 
' ‘সাথে জন্ম দিয়েছেন যাকে এক সতীসাধ্বী জননী! ' 
জন্ম দিয়েছেন এক মহা জ্যোতি, যা সমুস্তাসিত করে তোলে 
বিশ্বজগত ৷ যাকে পথ দেখানো হয় সে আলোয়, সে ঠিকই 
পথ পেয়ে যায়? 
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৩৪২ সীরাতুন নবী (সা) 


হে আমার প্রতিপালক! আমাদের নবীর সাথে জান্নাতে 
করে দিও আমাদের একত্র, হিংসুকদের দৃষ্টি 
ফিরিয়ে দেওয়া হবে যা থেকে। . 
করো একত্র জান্নাতুল-ফিরদাওসে, আমাদের জন্য করো তা ' 
নির্ধারিত হে মহা প্রতাপশালী! হে মহত্ব ও কর্তৃত্বের মালিক! 
আল্লাহ্র কসম! জীবন ভর যখন কোন মৃত্যু সংবাদ শুনব, 
নবী মুহাম্মদের জন্য তখন কেদে হব সারা। 
হায়! কবর-গহ্বরে দাফন করার পর নবীর আনসার ও 
তার দলের লোকদের কী করুণ অবস্থাই না হয়েছে। 
আনসারদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠ সংকীর্ণ হয়ে গেছে, 
তাদের চেহারা হয়ে গেছে সুর্মাকালো । 
আমরাই তো তাকে জন্ম দিয়েছি, আমাদের মাঝে কবর তার। 
আমাদের প্রতি তার বড় বড় অনুগ্রহের কথা আমরা 
ভুলবো না কোনও দিন। 
তার দ্বারা আনসারদের আল্লাহ্‌ পথ দেখিয়েছেন সর্বস্থলে। 
বরকতময় আহমদের প্রতি আল্লাহ্‌ করুন রহমত বর্ষণ 
দরূদ পড়ে তার প্রতি আরশ ঘিরে রাখা ফেরেশতাগণ, 
সেই সাথে সমস্ত পৃত-পবিত্র আত্মা । 
ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্সান ইবৃন সাবিত (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর শোকে কেদে কেঁদে 
আরো বলেন: 
নিঃস্কদের বলে দাও, তাদের ছেড়ে প্রাচুর্য চলে গেছে, 
নবীর সাথে আজ প্রাতে চির বিদায় নিয়ে । 
কে তিনি, যার কাছে থাকত আমার হাওদা ও সওয়ারী, 
আর আমার পরিবারের খাদ্য-অনাবৃষ্টিকালে ? 
কিংবা কে তিনি যার সাথে রেগে বলতাম কথা নির্ভয়ে তার 
শাস্তি হতে-_যখন রসনা হয়ে যেত উদ্ধত, কিংবা স্থলিত ? 
তিনি ছিলেন আলোকবর্তিকা, ছিলেন জ্যোতির্ময় ? আল্লাহ্‌র 
পরে তারই আমরা করতাম অনুসরণ । তিনি শুনতেন, দেখতেন। 
হায়! যেদিন তারা তাকে ঢেকে দিল কবরে, করে ফেলল 
অদৃশ্য, ঢেলে দিল মাটি তার উপর, 


১. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মামার বংশ ছিল মদীনার বনূ নাজ্জার । 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দাফন-কাফনের ব্যবস্থা ৩৪৩ 


তারপর আল্লাহ্‌ যদি আমাদের কাউকেই ছেড়ে না দিতেন, 
যদি জীবিত না থাকত তার পরে আর কোন নর-নারী! 
বনূ নাজ্জারের সকলের পর্দান হয়ে গেল অবনমিত, 
বস্তুত আল্লাহ্র অমোঘ বিধান, যা ঘটার ছিল ঘটে গেল। 
যেদিন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করা হলো না। সকল লোকের মাঝে, 
সেদিন তারা প্রকাশ্যে এ বন্টনের করলো প্রতিবাদ!” 
হাস্সান ইব্‌ন সাবিত (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি শোক জ্ঞাপন করে আরও বলেন : 
সমগ্র মানুষের নিকট যা কিছু আছে, আমি তার শপথ করলাম, 
এ শপথ পূরণে আমি থাকব যত্নবান, করব না কোন ক্রটি । 
আল্লাহ্‌র কসম! কোন নারী করেনি গর্ভে ধারণ, দেয়নি জন্ম 
এ উম্মতের নবী, পথ-প্রদর্শক রাসূলের মত কাউকে । 
আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেননি তার সৃষ্টিরাজির মাঝে এমন কাউকে, 
যে আমাদের মধ্যকার সেই ব্যক্তি অপেক্ষা প্রতিবেশীর প্রতি 
বেশী দায়িত্বান, অধিক ওয়াদা রক্ষাকারী । তার দ্বারা 
প্রজ্বলিত করা হত আলো, তার সব কাজ ছিল বরকতময়, 
তিনি ছিলেন ন্যায় পরায়ণ, হিদায়াতকারী । 
তোমার নারীগণ শোকে ত্যাগ করেছে গৃহকর্ম, 
পর্দার পেছনে আর লাগায় না তারা কীলক। 
সন্যাসিনীর মত পরিধান করে জীর্ণ বস্তু, 
তারা স্থির ধরে নিয়েছে সুখের পরে ঘটেছে দুঃখের অভ্যুদয় । 
হে শ্রেষ্ঠ মানব! আমি ছিলাম নদীর অথৈ পানিতে, 
এখন ভাঙ্গায় নিঃসঙ্গ তৃষ্ঠায় মরি । 
ইব্ন হিশাম বলেন : প্রথম লাইনের দ্বিতীয় পংক্তি ইব্‌ন ইসহাক ভিন্ন অন্য সূত্রে প্রাপ্ত । 


১. হুনায়নের যুদ্ধে নবী (সা) আনসারদের বাদ দিয়ে মালে-গনীমত কেবল মুহাজিরদের মাঝে বন্টন করে 
দেন। যার ফলে আনসারগণ প্রতিবাদ করেন । তখন নবী (সা) বলেন : এরা তো মাল-দওলত নিয়ে ফিরে 
যাবে, আর তোমরা তো নবীকে নিয়ে যাবে, এতে কি তোমরা সন্তুষ্ট নও ? তখন আনসারগণ বললেন : 
হ্যা, ইয়া রাসূলাল্লাহ । 
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পরিশিষ্ট 
সর্ব শক্তিমান রবের রহমতের প্রত্যাশী বান্দা তাহা আবদুর রউফ সা“দ বলে : আমি আমার 
ক্রটি-বিচ্যুতি ও অক্ষমতা স্বীকার করছি এবং অদৃশ্যের জ্ঞাতা আল্লাহ্‌র কাছে আমার গুনাহের 
মাগফিরাত,চাচ্ছি। | 
প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি আমাদের সৎপথের হিদায়াত দিয়েছেন, তিনি যদি 
আমাদের হিদায়াত না দিতেন, তবে আমরা হিদায়াত পেতাম না'। 
সালাত ও সালাম আপনার উপর, হে আমার নেছা, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আল্লাহ্‌ 
আপনার উপর, আপনার পরিবার-পরিজন, সাহাবী, তাবিঈন ও তাবে-তাবিঈন-এর উপর শাস্তি 
বর্ষণ করুন। আর যারা আপনার মত ও পথের অনুসারী তাদের উপরও কিয়ামত পর্যন্ত শান্তি 
বর্ষিত হোক, যেদিন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না, তবে যে হাযির হবে 
আল্লাহ্র কাছে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে, তার কথা স্বতন্ত্র ৷ 
এতিহাসিক ও বর্ণনাকারিগণ আপনার সম্পর্ককে যা কিছু হলেন, আপনার মান-মর্যাদ: এর 
অনেক উর্ধ্বে; কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে যে হহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, সে 
স্থানে তারা আপনাকে পৌঁছাতে পারবে না। মহান আল্লাহ্‌ আপনার সম্পর্কে বলেন : আপনি 
অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী । কাজেই এখন লেখনির উচিত থেমে যাওয়া এবং জিহ্বার 
উচিত নীরবতা অবলম্বন করা! 
পরিশেষে বলা হচ্ছে: আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে ইমাম আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক 
ইবৃন হিশাম মুআ'ফিরী, হিময়ারী, বসরী কর্তৃক প্রণীত সীরাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর চতুর্থ খণ্ড 
সমাপ্ত হলো। 


চতুর্থ খণ্ডের পরিসমান্তির মাধ্যমে গ্রন্থের কাজ শেষ হলো । 
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